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ভূমিকা 


বাংলা দেশের পূৰ্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। এইরূপ 
ইতিহাস রচনার জন্ত বাঙালী-রচিত সংস্কত ও বাংল! গ্রস্থাবলীর আলোচন! 
আবগ্তক। বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু, 
বাঙালীর সংস্কত সাহিত্যকৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস অদ্যাবধি লিখিত 
হয় নাই। এইরূপ ইতিহাস শুধু যে বাংলাদেশের পক্ষেই আবশ্যক, তাহা 
নহে। সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আঞ্চলিক গ্রন্থাবলীর 
স্বরূপ ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ অপরিহার্য 

সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যে আলোচন! হয় নাই, 
তাহা নহে। কিন্ত, এই সমস্ত আলোচনা হয় কোন পত্রিকার সংখ্যায়, নয় 
- কোন গ্রন্থের অধ্যায় স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কতিপয় কৌতুহলী ব্যক্তি 
ভিন্ন এই সকল প্রবন্ধাদির সন্ধান কেহ রাখেন না। এইরূপ প্রবন্ধে আলোচনা 
কোন কোন ক্ষেত্রে পালধুগ সেনধুগ প্রভৃতি যুগবিশেষের মধ্যে সীমায়িত ; 
কোন কোন স্থলে লেখকের দৃষ্টি স্থৃতি, ন্যায় প্রভৃতি বিবয়বিশেষে নিবদ্ধ । 
ঢাকা! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত History ০£ Bengal (Vol. 1), 
ডঃ নীহার রায়ের “বাঙালীর ইতিহাস’, ডঃ রমেশ মজুমদারের ‘বাংলাদেশের 
ইতিহাস" প্রভৃতি গ্ৰন্থে সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর কীতির আলোচনা বিশেষ 
যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ । উঃ জে. বি. চৌধুরীর “বঙ্গীয়দূতকাব্যেতিহাস+, নলিনী 
দাসগুপ্ত মহাশয়ের ‘বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি গ্রন্থ বিষয়বিশেষ অবলম্বনে 
রচিত। 

প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাঙালীর বহুমুখী মনীষার পরিচায়ক 
সংস্কত গ্রস্থাদির ধারাবাহিক বিবরণের অতাববোধ অনেকেরই আছে। এই 
অভাব, অন্ততঃ আংশিকভাবে দুর করিবার উদ্দেশ্যে, এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে। 
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বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন, উহাদের সবিস্তার আলোচনা সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নাই। বিষয়- 
গুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রধান অন্তরায় দুইটি । প্রথমতঃ, গ্রগ্থবিস্তারের ভীতি ; 
. সম্প্রতি গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশন কার্ধের বাঁধাবিপত্তি সুবিদিত | দ্বিতীয়তঃ, 
প্রয়োজনীয় ্ৰন্থাব্লীর অভাব। বহু চেষ্টা সত্বেও অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ এবং 
অপ্রকাশিত পুথি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লেখকের হয় নাই। বৰ্তমান 
গ্রন্থের অধিকাংশ লেখকের প্রাক্তন কর্মস্থল দাঞ্জিলিঙে রচিত; এরূপ পাগুব- 
ৰঞ্জিত স্থানে এবদ্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রতিকূল অবস্থা, আশা কর! যায়, পাঠক 
সহজেই উপলব্ধি করিবেন। 

নিতান্ত দুঃখের সহিত, একটি কথা এখানে লিখিতে হইতেছে। খৃষ্টীয় 
উনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলাদেশে যে সকল প্রতিভাবান্‌ পণ্ডিত 'সংস্কৃতে 
মৌলিক গ্রন্থাদি রচন! করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কাঁছারও কাহারও জীবনী 
ও রচনা সম্বন্ধে তথ্য অনেক চেষ্টা সত্বেও সংগ্রহ কর! যায় নাই। যে সকল 
গ্রন্থকার লোকান্তরিত, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বংশধরগণের নিকট 
চিঠিপত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। যাহার! জীবিত, তাহাদের 
মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট হইতে তথ্য-সংগ্রহের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। 

পাঠকসাধারণের নিকট বাঙালীর সাহিত্যক্কতির একটি অপেক্ষাকৃত 
উপেক্ষিত দিক্‌ সংহতরূপে উপস্থাপিত করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । ইছাদ্বারা 
স্বীয় প্রতিহ্‌ সম্বন্ধে বাঙালীর আত্মসচেতনতা কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বদ্ধ হইলেও 
গ্রস্থকারের শ্রম সার্থক হইবে। 

এই গ্রন্থ প্রণয়নে ধাহাদের নিকট হইতে উৎসাহ, লৎপরামর্শ ও তথ্যাদি 
পাওয়া' গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য--ভঃ'স্থশীলকুমার দে, ডঃ রাজেন্দ্র 
চন্দ্ৰ হাজরা, শীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্দী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক 
গীযুত দেবীগ্রসাদ সেন, দাঞ্জিলিং সরকারী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক অযুত 
অনিলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা! এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির গ্রস্থাগারিক গ্ৰীযুত 
শিবদাস চৌধুরী এবং স্বৰ্গত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র 
শ্রীধুত যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাগারের ( কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, 
কলিকাতা ) শরীযুত হরিপদ ভট্টাচাৰ্য এই গ্রন্থের প্রকাশনতার গ্রহণ করিয়াই 
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1০. 
ক্ষান্ত হন নাই ; বহু শ্রম স্বীকার করিয়া উপাদান-সংগ্রহে লেখকের সহায়তাও 
করিয়াছেন। 


আন্তরিক যত্ব সব্বেও গ্ৰন্থখানিতে মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গেল। এ 
ভন্ সহৃদয় পাঠকের প্রশ্রয় প্রার্থনা ভিন্ন গত্যত্তর নাই । ইতি 


কলিকাতা, চা 
মহান গ্রীস্ুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৩৬৯ বঙ্গাব্দ । 


সৃচীপত্র 


পরিচ্ছেদ বিষয় পৃষ্ঠা 
১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ ১-৪ 
২ বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তন ৫-১৬ 
৩ কাব্য ১৭-১১৯ 


[ রামায়ণমূলক কাব্য_২০, মহাভারতমূলক কাব্য--২৪, 

বৈষ্ণব কাব্য__২৮, গীতিকাব্য--৩৬, গতিহাপিক কাব্য 

--৪৩, স্তবস্তোত্ৰ--৪৬, কৌশকাব্য_-৫২, দুতকাব্য-- 

৬৪, লেখমাল|--৮২, গগ্ভকাব্য ও চল্পৃ--৯৩, বিবিধ 

৯৭, বঙ্গের মহিলাকবি--১০৬, টীকাটিগ্ননী--১৯৩। ] 
নাট্যসাহিত্য ২০-১৩৩ 
[গোর ৰ 
কবিকর্ণপুর--১২৫, লক্ষ্মণমাণিক্য--১২৮, অমরমাণিক্য-- 

১২৯, কবিতাকিক--১৩০, গোপীনাথ চক্রবর্তা--১৩১, 
বামচন্দ্ৰ--১৩১, বৈদ্তনাথ বাচম্পতি তট্টাচাৰ্য--১৩২, 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ--১৩২ ] 

নব্যস্মৃতি ১৩৪-১৫৩ 
[ উৎপত্তি--১৩৪, ওঁতিহাগিক পটভূমি ও পরিবেশ-- 

১৩৪, যুগবিতাগ--১৩৮, স্থৃতিকারগণের পরিচয় ও ' 
্্থাবলী--১৩৯, প্রাক্‌-রঘুনন্দন ধুগ--১৩৯, রঘুনন্দন 

ও গোবিন্দানন্দ-+১৪৪, অগ্রপিদ্ধ লেখকগণ--১৪৫, 

নব্যস্থৃতির বিষয়বস্তু-_১৪% বঙ্গীয় নব্যত্থৃতির উপর 

পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাব_-১৪৮, নব্যস্থৃতিতে প্রতিফলিত 
বাংলাদেশের সমাজ-চিত্র- ১৪৯, আধুনিক যুগে বঙ্গদেশে 

রচিত স্থৃতিগ্রন্ব-১৫২। ] 


Ie 
পরিচ্ছেদ বিষয় পৃষ্ঠা 
৬. দর্শনশাস্ত } ১৫৪-১৮৮ 
[ মীমাংসা--১৫৪, সাংখ্য ও যোগ--১৫৬, বেদান্ত-- 
১৫৮, ন্যায়বৈশেষিক--১৬৬, নব্যন্যায়--১৬৮-১৮৮, 
প্রাক্‌-শিরোমণি যুগ-১৭০,  শিরোমপিষুগ--১৭২, 
শিরোমণি-উত্তর যুগ--১৭৫, পত্ৰিকা-যুগ--১৮৭ ৷ ] 


৭ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, ধৰ্মতত্ব ও ভক্তিতত্ব ১৮৯-২০৮ 


[ বৃহন্তাগবতামৃত _-১৯০, সংক্ষেপ-( বা, লঘু- ) ভাগবত৷- 
মৃত--১৯১, জীবগোস্বামীর বট্সন্দর্ভ_-১৯৩, বিশ্বনাথ 
চক্ৰবৰ্তা--২০৫, কবিকর্ণপুর--২০৫, রূপ কবিরাজ-- 
২০৫, হুব্লিভক্তিবিলাস---২০৬, বলদেব বিষ্তাভূষণ-_-২০৭, 
রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচাৰ্য্য--২০৭ ] 


৮. পুরাণ ৰ ২০৯-২৩৭ 


[ দেবীপুরাণ--২১০, বৃহদ্ধর্মপুরাণ--২১২, বৃহরন্দিকেশ্বর- 
পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ--২১৬, ক্ৰিয়াষোগসার-- 
২১৭, মহাভাগবতপুরাণ--২২০, দেবীভাগবত--২২৩, 
কালিকাপুরাণ--২২৭, ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপূৱাণ--২২৮, পদ্মপুরাণ 
-_২৩০, সনৎকুমারসংহিতা--২৩২, পুরাণসর্বন্ব_-২৩৩ ] 


৯ ব্যাকরণ ২৩৮-২৫৯ 


[ ক্রমদীশ্বর--২৩৯) চক্ররগোমী--২৪০ জিন্েন্দ্রবুদ্ধি ও : 
মৈত্রেয়রক্ষিত -২৪২, পুক্লষোত্তমদেব--২৪৩, শরণ 
২৪৫, রূপগোস্বামী--২৪৫, জীবগোষী--২৪৬, পুগুরী- 
কাক্ষ বিগ্ভাসাগর--২৪৬, বলরাম. পঞ্চানন--২৪৭, 
ঈশ্বরচন্্র বি্ভাসাগর--২৪৮, চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কাঙ্কার-- ২৪৯] 


শিক পক রর 


ldo 


পরিচ্ছেদ বিষয় এটা, 
১০ অভিধান ২৬০-২৭১ 


১১ 


১২ 


[ পুরুষোভমদেব--২৬০, সর্বানন্দ_-২৬৯, ব্রিলোচনদাস 
২৬২ পরমানন্দ চক্ৰবৰ্তা--২৬২, জটাধর_-২৬৩, 
বৃহস্পতি রায়মুকুট-২৬৩/তরতমন্লিক বা তরতসেন_-২৬৪, 
রামনাধ বি্তাবাচন্পতি--২৬৫, রঘুনাথ চক্রবর্তী_২৬৬, _ 
নারায়ণ বিদ্যা বিনোদাচার্য__২৬৬, রামন্্চ ভট্টাচার্য 
২৬৬, শ্রীরাম তর্কবাগীশ বা রামশর্মা-২৬৬, গোপাল 
চক্রবর্তী_২৬৭, মাধবকর--২৬৭, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার_ 


" ২৬৭, রঘুমণি বিদ্তাভূবণ--২৬৮, তারানাথ তর্কবাচম্পতি 


২৬৮, রাজা রাধাকান্ত দেব_-২৬৮ ] এ 
অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ২৭২-২৮৮ 
[ অলঙ্কার--২৭২, কবিকৰ্ণপূর--২৭২, কবিচন্ত্ৰ--২৭৬ 

রামনাথ বিদ্বাবাচস্পতি--২৭৪, বলদেব বিদ্যাভূবণ-- 

২৭৪, চিরঞ্জীব-_২৭৪, কান্তিচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় -২৭%, 

বেণীদত্ত তর্কবাগীশ--২৭৭, রামচন্দ্র স্তায়বাগীশ--২৭% 

বেচারাম স্তায়ালঙ্কার -২৭৭, গঙ্গাধর কবিরাজ--২৭৭, 

চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার--২৭৮, শিতিকঠ বাচস্পতি--২৭৮, 

হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ--২৭৮, ছন্দ--২৮৩, গঙ্গাদাস-- 

২৮৩, রামচন্দ্র কৃবিভারতী--২৮৪, নাট্যশান্ত-২৮৫ 

বৈষ্ণবরসশাস্ত্র 

রূপগোস্বামী--২৮৬) জীবগোস্বামী--২৮৮ ] 

বৈগ্ভকশাস্ত : ২৮৯-৩০২ 
[ মাধব--২৯০, চক্রপাণিদত্ত_-২৯২, শিবদাস ২৯৪, 
গঙ্গাধর_-২৯৪, উমেশগুপ্ত কবিরত্ব_২৯৫, গণনাথমেন 


২৯৫] 


পরিচ্ছেদ বিষয় 
১৩ বৌদ্ধ তন্ত্ৰ ও দর্শন 


১৪ 


১৫ 


১৬ 


[ শীলভদ্ৰ--৩০৩, শান্ত রক্ষিত--৩০৪, কমলশীল--৩০৪, 
শাস্তিদেব_-৩০৫, কুমারৰ্বজ--৩০৭, দিবাঁকরচন্ত্র-_-৩০৭, 
জেতারি--৩০৭, অতীশ দীপঙ্কর-_-৩০৭, জ্ঞানপ্রীমিত্র__ 
৩০৮, রত্বাকরশাস্তি--৩০৮, অভয়াকরপুপ্ত--৩০৯, বিভূতি 
চন্দ্র_-৩০৯,দানশীল--৩১০ প্রজ্ঞা বর্ম-৩১ বাংলাদেশের 
সিদ্ধাচার্য_-৩১৯, মৎস্তেন্্রনাথ ও কৌলজ্ঞাননিৰ্ণয়--৩১৩, 
কুললক্ষণ__৩১৩, শিব-শক্তি_-৩১৪, বিন্দু, নাদ, কলা__ 
৩১৪, মোক্ষ বা মুক্তি--৩১৫, পূজাপদ্ধতি--৩১৬, সহজ- 
তত্ব__-৩১৬ ] 


হিন্দু তন্ত্ৰ 

[ মহামহোপাধ্যায় পরিব্ৰাজকাচাৰ্য--৩১৮,  কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ--৩১৮, গণেশস্তোত্ৰ--৩২৩, বিষ্ণুম্ভব-- 
৩২৪, গোপালস্তোত্ৰ--৩২৪, সৰ্বানন্দ--৩২৫, ব্ৰহ্মানন্দ- 
গিরি--৩২৬, পূৰ্ণানন্দ পরমহংস পরিব্ৰাজক--৩২৬, 
গৌড়ীয় শঙ্কর--৩২৭ ] 


বিবিধ রচনা 


[ কে) মৌলিক রচনা ও অস্থবাদ--৩৪৩, (খ) প্রবন্ধ- 
নিবন্ধ ও পত্ৰিকা--৩৪৯, গে) টীকা ৩৫৪, (ঘ) কুলপঞ্জী 
ও পুঁথির বিবরণ_-৩৫৫। ] 


বঙ্গে বেদচর্চা 


৩০৩-৩১৬ 


৩১৭-৩৪২ 


৩৪৩-৩৫৬ 


৩৫ ৭৮৩৬৬ 


পরিচ্ছেদ বিষয় 


সংযোজন-__ 


[ চতুৰভুৰ্জ---৩৬১, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ৩৬২, চন্দ্ৰশেখর 
বাচন্পতি--৩৬৬, রঘুনন্দন গোস্বামী_-৩৬৭, চক্রপাণি- 
বিজয়--৩৬৯, যুক্তিকল্পতরু-_-৩৭ ৯, দত্তকবিষয়ক নিবদ্ধ- 
সমূহের বাঙালী রচয়িতৃগণ ও কুবের--৩৭২, পঞ্চানন 
তর্করত্ব_৩৭৩, রাখালদাস স্যায়রত্ব--৩৭৬, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ- 
সমূহের নাম_-৩৭৭। ] 


বাঙালী কাঁবরচিত শ্লোকাবলী-- 


[ উমাপতিধর--৪৫৪, কর্ণপূর_-৪৩২, কেশব ভট্টাচার্য 
--৪৩২, কেশবচ্ছত্ৰী--৪৩২, কেশব সেন-_-৪৩৩, 


গদাধরবৈদ্য--৪৩৫, গোবর্ধনাচার্য_৪৪২, গৌড় অভিনন্দ 
--৪8৪8৪, চন্ত্রগোমী_-88৪, চিবর্নত্জীব--৪৪৫, জগদানন্দ 


রায়--৪৪৫, জগনাথ সেন--৪৪৬, জয়দেব-_"৪৪৭, বঙ্গাল 
__৪৫৪, বল্লালসেন--৪৫৪, বাহ্ছদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
৭৩, ভগবৎ--৪৫৬, ভট্টশালীয় পীতাম্বর--৪৫৯, মুকুন্দ 
ভট্টাচার্য ৪৫৯, রঘুনাথ দাশ-_৪৬০, রামচন্দ্র দাস_- 
৪৬১, রূপগোস্বামী--৪৬২, লক্ষ্মণসেন-_-৪৬৮, শরণ-- 
৪৭১, শ্রীমৎ__8৭৮, ষঠীদাস--৪৭৮, হুর্যদাস_-৪৭৯। ] 


৩৬১-৪০১ 


80৩-৪৭৯ 


8৮৪-৫২১ 
৫২২-৫২৭ 
৫২৮-৫৫৪ 
৫৫৫-৫৫৭ 
ক-্গ 
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সঙ্কেত 


এ. সো_-এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি, কলিকাতা ।- 
ক. বি---কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়। 
বসা. প.বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা । 
মিত্র (Mitra) —Notices of Sanskrit Mss. by লু, P. Sastri. 
শা. প. শাঙ্গধিরপদ্ধতি। 
শাস্ত্ৰী (998) —Notices of Sanskrit Mss. by H. P. 88861). 
স. ক. সছুক্তিকর্ণানৃত (প্রীধরদাসরুত )। 
সব. র. কো.-গ্ভাবিত রত্বকোষ (বিগ্ভাকরকৃত ) 
- স্থ- মু হুভিমুক্তাবলী (জল্হণ-কুত ) 
ABORI—Annals of the Bhandarkar Oriental Research 
Institute. Poona. 
Cat. Cat.—Catalogus Catalogorum ( Aufrecht.) 
I. দন, Q.— Indian Historical Quarterly. 
I. 0.— India Office. 
JRAS-- Journal of Royal Asiatic Society. 


A) 
বাংলাদেশের’ ভৌগোনিক বিবরণ 


সংস্কত-সাহিত্যের ভাগারে বাংলার দান আমাদের আলোচ্য। সুতরাং, 
বাংলাদেশ বলিতে প্রাচীন কাল হইতে ভারতের কোন অংশটুকুকে বুঝাই ত, 
তাহা সর্বাগ্রে নিৰ্ণয় করা আবশ্যক | 

তরেয় ব্রাঙ্গণে (৭/১৭, ১৮) সর্বপ্রথম ‘পুঙু’ উপজাতির পরিচয় পাওয়! 
যায়! 'তরেয় আরণ্যকে’ (২-১-১-৫) ‘বঙ্গ’ নামক উপজাতির সর্বপ্রথম 
উল্লেখ দেখ! যায়। ‘বৌধায়নধৰ্মহ্ত্ৰে’ আৰ্ধাবৰ্তের যে সীম! নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে বাংলাদেশ আর্ধাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হয় না! মনুক্ত ব্রহ্গাবর্ত (২1১৭) বা 
মধ্যদেশের (২/২১) সীমার মধ্যেও এই দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু, মমুর 
মতে যাহা আর্ধাবর্ত২ বঙ্গদেশ. তাহার অন্তর্গত ছিল বলিয়াই মনে হয়। 
বাংলাদেশে আর্ধ/সত্যতা কখন বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরাহ। 
তবে ভারতের এই অংশের আ্যীক্রণ যে আর্ধগণের ভারতে আগমনের অনেক 
কাল পরে হইয়াছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় 
না। পাঞ্জাব হইতে উত্তর ভারতে তাঁহাদেরঃবিস্তার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের 
প্রায় প্রান্তভূমিতে বসতিস্থাপনে সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানই স্বাভাবিক । প্রাচীন- 
তম গ্রস্থগুলিতে বঙ্গদেশকে-আর্ধাবর্তভুক্ত না! করার ইহাই সম্ভাবা কারণ যে, 
তখনও এই দেশে আর্ধেতর জাতিরই প্রাধান্ত ছিল। মন্সংছিতাতেই বঙ্গের 
আর্ধাবর্তদুক্তির সর্বপ্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বাংলার আর্ধীকরণের কাঁলশীমা 


১। এখানে বঙ্গদেশ বলিতে আমরা বত'মান পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রীয় সীম! 
পর্যন্ত ভূখণ্ডকেই বুঝিব 
২। আ সমূদ্রাৎ তু বৈ পূ্বাদ| সমূদ্রাৎতু পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবান্তরং গির্ষোরার্ধাবতং বিদুরবুধাঃ ৷৷ ২1২২ 


২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিবার উপায় নাই৯। ইহার কারণ এই যে, বৰ্তমানে ৷ 
মিষ্কসংহিতাঃ নামক যে গ্রন্থ আমরা পাইতেছি, চিরকালই ইহার এই রূপ ছিল 
না। মূল গ্রন্থে যুগ-যুগান্তরের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফল বর্তমান এই গ্রন্থ 
পণ্ডিতগণের মতে, ইহার সংকলন খৃঃ পৃঃ ২০০ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে 
কোন কালে হইয়া থাকিবে২। বঙ্গদেশ যে আর্যবিগ্িত দেশসমূহের অন্যতম 
ছিল, তাহার প্রমাণশ্বরূপ নিয়োদ্ধৃত শ্লোকটি সুবিদিত :-- ৰ 
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেযু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ। 
তীর্থবাত্রাং বিনা গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্হাতি ॥ 

অর্থাৎ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ--এই স্থানগুলিতে তীর্থা যাত্রা ভিন্ন 
অন্ত ব্যপদেশে গমনকারী ব্যক্তির ( প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ) পুনঃ সংস্কার বিধেয়। 
উদ্ধৃত শ্লোকটি ঠিক্‌ কোন্‌ কালের রচনা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 

প্রাচীন বঙ্গের সীম! নির্ধারণে গ্রীক ও ল্যাটিন উপাদান বিশেষভাবে 
সহায়ক। গ্রীক পরিব্রাজক যেগাস্থিনিস-এর বিবরণ (খৃঃ পুঃ ৪র্ঘ শতকের 
মাঝামাঝি), জনৈক গ্রীক লিখিত 'পেরিপ্লাসত (৮০ খৃঃ ), 'টলেমি-রচিত 
ভৌগোলিক বিবরণ (খৃঃ ২য় শতক ) এবং ভার্জিল, কাটয়াস$ প্লিনি প্রভৃতির 
রচন! হইতে প্রাচীন ভারত তথা বঙ্গদেশের বহু ভৌগোলিক তথ্যাদি পাওয়া 
যায়। এই সমস্ত রচনা হইতে জানা যায় যে, বৰ্তমান বঙ্গদেশের অধিকাংশই 
তখন গঙ্গরিদাই নামে তাঁহাদের নিকট পরিচিত ছিল। টলেমি-উক্ত 
গিশ্গরিদাই' ছিল সুবর্ণরেখা বা হুগলী নদী হইতে পদ্ম! পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লিনির 
সাক্ষ্য অমুসারে, পার্থেলিস, বা পুগু-বর্ধন ছিল “গঙ্গরিদাই”এর রাঁজধানী : 
মোটের উপর, “গঙ্গরিদাই” এর অন্তৰ্গত ছিল বঙ্গ, হৃঙ্ ও পু, নামক স্থানগুলি । 
তদানাস্তন বন্ধের অন্তৰ্ভুক্ত অন্তান্য উল্লেখযোগ্য অংশগুলির নাম ছিল সমতট, 
হরিকেল, কর্ণনুবর্ণ, গৌড়, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্র, রাঢ় বা রাঢ়া। 


১1 “খৃষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ ও চতুৰ্থ শতাব্দীর মধ্যে আর্ধসভাতা| বাংলায় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ।” 
_ রমেশচক্জ মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ১৪০ ॥ 


২! অঃ_History of Dharmasastra (Kane), Vol, I. D. 156. 


বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ ৩ 


বৰ্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত ছিল হুক্গ, রাচ ও কর্ণস্থবর্ণ। আধুনিক 
মেদিনীপুর জিলার অধিকাংশ সুক্ষ নামে পরিচিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ তালি 
( =তম্নুক্‌ ) ছিল ইহারই অন্তর্গত। উক্ত জিলার পূর্বাংশ এবং বর্ধমান 
জিল! ব্যাপিয়! ছিল রাঢ়দেশ। সম্ভবতঃ দামোদর নদ ছিল উত্তর ও দক্ষিণ 
রাঢ়ের সীমা-নির্দেশক। মোটামুটিভাবে আধুনিক মুৰ্শিদাবাদ জেলার নাম ছিল 
কৰ্ণ-স্থবৰ্ণ। 

বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল লইয়া ছিল বর্তমান পূর্ববঙ্গ । প্রথমে বিক্রমপুরের 
নাম ছিল বঙ্গ । কালক্রমে, ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম ময়মনসিংহ, 
কুমিল্লা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং সম্ভবতঃ চট্টগ্রামও বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। 
বঙ্গালদেশ’২ বলিতে সমগ্র পূৰ্ববঙ্গকেই বুঝান হইত । কামরূপ বা আসামের 
দক্ষিণে, কর্ণ-স্বর্ণের দক্ষিণ-পূর্বে ও তাত্রলিপ্ডের পূর্বে অবস্থিত ভূখণ্ড সমতট নামে 
অভিহিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে, বর্তমান ঢাকা জিলার নাম ছিল 
সমতট। কেহ কেহ মনে করেন, বর্তমান ফরিদপুর এই নামে অভিহিত হইত। 
আবার, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সমুদ্রের নিকটবর্তী বর্তমান চব্বিশ পরগণা, 
খুলনা ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানসমূহ সম্ভবতঃ সমতটের সীমাডুক্ত ছিল। 


, বঙ্গদেশের প্রাচ্যসীমান্তবর্তী স্থানকে বল! হইত হরিকেল। 


১। “বঙ্গ শব্দের তাৎপর্য ও প্রাচীন বঙ্গের ভোঁগোলিক সীমার বিস্তৃত বিবরণের ভজন্ত 


* দ্রষ্টব্য 3. 0, Law : The 21895 (Indian Culture, I). 


২। ‘বঙ্গাল’ শব্দটির নিরুক্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ‘বঙ্গপাল' শব্দের 
বিবর্তনে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । আবার, কাহারও কাঁহারও মতে, 'বঙ্গ-আল” হইতে 
এই শব্দটি উৎপন্ন ; “আল ‘আলি’ শব্দের অপভ্ৰংশ। ‘আলি’ শব্দে বুঝায় ক্ষেত্রের সীমা. 
নির্দেশক ব! পরিখাদি তরণের সহায়ক মাটির স্তপাকৃতি রেখা । 75881, 
বলিয়াই নাকি ইহার নামকরণ হইয়াছিল বঙ্গাল ৷ 

ডাঃ সুকুমার সেন বলেন, বাঙ্গালা’ নামটি মুসলমান কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকারকাঁলের 
আদিভাগে হৃষ্ট ॥ তাহার মতে 75881 শব্দটির বিবর্তনের ধারা এইরূপ_( ফরাসী ) 

_(>পোতুন্দীস্‌ ) 95581 (ইংরেজী ) Bengal । দ্রষ্টব্য £--ইতিহাস' পত্ৰিকা, 
৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭-২০। এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য R. Banerji ; The 
Vahigalas, Indian Culture, Vol. IIL, 4 


i সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বর্তমান উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত ছিল পু, (বা, পৌগ্,, অথবা পৌগু_ব্ধ ন ), 
বরেন্্রী ও গৌড়। আধুনিক মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জিলা 
'ও বগুড়ার অংশবিশেষ পুণ্ড, নামে পরিচিত ছিল। বরেন্্রী ও গৌড় 
পুণ্ড_ব্ধনের অন্তর্বর্তী হইলেও সংস্কতি ও সম্পদে ইহাদের স্বতন্ত্ৰ পরিচয়ও ছিল। 
বর্তমান রাজসাহী বিভাগ ও পাবনা জিলার অংশ লইয়া! বরেন্দ্রী গঠিত হইয়াছিল। 
ইদানীস্তন মালদহ জেলার একটি অংশের নাম ছিল গৌড়। বহু শতাব্দী ধরিয়া 
ইহা বাংলাদেশের একটি প্রধান নগররূপে গণ্য হইয়াছিল। দীৰ্ঘকাল ব্যাপিয়া 
ইহার নাম ছিল লক্ষ্মণাবতী ; বাংলাদেশের শেষ হিন্দু রাজা লগ্মণসেনের নাম 
'অনুসারেই এই নামের উৎপত্তি হইয়া থাকা স্বাভাবিক। . 

বাংলাদেশের সাংস্কতিক ইতিহাসে বাগ.ড়ি ও বালবলভী নামক স্থান দুইটি 
সুপরিচিত। ব্যাদ্রতটীর অপত্রংশ্রূপ সম্ভবতঃ বাগ্‌ড়ি; গঙ্গা হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
পৰ্যন্ত সমগ্র বন্ধীপটিরই এক কালে এই নাম ছিল বলিয়া ওঁতিছাসিকগণ মনে 
করেন। বর্তমান কলিকাতা ইহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল । বালবলভীর ভৌগোলিক 
পরিচয় বিতর্কের বিষয়। কাহারও কাহারও মতে, ইহা নদীয়া জিলার একটি 
স্থানের প্রাচীন নাম। কেহ কেহ মনে করেন, দক্ষিণ বা পূর্ববঙ্গের নাম ছিল 
বালবলভী ৷ 

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বঙ্গ সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গকে বুঝাইত। পরবর্তীকালে: 


" সমগ্র প্রদেশকে বুঝাইতেই এই শব্দের প্রয়োগ হইত । মুসলমানেরাই সম্ভবতঃ : 


সর্বপ্রথম? ‘বেঙ্গল’ শব্দে গঙ্গা ও বহ্মপুত্ৰের মধ্যবৰ্তী দেশকে, অর্থাৎ বিহারের গড়ি, 
হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে, অভিহিত করিয়াছিলেন; ক্রমশঃ তাহাদের 
অধিকারতুক্ত বিহার উড়িষ্যাও এই নামে অভিহিত হইত। 

- বৃটিশ শাসনের আদিভাগে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত, পাঞ্জাব 
হইতে গঙ্গ| ও ব্রহ্মপুত্রের মোহন! অবধি, কোম্পানীর অধিকারতুক্ত সমগ্ৰ ভূখওই 


বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। ক্রমশঃ অধিকৃত আসাম, আরাকান ও পেগু 


প্রভৃতি অঞ্চলকেও ইহার সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল ! 


১। কেহ কেহ বলেন, ভেনিসীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো! ‘বেঙ্গল’ শব্দটি প্রধম ব্যবহার 
করেন (১২৯৮ খৃষ্টাব্দ )। 


২ ৰ ৬ 
ও 
সামাজিক বিবউণ 
কোন দেশের সাহিত্যকে সম্যক্রপে বুঝিতে হইলে সেই দেশের 
ওতিহাসিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যক । সাহিত্য যাহারা হুটটি করেন, 
তাঁহার অনেক সময়েই রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া 
থাকেন এবং সেই প্রভাব তাহাদের রচনায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে। 
সুতরাং, বর্তমান প্রসঙ্গে বঙ্গের এরতিহাসিক অবস্থার একটি ধারাবাহিক বিবরণ 


অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। 
প্রাচীন বঙ্গের এতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিবার জন্তু যে সকল উপাদানের 


প্রয়োজন, সেগুলি নিতান্তই সামান্য । বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহ এবং প্রাচীন 


মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, খুষ্টপূর্ব বষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গ ও 
বাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত ছিল। এই সময় হইতে খৃষ্টপূৰ্ব ৪র্থ শতক পর্যন্ত 
সুদীর্ঘ প্রায় দুইশত বৎসর সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও মনে 
হয় যে, দেশটি স্ব স্ব প্রধান কতকগুলি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টপূৰ্ব 


. চতুর্থ শতকের প্রথম পাদে নিয় ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হইয়া একটি শক্তিশালী 


রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল; ইহাই শ্রীক্গণকর্তৃক 'গঙ্গরিদাই” নামে অভিহিত 
হইত। জানা যায়, আলেক্জাগুরের ভারত-আক্রমণকালে এই রাজ্য: 
মগধের সহিত সম্মিলিতভাবে এ গ্রীকৃ বীরকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত’ 
হইয়াছিল । ৷ 

দিবে বই লৌ লটক নামাজের অন্ততুক্ত ছিল। কুষাণ- 
বংশের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ বাংলাদেশ বা ইহার অধিকাংশ স্থান কুষাণ রাজ- 


* 
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প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হইত। কালক্রমে ওঁ শাসকের| কুষাণ রাজগণের 
আম্মগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের 
পরে, একদল রাজপুত প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠে। এ রাজপুতগণের 
উৎসাহে কতক উপজাতি শক্তিশালী হইয়| উঠিবার সুযোগ পায়। ইহাদের 
মধ্যে, কৈবর্তজাতি অন্যতম ; বাংলাদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে কৈবর্তজাতি 
অন্তাবধি সুপরিচিত। এই সময় হইতে গুপ্তসাআাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত 
(৩১৪-২০ খৃষ্টাৰ ) ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। এইটুকু অগ্থুমিত 
হয় যে, এই যুগে উত্তর ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল । 
গুপ্তগাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। 
সমুদ্ৰগুপ্তের পূর্ব পর্যন্ত গুধসাত্রাজ্যের সহিত বঙ্গদেশের যোগন্থত্র কিরূপ ছিল, 
তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। : বীকুড়ার নিকটবর্তী হ্থন্থুনিয়ায় পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত 
একটি লিপিতে সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্ৰব্মার উল্লেখ আছে। গুপ্ত সাআাজ্যের 
প্রতিষ্ঠার যুগে সম্ভবতঃ ইহারা বাংলাদেশের রাজা ছিলেন। দিল্লীতে কুতব- 
মিনারের নিকটে একটি লৌহস্তম্ভে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, 
চন্দ্রনামক এক রাজা বঙ্গের সম্মিলিত রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ মনে করেন, এই চন্দ্র ছিলেন বঙ্গের জনৈক প্রতিপত্তিশালী রাজা | 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে, এই চন্দ্র গুপ্ত সম্রাট্‌ প্রথম বা দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত | 
সমুদ্রগুপ্ডের রাজত্বকালে হরিষেণরচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জানা 
যায়, সমতট ( =নিয্ন ও পূৰ্ববঙ্গ) তাঁহার সাভ্রাজ্যতুক্ত ছিল। উৎকীর্ণ 
লিপিমালার সাক্ষ্য হইতে আরও জানা যায় যে, পুও_বর্ধন বা উত্তর বঙ্গও গুপ্ত 
সাআাজোর অন্তর্গত ছিল। 

..খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে, অন্তর্দ্জোহ ও হণ আক্রমণের ফলে, গুপ্ত 
সমাট্গণ নিস্তেজ হইয়| পড়িলে যশোবর্ণ নামে এক বীর সমগ্র আর্ধাবর্তে 
স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন; সম্ভবতঃ বাংলাদেশও তাহার পদানত হইয়াছিল । 
এই প্রভাব যখন ক্ষীয়মাণ বা লুপ্ত তখন দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ গুপ্তসামাজ্যের 
অধীনতাপাশ হইতে যুক্ত হয়। এই স্বাধীন বঙ্গরাঁজ্যের যে তিনজন রাজার 
উল্লেখ তাত্রশাসনে পাওয়া যায় তাহাদের নাম__গোপচন্ত্র, ধর্মাদিত্য ও 
সমাচারদেব। 


ESE ৰ হি 
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. বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তন ৭ 


খৃষ্টীয় বষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে, গৌড় 
ক্রমশ: একটি শক্তিশালী রাজ্য স্বরূপে গড়িয়া উঠে। গড়ের রাজ! ছিলেন 
শশাঙ্ক । কালক্রমে গৌড়রাজ্য একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়; ইহা পশ্চিমে 
কান্তকুজ ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিছুকালের জন্য কামরূপরাজ 
তাস্করবর্ষা শশাঙ্ককে গৌড়ের পিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভাস্করবর্মার: 
মৃত্যুর (৬৫০ খৃষ্টাব্দ ) পরে শশাঙ্ক লুপ্ত সিংহাসন পুনরধিকৃত করিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। 

শশাক্কের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশ কান্তকুজ, কামরূপ প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে 
যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল। শশাঙ্কের পরেও বঙ্গদেশ বহিঃশক্রর আক্রমণের 
লক্ষ্যে পরিণত হয়; বাংলাদেশের সম্ভবতঃ বহুবিশ্রুত সম্পদই ইহাদিগকে 
প্রলুব্ধ করিয়াছিল ।৯  মগধের ক্গীয়মাণ গুপ্তবংশের উত্তরাধিকারিগণ এই 
দেশের কিয়দংশ শাসন করিতেন । শৈলবংশের জনৈক শক্তিশালী ব্যক্তি 
বাংলাদেশ আক্রমণ করেন; ইহার ফলে পৌও বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে, 
অৰ্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে, সম্ভবতঃ খড় ও রাত প্রভৃতি বংশীয় 
রাজগণ পূর্ববঙ্গ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের ' 
প্রথমার্ধে মিত্ররাজ্য মগধ কান্তকুজরাজ যশোবর্মশ কৰ্তৃক আক্রান্ত হইলে 
তাহার সহিত যুদ্ধে বঙ্গরাজ নিহত হন। ওঁ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গের 
অপর এক রাজা কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হস্তে নিহত হন। এই সমস্ত 
কারণে সমগ্র বাংলাদেশে তখন মাধ্স্তন্ভায়ের প্রভাব বিস্তৃত হয় । 

দীর্ঘকাল এই অবস্থায় থাকিয়া দেশ যখন অরাজকতার চরমে পৌছিল 
তখন বঙ্গবাধিগণ গোপাল নামক এক পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে তাহাদের 
রাজারূপে নির্বাচিত করিল। তিনি পালরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। উৎকীর্ণ 
লিপিমাল! ও তিব্বতের এঁতিহাগিক তারনাথের রচিত বিবরণে যে অবস্থায় 
গোপাল রাজ! হইলেন তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। 

গোপালের পরবর্তী রাজ। ধর্মপালের রাজত্বকালে গুর্জরগণ গড কা 
করিয়া প্রতিহত হয়। ধর্মপালের রাজ্য হিমালয়ের কেদার হইতে বোম্বাই 
প্রদেশের গোকর্ণ নামক স্থান পর্যন্ত নাকি বিস্তৃত ছিল। 


১। “রাজতরঙ্গিণী'তে কলুহণ পোঁওু,বৰ্ধনের নারির সর উল কিন” 
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ধর্মপালের পুত্র দেবপালও বহিঃশত্ৰুর আক্ৰমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়। পড়েন} 
কিন্তু, প্রবল পরাক্রমে তিনি গুর্জর, রাষ্ট্কুট ও কম্বুজগণকে পরাজিত করিয়া 
হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। জান! যায়, তাঁহার 
রাহ্মণমনত্রী দর্ভপাণির নীতিকুশলতাই দেবপালের প্রভাবের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ 
ছিল।  কামরূপও দেবপাঁলের আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। দেবপাল ভারতের 
বহিঃস্থ কোন কোন রাজশক্তির সঙ্গেও যোগস্থত্ৰ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ 
প্রমাণ আছে। নালন্দার তাম্ৰশাসন হইতে জানা যায় যে, হুবর্ণদবীপের৯ রাজা 
বালপুত্র কর্তৃক নালন্দায় স্থাপিত বৌদ্ধবিহারের উপকারার্থে দেবপাল পাঁচটি 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন । 

দেবপালের পরে বিগ্রহপাল রাজ! হইয়া স্বীয় অকর্মণ্যতাহেতু নিজ পুত্ৰ 


নারায়ণপালকে রাজসিংহাসন দান করেন। নারায়ণের পরে কম্বোজ নামক পাৰ্বত্য = 


জাতি পান সাআজ্য আক্রমণ করে এবং প্রথম. মহীপাল কর্তৃক বিতাড়িত হয় । 
মহীপালের রাজ্য প্রাপ্তির সমকালে পূর্ববঙ্গে চন্্রবংশ রাজত্ব করিতেছিল এবং 
পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ কম্বোজবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল। ' মহীপাল 
পূৰ্ববঙ্গ জয় করেন। তীরতুক্তি এবং সমগ্র মগধও তিনি স্বীয় অধিকারতুক্ত 
করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বের শেষভাগে চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেব তাহার রাজ্য 
আক্রমণ করিয়! তীরতুক্তি জয় করেন। তামিলরাজ রাজেন্দ্রচোল উড়িষ্যার 
মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রবেশ করিয়া মহীপালকে, ১০২৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত 
করেন। 

প্রথম মহীপাঁলের পরে রাজা হন দ্বিতীয় মহীপাল। তাহার দুর্বলতার 
স্মুযোগ নিয়া উত্তরবর্গের কৈবর্তের| দিব্যোক নামে জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে, দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। ইহার পরে 
দিব্যোক সাময়িকভাবে উত্তরবঙ্গে প্রাধান্য বিস্তার করেন। -তীহার পরে ভীম 
উত্তরবঙ্গ শাসন করিতে থাকিলে তিনি পালরাজ রামপাল কর্তৃক পরাজিত 
হন। রামপালই পাঁলবংশের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তাঁহার পরবর্তী 
পালরাজগণ ছিলেন অতি দুর্বল এবং তাঁহাদের সময়েই পালরাজ্যের সম্পূৰ্ণ 
পতন ঘটিয়াছিল। পাঁলরাজবংশ যখন পতনোন্ুখ তখন (খৃষ্টীয় একাদশ 
১1 বৰ্তমান স্নমাত্ৰা, জাভা, বোর্ধিও এবং বলিদ্বীপকে বুঝাইতে এই নাম প্রযুক্ত হইত। 


চপ" বা "+ 
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শতকের শেষভাগে) পূর্ববঙ্গে বর্মরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি তাত্রশাসনে, 
বিশেষতঃ ঢাকা জিলার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত তাত্রশাসনখানিতে,' এই বংশের, 
রাজগ্রণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হরিবর্মদেব এই বংশের সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধ রাজা। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে সেনবংশীয় বিজয়সেন 
এই বংশের উচ্ছেদসাধন করেন। 

পালরাজগণের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক্‌ অঞ্চলে সেনরাজগণের 
পূর্বপুরুষ বাস করিতেন । কাহারও কাহারও মতে, সেনবংশীয় কৌন কোন 
ব্যক্তি কোন আক্রমণকারী রাজার সহিত বাংলাদেশে আসেন। কেহ কেই 
অনুমান করেন যে, সেনরাজগণের কোন কোন পূর্বপুরুষ পালরাজগণের অধীনে 
কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। যেভাবেই বাংলাদেশে তাহাদের আগমন 
হইয়া থাকুক, পালবংশের রাজগণ দুৰ্বল হইয়| পড়িলে সেই সুযোগে 
বিজয়সেন পাঁলবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ১০৯৫ অথবা ১১২৫ খৃষ্টাব্দে 
বঙ্গে সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ স্বান 
জয় করিয়াছিলেন। | পুর্ববঙ্গের যাদব বংশকে নিঞ্জিত করিয়া বিজয় বিক্রমপুর 
রাজ্য জয় করেন এবং পূৰ্ববঙ্গে বিভয়পুর নামে রাজধানী স্থাপন করেন। 
তাঁহার পরে তৎপুত্র বল্লালসেন বঙ্গাধীশ হন; তিনি রাজ্যবিস্তারে 
মনোনিবেশ না করিয়| সমাজ-সংস্কার ‘ও সাহিত/সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
বল্লালপুত্র লক্ষমণসেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মিথিল| ও গয়া জয় 
করিয়াছিলেন . তাহার রাজধানী ছিল নূদীয়া। বীরত্ব ছাড়াও বিদ্োৎ- 
সাহিতার জন্য তিনি বঙ্গে বিখ্যাত। খৃষ্টীয় ১১৯৭ অব্দে কুতবউদ্দিনের 
সেনাপতি বখতিয়ার থিল্‌জি অতকিতে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ 
রাজা লক্মণসেন উপায়াস্তর না৷ দেখিয়া পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা 
করেন। সেখানে তীহার মৃত্যুর পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তাহার বংশধরগণ 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

লক্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে মেঘনানদীর পূৰ্বতীরে মধুমথনদেব একটি 
স্বাধীন রাঙ্য গঠন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেববংশের রাজগণ 
ও ক্ষুদ্ৰ রাজ্যের শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন। পাটিবেরা রাজ্যও (বর্তমান 
কুমিল্লা জিলান্তর্গত ) সম্ভবতঃ দেবরাজগণের শাসনাধীন ছিল । 


৯০ সংস্কৃত লাহিত্যে বাঙালীর দান 


বঙ্গদেশে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র রাজ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে থাকিলেও নবদ্বীপ হইতে 
‘লক্ষ্মণসেনের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় হিন্দুর গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত 
হইয়াছিল । বখতিয়ার সিংহাসন আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ গৌড় বরেন্দ্র + 
প্রভৃতি বাংলার প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিলেন। অচিরেই সমগ্র বাংলাদেশ 
তাহার প্রতুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। কিন্তু, বখতিয়ারের পাপের ধন 
বঙ্গের জন্তু তাহাকে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল; আলি মর্দান নামক 
এক বক্তি কর্তৃক তিনি নিহত হুইলেন। 

তাহার নিধনের পরে বঙ্গে অরাজকতা দেখা দিল । ১২২৭ খৃষ্টাব হইতে 
৯২৮৭-মাত্র এই বাট বৎসরের মধ্যে পনর জন শাসক একাদিক্ৰমে বঙ্গেশ্বর 
হইলেন ; ইহাদের মধ্যে দশজন ছিলেন দি্লীশ্বর মাম্ুক বংশীয় । 

তুঘ্রল খা নামক এক ব্যক্তি শক্তি সঞ্চয় করিয়া বঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য, 
বিস্তারের দুরাকাজ্জায় দিল্লীর তদানীন্তন সুলতান গিয়াস্উদ্দিন বলবনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু, দুঃসাহসের দুঃখ তাহাকে ভোগ 
করিতে হইল। স্থলতান তাহাকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় পুত্র বুগরা থাকে 
বঙ্গের শাসক নিযুক্ত করিলেন। 

কালক্রমে বাংলাতে মাম্লুক সুলতান বংশের অবসান ঘটিল ; স্থলতান 
মহম্মদ তুঘলক এই প্রদেশকে স্বীয় সাম্ৰাজ্যতুক্ত করিলেন। বাংলায় তুঘলক 
শাসনের বিলুপ্তির পরে উদ্ভব হইল ইলিয়াস শাহী বংশের । এই সময়ে 
প্রসিদ্ধ বৈদেশিক পর্যটক ইবন বতুতা বাংলা দেশে আগমন করেন। সমসাময়িক 
বাংলার একটি নির্ভরযোগ্য অর্থ নৈতিক বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

চঞ্চল! বঙ্গলক্ষ্মী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের নিকট হইতে কিছুকালের 
জন্য হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজার নাম গণেশ; রাজা 
গণেশ মধ্যযুগীয় বঙ্গগগনে ভাস্বর সর্ব । তাহার পুত্র জিত্মল বা জয়মল যদু বা 
যদুসেন নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত এই গণেশনন্দন 
ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু, কিছুকাল পরে পুনরায় স্বধৰ্ম বরণ করেন। 
হিন্দুত্বে তৃপ্ত না হইয়া তিনি বারাস্তরে ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষিত হন এবং পিতার 
মৃত্যুর পরে জালালউদ্দিন নামে বঙ্গের মস্‌নদের উত্তরাধিকারী হন। জালালউদ্ধিন 
সম্ভবতঃ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন ৷ 


্শা্টা 
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ইহার পরে, দ্বিতীয় ইলিয়াস, শাহী বংশ বঙ্গে প্ৰভুত্ব বিস্তার করেন ; খৃষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে এই বংশ হইতে তিরোহিত রাজলদ্ীর আবিৰ্ভাব 
হয় হুসেন শাহী বংশের নিকট । 

তৎপর বাংলার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন আফগান শাসনকর্তাগণ ; খৃষ্টীয় ষোড়শ 
শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত ইহারা রাজত্ব করেন। 

আফগানগণের পরে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় মোঘল রাজত্ব | মোঘল আমলে 
যে প্রতিনিধিগণের দ্বারা স্ুবা বাংলা শাগিত হইত, .তাহারাই বস্তুতঃ এই 
প্রদেশের সৰ্বময়শালক-স্বরপ শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিতেন । খৃষ্টীয় 
ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে পোতু গীজগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রথমে আসেন। 
ক্রমে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় ব্যবসায়ীদের লোলুপ 
দৃষ্টি বাংলার দিকে আক্ষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আলিবর্দি খা 
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া নিজেকে ঘোষণা! করিলেন। তাঁহার 
শাশনকালে বাংলাদেশ মারাঠাদের আক্রমণে বিধবস্ত হয়।, ইহাই আতঙ্কজনক 
“্ৰগার হাঙ্গামা” নামে অদ্যাবধি এই দেশে লোকমুখে প্রসিদ্ধ । অশীতি বৎসর 
বয়মে আলিবর্দি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ইহার পরে বাংলার 
শাসনভার ন্যস্ত হয় আলিবর্দির দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লার উপরে | বৃদ্ধ 
মাতামহের অন্ধ শ্নেহে পিরাজ ইন্জিয়পরায়ণ ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
বাংলার মসনদে উপবিষ্ট হইয়াও শাসনের গুরুভার বহন করিবার ক্ষমতা তিনি 
অর্জন করিতে পারেন নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষীয় 
মীরজাফরের কুটকৌশলে সিরাজের সেনাবাহিনী ক্লাইভের হস্তে পরাজিত 
হয়; বৈদেশিকের নিকট বাঙালীর দাসত্বের ইহাই স্থত্ৰপাত। যুদ্ধে পরাস্ত 
ভগ্নহৃদয় সিরাজ পলায়নকালে মীরজাফরের করতলগত হইয়া তৎপুত্র মীরণ 
কর্তৃক মুৰ্শিদাবাদে নৃশংসভাবে নিহত হন। 

এইরূপে ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড বাংলায় রাজবগুরূপে প্রতিষ্িত: হয়। 
ক্রমে সমগ্র ভারত বৃটিশ কেশরীর পদানত হয়। 

উক্ত কতক শতাঁবী ব্যাপিয়া নানা রাজশক্তির উথ্থান, বিস্তার ও পতন লক্ষ্য 
করা গেল । এই দীর্ঘকালের মধ্যে বঙ্গীয় সমাজও নিশ্চল নিষ্পন্দ ছিল না। 
ধৰ্মে, কর্মে, আচারে, ব্যবহারে বাঙ্গালী নিত্য নূতন ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া 


১২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


সুস্থ সবল প্রাণচঞ্চল সমাজদেহের পুষ্টিসাধনে নিরত ছিল। কোন কোন: 


₹ ওঁতিহাসিক মনে করেন যে, আর্ধগণের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই বাঙ্গালী 
একটি বিশ্ষ্টি জাতি ও সত্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল । পূর্বে লক্ষ্য কর| হইয়াছে যে, 
, অতিগ্রাচীন আৰ্যগ্ৰন্থপমূহে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকিলেও “মমুসংহিতা'র যুগে 
বঙ্গদেশ যে আর্ধভূমির অন্তর্গত ছিল তাহাতে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ নাই। 
'রামায়ণে' প্রসিদ্ধ জনপদসমূহের মধ্যে বঙ্গের উল্লেখ আছে। 'মহাভারতে'ও 
করতোয়া, নদীর তীর এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম১ তীর্থ হিসাবে উক্ত হইয়াছে। 
একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন | আর্ধসভ্যতার বিস্তারের পরেও 
অনার্যপ্রতাব বাংলায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। অদ্যাবধি প্রচলিত কতক পৃজা- 
পদ্ধতি ও বাংলা কতক শব্দ অনার্ধ-অধুযুষিত বাংলার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 
ব্ৰাহ্মণাযধ্মশাগিত অন্তান্য স্থানের সমাজের ন্যায় এই দেশেও বৰ্ণাঅমধৰ্ম সম্পূৰ্ণ- 
ভাবেই বিরাজিত ছিল। আর্ধ-সত্যতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা আর্ধেতর 
জাতিকে নিজের গণ্ডির মধ্যে আনিয়া তাহার কতক রীতিনীতি আত্মসাৎ 
করিত এবং নিজের আচারব্যবহারে অপরকে দীক্ষিত করিয়া লইত। বাংলা- 
দেশেও বঙ্গ, সুন্ম, শবর, পুগু, প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণকে আর্ধগণ ক্ষত্রিয়- 
পর্যায়ভুক্ত করিয়! লইয়াছিলেন। আর্ধপ্রভাবের বিস্তারের ফলে স্বভাবতঃই 
এই দেশে ব্রীক্ষণগণের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ব্ঠ শতাব্দীতে 
ও তাহার পরবর্তী যুগে বাংলায় বহু ব্রাহ্মণের বাস এঁতিহাসিকগণ প্রমাণ 
করিয়াছেন। 
কালক্রমে বঙ্গদেশে মূল বর্ণপমূহের মিশ্রণের ফলে করণ, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি: 
অনেকগুলি সঙ্করবর্ের উদ্ভব হয় ; ইহা সম্ভবতঃ হিন্দুশীসনের শেষদিকের কথ! । 
আঃ খৃষ্টীয় ত্ৰয়োদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত “বৃহদ্বর্পুরাণ+ গ্রন্থে ৪১টি 
* ব্ৰাহ্মণেতর বর্ণকে শুদ্র নামে অভিহিত কর! হইয়াছে ; ইহাতে তদানীস্তন বঙ্গীয় 
সমাজের জাতিগত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘ব্ৰহ্ধবৈবৰ্তপু্াণে’ও বঙ্গীয় 


মিশ্রবর্ণগুলির প্রায় অস্থুরূপ উল্লেখ আহে । এই সকল বর্ণ ও মিশ্রবর্ণের লোক. 
১। মৎস্তপুরাণে (২২১১) ইহাকে বলা হইয়াছে 'সর্বতীর্ঘময়' | বিকুধর্মচুত্রে' (৮৫1২৮), * 


পদ্মপুরাণে . (১৩৯৪), 'বীরমিত্রোদয়ে'র তীর্থপ্রকাশ নামক অংশে ইহার উল্লেখ ও 
মাহাত্ম্যাদি বণিত আছে। / 


নিট 7 রক 


সপ ০ লক” 


বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তন ১৩ 


নির্দিষ্ট বৃত্তি অবলদ্বন করিত। ধীরে ধীরে সমাজে উ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে 
পান ভোজনাদি সম্বন্ধে নানারূপ বিধিনিষেধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পালরাজগণ 


* বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ সমাজ-সংস্কারে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। 
" লেনরাজগণের পোষকতায় ব্রাহ্মণ/ধর্মের পুনরভুখানের সঙ্গে, সঙ্গে বল্লালসেন 


কৌলীন্ত প্রথার প্রবর্তন করেন। এই প্রথার মূল উদ্দে্ত ছিল বিদ্ধ, বিনয় ও 
'আচারাদিসম্পর একদল ব্রাহ্মণের হুষ্টি। কিন্ত, মনে হয়, রাজকীয় প্রসাদপ্রাপ্ত 
নিগুণ ব্ৰাহ্মণও কৌলীন্তের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই প্রথার 
কুফল ফলিতে 'দীর্ঘকালের প্রয়োজন হয় নাই। সামাজিক মর্ধাদায় সচেতন 
অকৰ্মণ্য কুলীনননানগণের বহুবিবাহ ও বিবাহিত নারীদের অবহেল| ও 
অবহেলিত নারীগণের স্বাভাবিক উচ্ছখলতা আজও পৰ্যন্ত সমাজদেহের 
কলঙ্কচিহ্ন স্বরূপ বাংলায় বিরাজমান। কুলজী গ্রন্থের সাক্ষ্য অম্ুগারে দেখা 
যায় যে, গৌড়রাজ আদিশুর বঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পুনরুদ্ধারের অন্ত 
কান্তকুজ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্ৰাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ইহারা ক্রমে রাঢ় "ও 
বরেন্দ্র বসতিস্থাপন করেন: এবং বল্লালের সময় হইতে রাচী ও বারেঙ্গ নামে 
ছুই শ্রেণীভুক্ত হন। কুলজী গ্র্থুলির মধ্যে পযম্পরবিরোধী অনেক 
বিবরণ আছে। তাহা ছাড়া, উহাদের এঁতিহাসিকত্ব_. অবিসংবাদিত 
নহে। 

তুকাঁ-আক্ৰমণের পরে হিন্দুমমাজ অনেক পরিমাণে: বিধ্বস্ত হইয়াছিল 
'আক্রমণকারীরা মঠ মন্দিরের ধ্বংস ছাড়াও বলপূৰ্বক অনেক হিন্দুকে ইসলাম- 
ধর্মে দীক্ষিত করে। সম্ভবতঃ নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের স্বপা ও অত্যাচার 
এই ধৰ্মান্তরীকরণের সহায়ক হইয়াছিল্‌। রক্ষণশীল আত্মসচেতন অনেক হিন্দু 
স্বীয় প্রাণ ও মান রক্ষার জন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি 
অঞ্চলে পলায়ন করেন। কালক্রমে এই দেশে মুসলমান রাজত্ব দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে বিধৰপ্ত হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষাকরে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মনোযোগী 
হন। ফলে, ত্ৰয়োদশ হইতে যোড়শ শতক পৰ্যন্ত বহু ধর্মশান্ গ্রন্থের রচনা 
হয়; এই সমস্ত গ্রস্থকারের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ষের ও সং্কতির 
সংরক্ষণ। তাহা ছাড়া, কোন কোন মুসলমান শাসকও রাজোচিত ওঁদাৰ্ধে 

: ও সংস্কত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। 


১৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বাংলার ধৰ্মজীবনের বিবর্তনও বহুবিচিত্র। আর্ধসভ্যতার বিস্তৃতির পূৰ্বে 
অথবা তাহার অব্যবহিত পরে এই দেশের ধর্মজীবন কিরূপ ছিল তাহা আমরা 
নিশ্চিতভাবে জানি না। জৈনগণের 'ক্পসত্রে” তাত্রলিপ্তিক, কৌটীবর্ষীয় ও 
পু বর্ধনীয়-_-এই তিনটি জৈন সম্প্রদায়ের উল্লেখ হইতে মনে হয়, খৃষ্টপূৰ্ব 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে জৈনধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। 
পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাত্রশাসনের সাক্ষ্য অনুসারে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 
ৰা তাহার পূর্বে সেখানে জৈন বিহার ছিল। হয়েন্‌ সাঙের বিবরণ অমুসারেও 
তদানীন্তন বাংলায় দিগন্বর জৈন বহু ছিলেন। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার যে 
এই দেশেও যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ অসংখ্য লেখমালায় ও মূৰ্তিতে 
রহিয়াছে। এই যুগের সমাজে পৌরাণিক ধর্ম এবং বৈষ্ণৰ ও শৈব উপাসনার 
বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। গুপ্তযুগের অবসান ও পালগণের অভ্যুত্থান-- 
এই সময়ের মধ্যে ধৰ্মজীবনের অবস্থা খুব স্পষ্ট নহে । আমুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম- 
অষ্টম শতকে রচিত “দেবীপুরাণে” রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ হইতে মনে হয়, ও যুগে বাংলায় শক্তি-উপাসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত 
ছিল। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বা | স্মরণ রাখা দরকার যে, পাল- 
রাজগণই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক নহেন; তাঁহাদের পৌষকতায় তখন এই 
দেশে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও "প্রসার হইয়াছিল। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম কোন্‌ অদূর 
অতীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও 
অশোকের সময়ে যে এই ধর্ম এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা স্থনিশ্চিত। 
শিনালিপির সাক্ষ্য অন্থসারে খৃষ্টীয় তৃতীয় , শতকে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের অন্যতম 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান তাম্লিপ্তি নগরীতে ২২টি 
বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। হুয়েন্‌ সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে» . 
সপ্তম শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় প্রভাব ছিল । এই শতাব্দীতে বাংলার সমতটের 
রাজকুলজাত শীলভদ্র সমসাময়িক বৌদ্ধগণের মধ্যে-বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' সম্ভবতঃ 
রাজবংশের এই আদর্শেই বাংলাদেশে সেই যুগে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন দেখা 
দিয়াছিল। পালধুগে বাঙ্গালী শুধু বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; 
বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বৌদ্ধগ্ৰন্ছ বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্তগ্ৰন্থ, প্রণয়ন করিয়া 


বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তন ১৫ 


খ্যাতিলাভও করিয়াছে। সেই খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সুদুর 
তিব্বত পৰ্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের পুঞ্জীভূত গ্লানি নিরসনের 
জন্য বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট আহ্বান আসে। এই যুগের অসংখ্য, 
বৌদধমূ্তি, বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বৌদ্ধ বিহার? ও বাঙ্গালী প্রণীত গ্রহ্রাজি * 
তদানীন্তন বাংলার ধর্মজীবনে যুগান্তরচুঞ্তির অক্ষয় সাক্ষী। ধর্মজীবনৈ এই 
প্রদেশব্যাপী আলোড়নের ফলে বৌদ্ধ সহজিয়! ধর্ম বন্তার জলের ন্ঠায়ই দেশের, 
আনাচে কানাচে প্রবেশ লাভ করিল। এই ধৰ্মে দীক্ষিত সিদ্ধাচার্যগণের 
রচিত বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্ধাপদসমূহ। এখানে বলা প্রয়োজন 
যে, এই যুগেও ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম ও সংস্কতি বাংলা দেশে বিলুপ্ত হয় নাই এবং রাজ- 
গণের পোষকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় নাই। পালরাজগণের তাম্ৰ- 
শাসনে বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংস! গ্রভৃতিতে পারদর্শী এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের 
অমনষ্ঠানে তৎপর ব্রাহ্মণকুলের অনেক উল্লেখ আছে।  নারায়ণপালের 
একটি তাত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠ 
করিয়াছিলেন। 

পালোত্তর যুগে শৈব ও বৈষ্ণব সেনরাজগণের প্রভাবে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম স্বমহিমায় 
যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কষ্ট প্রমাণ এই যুগের অসংখ্য গ্রন্থ, 
দেবদেবীর মূৰ্তি, লেখমালা, মুদ্রা প্ৰভৃতি | ৷ 

সেনগণের উচ্ছেদের পরে হিন্দুধর্মের অনেক গ্লানি দেখা দিয়াছিল ; কিন্ত 
যুগ যুগান্তরের ঘাত প্রতিঘাতে চিরপ্রচলিত অমিতশক্তি এই ধর্ম বঙ্গভূমি হইতে 
বিলুপ্ত হয় নাই। পঞ্চদশ-বোড়শ শতকে চৈতন্তের আবির্ভাবে সনাতন হিন্ু- 


১ | “র্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বিত্রমশীল মহাঁবিহারই সমধিক প্রসিদ্ধ ।.. »....বতর্নান 
পাথরঘাটায় ( ভাগলপুর জিলা ) কেহ কেহ ইহার অবস্থিতি নিদেশ করিয়াছেন, কিন্তু, এ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না ।”__বাংলাদেশের ইতিহাস ( ডাঃ মজুমদার ), পৃঃ ১৪৯-- 
১৫.1 | ।/ 


বাংলায় নি্ললিখিত স্থান সমূহে প্রসিদ্ধ বিহার স্থাপিত হইয়াছিল: 


বরেন্ত্রতুমিতে মোমপুর ( বতনানে রাজসাহীর অন্তৰ্গত পাহাড়পুর), বরেন্রের, 
দেবীকোটি ও জগদ্দল, চট্টগ্রাম, বিক্রমপুর, পঢ়িকের| ( বতর্মান কুমিলার নিকটবর্তী )। 


১৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান . 


বর্ষের নব রূপায়ণ হইল; ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ দ্বিজের সমমর্ধাদায় উন্নীত হইল । 
তখন বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের প্রভাবে বাংলায় তন্ত্ধর্মের বিশেষ 
প্রসার ঘটল। প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক রথুনন্দন তান্ত্রিক দীক্ষাকে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের 
অঙ্স্বরূপে স্বীকার করিলেন। এইরূপে প্রতিকূল ধর্ম ও মতবাদের সহিত 
'আপোষরফ! করিয়া হিন্দুধর্ম স্বীয় মূল আকড়াইয়া রহিল । 


৩ 


ৱি কাব্য | 
: বাংলা দেশে কাব্যরচনার স্থত্ৰপাত কোন্‌ দুর শতাব্দীর কোন্‌ কিন্ত দিবসে 
হইয়াছিল তাহা জানা যায় ন|। কিন্তু, এই দেশের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী গৌড়ী 
দ্বীতি নামে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগের পূর্বেই যে ভারতীয় সাহিত্য- 
রসিকদের মধ্যে জুপ্রসিদ্ধ ছিল, তাহার প্রমাণ ভামহের ‘কাব্যালঙ্কার’ এ রহিয়াছে। 
- ভামহের কাল খৃষ্টীয় ৭ম শতকের শেষ ও ৮ম শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে 
বলিয়া মোটামুটিভাবে নিৰ্ণীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের অপর বিখ্যাত 
আলঙ্কারিক দণ্ডী তাহার “কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কারগ্রস্থেও অন্ঠান্ত রীতির 
সহিত গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। “ভামহ ও. দণ্ডীর কাল নিশ্চিত- 
রূপে নিৰ্ণাত না হইয়া থাকিলেও বাণভট্টের কাল হুনিশ্চিত। ইনি হর্ষের 
সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের লোক। তিনিও 
'গোড়ে্ক্ষরডদ্বরঃ--এই উক্তিতে গৌড়ী রীতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণের ইঙ্গিত 
করিয়াছেন । সহজেই  অন্থমান কর! যায় যে, গৌড়ীরীতি দুপ্রচলিত না 
থাকিলে বাণভট্টের স্তায় প্রথমশ্ৰেণীর গণ্যকাব্যরচয়িত| উহার উল্লেখ করিতেন 
না। খৃষ্টীয় দশম শতকে রাজশেখর তাহার ‘কাব্যমীমাংসা’ গ্ৰন্থে এই রীতির 
উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত আলঙ্কারিক ও কবিগণ এই রীতি সম্বন্ধে কি 
ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা শুধু এই- 
টুকু বুঝিতে পারিলাম যে, অন্ততঃ সপ্তম শতকেই বাংলাদেশ কাব্যরচনায় একটি 
বিশিষ্ট স্বতন্ন রীতির প্রবর্তন করিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে খৃষ্টীয় 
. সপ্তম-অষ্টম শতকের বঙ্গীয় উৎকীর্ণ লিপিমালারও উল্লেখ করা যায়। এই 
EE Cr oR তাহা বলা না গেলেও 
কতক রীনা যে বাঙালীর সেই সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই। 
কিন্ত, দুঃখের বিষয়, খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্বেকার কোন কবি বা কাব্য = 
লদদ্ধে কোন তথ্যই আমর! জানি না। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বপর্যন্ত 
প্র হু 


১৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর" দান 


বাংলার অরাজকতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্যই, বোধ হয়, ও যুগের কোন 
গ্রন্থাদি রক্ষিত হয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই যুগের কতক 
উৎকীর্ণ লিপি অগ্ভাবধি বৰ্তমান আছে। ‘কোন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা 
সেই দেশের সাহিত্যচর্চার উপরে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, বাংলাদেশের 
কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। মুসলমান-পূর্ব বাংলায় কাব্যচর্চার 
কতক নিদৰ্শন অ্তাপি রক্ষিত হইয়াছে। আবার, চৈতন্তোত্তর বাংলাদেশে 
রচিত বহু কাব্যও পাওয়| যাইতেছে। কিন্তু, খৃষ্টীয় ভ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক 
এই দেশের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঘনতমসাচ্ছন্ যুগ ।. তুর্কী আক্রমণের 
পর শ’দুই বৎসর ধরিয়। বৈদেশিক শাসকের অত্যাচার উৎ্পীড়ন ও রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতির তরল অবস্থার ভন্তই, বোধ হয়, কাব্যলক্ষ্মী বঙ্গতুমি : 
হইতে অন্তহিতা হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেৰের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের তাঁব-. 
মন্দাকিনী বঙ্গীয় কবিপ্রতিভাকে পুনরুজ্জীবিত ক্রিয়াছিল। তাহা! ছাড়া, 
দীর্ঘ দুই শতাব্দীতে রাজশক্তিও দৃর্টপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল এবং মুসলমান শাসকগণের 
মধ্যেও কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা করিয়াছিলেন 

ডাঃ রমেণচন্তর, মজুমদার বলিয়াছেন৯, “চন্দেব্পরাজ পরম্দির সভায় বাঙালী 
গদাধর ও তাহার, ছুই পুত্র দেবধর ও ধর্মধর এই তিনজন কৰি ছিলেন |” 

প্রমৰ্দির কাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতকের 
_ প্রথম ভাগ পর্যন্ত । কিন্ত, ইহাদের রচনার নিদৰ্শন অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। 

যে সকল বাঙালী কবি ও তদীয় রচনা! সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যায়, তাহা- 
দের ও তত্রচিত গ্রস্থাবলীর বিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে কালানুক্রমে লিপিবদ্ধ হইল । 

বাংলাদেশের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত, কাব্যগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে দেখা 
যায় যে, সংদ্কত অলঙ্কারশাস্ত্ৰাস্ুযায়ী বিশেষ কতক প্রকারের কাব্যই তাহার! 
রচনা, করিয়াছিলেন।. অলঙ্কারিকের! কার্যকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে প্রধান ছুই- 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দৃগ্যকাব্য বলিতে বুঝায় নাট্যসাহিত্যকে ; ইহা 
বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নয় । শ্রব্যকাব্যকে তিনটি প্রধান ভাগে, বিভক্ত 
করা হইয়াছে ; যথা-_পন্ত, গণ্য ও মিশ্র বা চম্পৃ। ইহাদের মধ্যে বাঙালী- 


২১ | বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ২৩৩ ৷ 


কাব্য ১৯ 


রচিত উল্লেখযোগ্য কোন গন্ভকাব্যগ্রস্থের সন্ধান এখনও পাওয়| যায় নাই১। 
পণ্ঘকাব্যের মধ্যে মহাকাব্য২, খণ্ডকাব্যত ও কোষকাব্যেরঃ নিদর্শন এই দেশের 
কাব্য রচনায় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চতুহু্জের “হরিচরিত” এবং 
কবিকর্ণপূরের ‘চৈতন্তচরিতামৃত" প্রভৃতি মহাকাব্য ।  খণ্ডকাব্যের সংখ্যা _ 
বহু; যথা, নীতিবর্মার ‘কাঁচকবধ’, সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামরচিত” ইত্যাদি ৮ 
বাঙালী কবির সংকলিত কোশকাব্যগুণি সংখ্যায় খুব বেশী না হইলেও  রসিক- 
সমাজে ইহার] বিশেষ মমাদর লাভ করিয়াছে | .. বিগ্তাকরের ‘সুভাষিত- 
রত্বকোষ’, শ্রীধরদাসের “সছুক্তিকর্ণামূত” ও রূপগোস্বামীর “প্ঠাবলী+_-এই 
তিনটিই বাঙালী-সংকলিত প্রধান কোশকাব্য। এই দেশে রচিত. পণ্ঘ-গন্ভ- 
মিশ্রিত চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে প্রধান জীবগোস্বামীর “গোপালচম্পু' কৰিকর্ণপুরের 
'আনন্ববন্বাবনচম্পু' এবং রঘুনাথের ‘মুক্তাচরিত্র*। 

নব্য্থুতি ও নবান্তায়ের ক্ষেত্রে যে বাঙালীর মনীষা সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা 
অর্জন করিয়াছিল, নেই. বাঙালী ছিল ‘কাব্যেহপি কোমলধিয়ঃ |. বাঙালী 
কবিগণের রচিত কাব্যরমূহে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিলে বিশ্মিত হইতে, 
হয়। ভারতীয় সভ্যমমাজের চিন্তাধারায় এমন বিষয় অল্পই আছে, যাহা 
বাংলাদেশে রচিত কাব্যের বিষয়ীভূত হয় লাই | বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে এই 
দেশের কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্ৰেণীভুক্ত করা যায় £_- 

কে) রামায়ণমূলক কাব্য, = 


এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, 'হিতে!পদেশ' বাঙালী নারায়ণ পণ্ডিতের কীৰ্তি বলিয়। 
বিবেচিত হইলেও, ইহ| মৌলিক রচন! নহে, ‘পঞ্চতস্ত্রের'র একটি রূপমাত্র । 
- ২. সাহিত্যদর্পণমতে (৬৩২ ), মহাকাবোর প্রধান লক্ষণগুলি এইরূপ :-- 

নায়ক--সূর অথবা উচ্চবংশসম্ভূত ও গুণবান্‌ ক্ষত্রিয় । 

রস-__অঙ্গী ব| প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত । 

অন্য সকল রম অঙ্গস্বরূপে থাকিতে পারে। 

* বিষয়বস্তু--এতিহ।সিক ব্যাপার অথব। সজ্জনাশ্ৰিত ঘটনা । 

সৰ্গসংখ্য|--‘অষ্টাধিক‘ । ৷ 
৩। মহাকাব্যের কয়েকটি মাত্র লক্ষণ যে কাব্যে আছে। ( সাহিত্যদৰ্পপ--৬৷৩.৭ ) | 
৪ | পরল্পর নিরপেক্ষ গ্লৌকসমষ্টি ৷ ফর এ নিজ (৬ 
4৩৮) 


১ 


ত সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


খে) 'মহাভারতমূলক কাব্য, 
গে) বৈষ্ণবকাব্য, 

(ঘ) গীতিকাব্য, 

ডে) -এঁতিহাসিক কাব্য, 
(6) স্তবস্তোত্ৰ, 

(ছ) কোশকাব্য, 

(জ) দুতকাব্য, 

(ঝ) লেখমালা, 

(ঞ) গগ্ভকাব্য ও চম্পূ, 
(ট) বিবিধ, 

(5) টীকাটিপ্লনী। 


কাব্যের টীকাটিগ্ননীগুলিকেও আমরা এই অধ্যায়ের অন্ততুক্ত করিয়াছি 5. 


কারণ, কাব্যরসবোধ না থাকিলে কাব্যগ্রন্থের টীকা রচনা! করা যায় না। তাহ! 
ছাড়া, উপযুক্ত টাকা কাব্যের রসগ্রহণে সহায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ মন্লিনাথের 
টাকাগুলির উল্লেখ কর! যায়। তিনি কবি নহেন বটে; কিন্তু, তদ্রচিত 
টাকাব্যতিরেকে “রঘুবংশাগদি কাব্যের সম্যক রসবোধ স্থকর নহে। স্থতরাং, 
কাব্যগ্রন্থের বাডালীরচিত টাকাও কাব্যসাহিত্যে তাহাদের একটি বিশিষ্ট দান। 
এখানে বলা আবশ্যক যে, শুধু বাংলাদেশে রচিত কাব্যের উপর বাঙালী- 
রচিত টাকা আমর! আলোচনা করি নাই। অন্তান্ত সংস্কতকাব্যের বাঙালীকৃত 
টীকাও আমাদের আলোচ্য । 


(ক) রামায়ণমূলক কাব্য 
অভিনন্দ 
সংস্কত কাব্যে একাধিক অভিনন্দের সন্ধান পাওয়| যায়। কোন কোন 
স্থলে ‘গৌড়’ বলিয়া অভিনন্দের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে 
বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। 


‘গড ডলের 'উদয়নুন্দরীকথা+১ (খৃষ্টীয় ১১শ শতকের প্রথমার্ধ) নামক গ্রন্থে 


১। 'বরোদার গাইকোয়ড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত (সংখ্যা ১১)। 


০ =ঞদ=>>-< সারার 


কাব্য ২১ 


অভিনন্দনামক এক কবির পরিচয় পাওয়া যায়? সোড ঢলের সাক্ষ্য -অন্ুসারে, 
অতিনন্দ পাঁলবংশীয় যুবরাজ ছারবর্ষের সভাকবি ছিলেন। এই যুবরাজকে পালরাজ 
দেবপালের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। তাহা হইলে, অভিনন্দ খৃষ্টীয় নম 
শতকের বাঙালী কবি। 

“কৰীজ্র্রবচনসমুচ্চয়’’ (আঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতক ), ‘সদুক্তিকৰ্ণামৃত’, ‘হুক্তি- 
মুক্তাবলী’, ‘শাঙ্গধ্রপদ্ধতি’, ‘পদ্াবলী’ ও স্থভাষিতাবলী” প্রভৃতি কোশকাব্যে 
অভিনন্দের নামাঙ্কিত কতক গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, এই সমস্ত শ্লোকের 
অনেকগুলিই বর্তমান ‘রামচরিতে’ বা ‘কাদম্বরীকথাসারে’ পাওয়া যায় না। 

হইতে পারে যে, উক্ত গ্ৰন্থগুপি ছাড়াও অভিনন্দ অপর কোন গ্রন্থ বা শ্লোক রচনা 
করিয়াছিলেন। 

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের ভোজ, মহিমভট্ট, aan boys 

, উল্লেখ করিয়াছেন। - 

‘অমরকোষে'র টীকাকার সর্বানন্দ (১২শ শতক) মনু (১৫শ শতক) ' 
অভিনন্দের যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতগুলি বত'মান 
'রামচরিতে” পাওয়া যায়। 

উল্লিখিত সকল অভিনন্দই যে এক ব্যক্তি, এমন কথা বলা যায় না। ‘কাদদ্বরী- 
কথাসার’২ . প্রণেতা! অভিনন্দ জয়ন্তভট্রের পুত্র বলিয়| আত্মপরিচয় দিয়াছেন। . 
কিন্তু, ‘রামচরিত’ হইতে মনে হয়, এই কবির পিতার নাম-শতাঁনন্দ। যে যে 
কোশকাব্যে বা অন্ঠান্ত গ্রন্থে অভিনন্দের নামোল্লেখ বা তীয় শ্লোকের উদ্ধৃতি 
আছে, তাহাদের মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই ‘গৌড়’ বলিয়া অভিনন্দের পরিচয় দেওয়া! 
নাই। 

“কাদম্বরীকথাসার”-এর রচয়িতা আত্মপরিচয়স্থলে যদিও বলিয়াছেন যে, 
তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ গৌঁড়বাসী ছিলেন, তথাপি তাহার কোন: 
এক পূর্বপুরুষ কাশ্মীরে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন | 
কাশ্মীর হইতে এই পরিবার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা 
যায় না। চ্ুতরাং, এই অভিনন্দকে বাঙাণী মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই । 

১। অর্থাৎ, নবাবিষ্কৃত “হুভাঁবিতরত্রকোষ'। 

২ নির্ণয়সাগর প্রেন্‌ সংস্করণ, কাব্যমাল| ১১। টি 
উপ ৯, ॥9.9%% 5টি: *} ৬৬ 
৬৬:1৮ ৫৯ 


3 সংস্বত সাহিত্যে ৰাঙালীর দান 

'রামচরিত+ ও ‘কাদম্বরীকথাসার’--এই ছুই গ্রস্থের রচয়িতা অভিন্ন কিনা, 
এই সম্বন্ধে সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণ| করা হইয়াছে ; কিন্ত, 
‘কোন পক্ষেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না৯। 

অভিনন্দের 'রামচরিতে”র উপজীব্য রামায়ণকাহিনী । গ্রন্থটি ৪০ সর্গে 
রূচিত। প্রথম ৩৬টি সৰ্গ অতিনন্দের রচনা ; অবশিষ্ট ৪টি ভীম নামক এক ব্যক্তি 
রচনা করিয়াছিলেন২। মূল রামায়ণের কিকিন্ধাকাণ্ডের মধ্যভাগ হইতে যুদ্ধকাণ 
পর্যন্ত আখ্যানভাগ কৰি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্ত, মূল আখ্যানে কতক 
পরিবর্তন তিনি করিয়াছেনও; রামের চরিত্রকে মহত্তর করিয়া উপস্থাপন 
এবং স্বীয় শিল্পচাতুর্ঘের প্রকাশ--এই উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ তিনি এই পরিবর্ত নগুলি 
করিয়াছিলেন। কবির রচনা! প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ও সাবলীল! কালিদাসোত্তর 
অনেক মহাকবির স্তায়, দুরহ শব্দের সমাবেশ ব| নানারূপ অলঙ্কার প্রয়োগের 


‘লোভে কবি কাব্যটিকে দুর্বোধ্য করিয়া তোলেন নাই।. গৌড়বাসী হইলেও , 


. তীহার কাব্য বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। 
“যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ+ নামক একখানি গ্রন্থ ‘গৌড়’ অভিনন্দের নামের সহিত 
যুক্ত দেখা যায়। গ্রন্থটির নামই ইহার বিষয়বস্তর পরিচায়ক। 


জন্ধযাকর নন্দী 
হাহার গ্রস্থশেষে যে কবি-পরিচয় আছে তাহা হইতে জানা যায়, ইহার 
জন্মস্থান ছিল বরেন্দ্র অন্তর্গত পুঙুবধ'নে। সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দী 
ছিলেন পালরাজ রামপালের সান্ধিব্গ্রিহিক মন্ত্ৰী । রামপালের রাজ্যকাল মোটা- 
মুটিভাবে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ পাদ ও দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদব্যাপী। 
সন্ধ্যাকর তাহার কাব্যে মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। মদনপালের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৪০ হইতে ১১৫৫ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । সুতরাং, এই কবির জীবনকাল_ অন্ততঃ ১০৭৫ হইতে ১১৫৫ 

পৰ্বস্ত ব্যাপী ছিল বলিয়! অন্নমান কর! যায়। 


১ ৷ দ্রষ্টব্য---'রামচরিত' (গাইকোয়াড়, ওরিয়েন্টাল সিরিজ, সংখ্যা ৪৬ ) । 
২৭ ভীমকৃতে| সৰ্গচতু্টয্যাং চতারিংশত্তমঃ সৰ্গঃ (রামচরিত, পৃঃ ৩৪০) 1 
৩। ' রামচরিতের ভূমিকা, পৃঃ ২৫-২৬। 


কাৰ্য ২৩ 


ইহার বিখ্যাত কাব্য ‘রামচরিত’”। ইহা চারিটি পরিচ্ছেদে রচিত; 
'আর্ধাছন্দে রচিত শ্লোকগুলির সংখ্যা ২২০। দ্বার্থব্যঞ্রক শব্দের সাহায্যে কবি 
দাশরণি রাম ও বঙ্গেশ্বর রামপালের কাহিনী যুগপৎ, বৰ্ণন! করিয়াছেন। অলঙ্কার- 
চাতুর্যের বাহুল্য থাকিলেও, কাব্যটিকে কষ্টরচিত ন! বলিয়া! উপায় নাই। অবশ্য, 
কৰি আত্মপ্রসাদের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহার শ্লেষ ‘অক্লেশন’। তিনি _' 
নিজেকে ‘কলিকালবান্মীকি’ বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু, ইহা - 
দস্তোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বান্মীকির কাব্যের সাবলীল রচনাভঙ্গী 
'রামচরিতে? একাস্তভাবেই অঙম্বপস্থিত। তবে, একথ! স্বীকার করিতেই হইবে 
যে, সমসাময়িক এঁতিহাসিক ঘটলাবলীর উপর এই কাব্যটি উজ্জল আলোকপাত 
করিয়াছে। এই যুগের বাংলার ইতিহাস রচনায় সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য অপরিহার্য । 

এই কাব্যের ২৩৫ পর্যন্ত একটি টীকা পাওয়া গিয়াছে । টীকাকারের নাম 
অজ্ঞাত। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্যকৃভাবে বুঝিতে হইলে টাকার সাহায্য 


_ আবশ্তক। 


সন্ধযাকরের রচনার ছুই একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা যাইতেছে। নিম্নলিখিত 

শ্লোকে (৩২২) গ্নেষের সাহায্যে কবি শীত! ও বরেক্্ীভূমির বর্ণন| করিয়াছেন £- 
দরদলিতকনককেতককাস্তিমপ্যশেষকুচ্মহিতাম্‌। 
অর্বিন্দেন্দীবরময়সপিলস্থরতিশীতলশ্বসনাম্‌ ॥ 

সীতাপক্ষে--যাহার সৌন্দর্য স্বর্ণাভ কেতককুম্গমসদৃশ, যিনি সমগ্র পৃথিবীতে 
স্মুপুজিত| হইতেন এবং যাহার নিঃশ্বাস অরবিন্দ ও ইন্দীবরপূর্ণ জলের 
তায় শীতল ও স্থরভি ছিল, সেই সীতা ভয়াতুরা হইলেন। 

বরেক্ীপক্ষে যাহার প্র ঈষৎ বিকলিত কনক ও কেতক পুল্পদ্বার| বৰ্ধিত হইয়া- 
ছিল, যে ভূমি অনন্ত প্রকার কুম্ছুমসমূহের জন্মের অমুকুল ছিল এবং 
যেখানে প্রচুর অরবিন্দ ও ইন্দীবরযুক্ত জল হেতু অনিল শীতল ও সুগন্ধ 
ছিল। 


১। সং (ক) হারান শী, কলিকাতা, ১৯১, ॥ 
(খ) আর. সি, মজুমদার, আর. জি. বাৰ ও কক ফালা লা 
সোদাইটি, রাজসাহী, ১৯৩৯। 


২৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
11 শ্লোকে দাশরথি রাম ও বঙ্গাধীশ রামপাল: যুগপৎ বণিত 
হইয়াছেন ; -- ১ { ৰ 

1+ তত্র স রাজা নিবসন্নানাবিষয়সন্নিবেশেন। 


বাস করিয়া তাহার প্ৰিয়পত্নী সমভিব্যাহারে নানাবিধ ভোগ্যবস্তুর দ্বারা 
দীৰ্ঘকাল আনন্দ উপভোগ করিলেন ৷ 

রামপালপক্ষে__রাজ্যভার পুত্ৰে অপিত হইলে সেই রাজা রামপাল (রাজ্যটি ) 
বিবিধ বিষয়ে বিভক্ত করিয়! পদ্ীর সহিত দীর্ঘকাল (শাস্তি) উপভোগ 
করিয়াছিলেন ৷ ) 


খে) মহাভারতমুলক কাব্য 

নীতিবর্ষা ৷ 

ইনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু, ইহার 

রচিত গ্রন্থের উপলভ্যমান সমস্ত পুথিরই লিপি বাংলা। তাহা ছাড়া, এই 

গ্রন্থের যে টীকাগুলি অস্তাবধি আবিত্কৃত হইয়াছে, তাহাদের রচয়িতার! 

সকলেই বাঙালী ছিলেন বলিয়া জান গিরাছে। এই সকল কারণে, নীতি- 

বর্মাকে বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ভোজের “শৃঙ্গারপ্ৰকাশ’ নামক 

গছে নীতিবর্মার কাব্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ভোজের জীবনকাল 

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ | হ্তরাং, নীতিবর্মার জীবনকালের ইহাই 
নিয়তর সীমারেখা । 


১। নং এস্‌ কে. দে, ঢাকা, ১৯২৯ ৷ 


‘কাব্য’ ২৫ 

চিত্রের উদাহরণ হিলাবে ‘কীচকৰধ’ সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় । শবৰ্দপ্রয়োগে ও. 

বাগভঙ্গীতে কবির নৈপুধ্য যথেষ্ট থাকিলেও আধুনিক রুচি অঙ্থুলারে তাহার, 

কাব্যটি কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট; শব্দচাতুর্ঘ প্রদর্শনে কবির সচেতন প্রয়াস সুম্পষ্ট। 
কাব্যটির, স্ৰম্পপরিসরে কবি দ্বাদশটি বিভিন্ন ছন্দের শ্লোক রচনা করিয়া স্বীয় 
ছন্দনৈগুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। 

- জনাৰ্দন সেন ও সৰ্বানন্দ এই কাব্যের বিখ্যাত টীকাকার। 

কীচক কতৃক অপমানিতা দ্রৌপদীর বর্ণনাপ্রশঙ্গে কবি বলিতেছেন 

অথ নয়নজলেন নদীয়মানা 
পিতৃপতয়ে ব/সনেন দীয়মানা। 

, অনসি পরিতবেন বেপমানা 
নৃপতিসতামগমন্নবেংপমানে ॥ (২1২৫) 

[ তৎপর, সেই অভূতপূর্ব অপমান হইল, অশ্রপাতহেতু নদীসদৃশী, ছুঃখ- 
বণতঃ জিয়মাগা, অপমালহেতু মনে মনে কম্পিত! ( জৌপরী ) রাজসভায় গমন 
করিলেন। ] ] 

কুপিত! হৌপদী গ্লেষের সাহায্যে বিরাটরাজ ও ঘুষিিরের পক্ষে খুগপৎ 
প্রযোজ্য ভাষায় যে উক্তিপমূহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিয়োড়ৃত শ্লোকাটি 
অন্যতম £-- _ 

স্বচ্ছৰীলামিমাং মন্তে বিপ্ৰাণামিৰ তে তন্বম্‌। 
যন্ত নাক্ষময়। বাণাপ্তপত্তি হৃদয়ং দ্বিষাম॥ (৩১১) 

[ বিরাটপক্ষে_ধাহার তীরসমূহ ক্রোধবশতঃ শত্ৰগণের হৃদয় দগ্ধ করে না, ঈদৃশ 
আপনার নির্মলন্বভাব এই দেহকে ব্ৰাহ্ম্গণের দেহের স্টায় মনে 
করি। 

যুধিটিরপক্ষে--শত্ৰুগণের অক্ষরূপ বাগ ধাহার হৃদয়কে, ক্রোধবশতঃ দণ্ড করে 
না, এবিধ আপনার আত্মধ্বংসকারী এই দেহকে নিষ্প্রাণ মনে করি |] 

প্রথম -শ্লোকে ‘যম’ অর্থে ‘পিতৃপতি’ পদের ব্যবহার পাঠকের অর্থবোধের 
প্রতিকুল। এই গ্লোকে “নদীয়মানা' ও ‘ন দীয়মানা’, “বেপমানা? ও 'বেংপ- 
মানে’ প্রভৃতিতে কবির শব্দচাতুর্যের প্রয়াস স্পষ্ট। দ্বিতীয় শ্লোকে প্ৰা্ছ 
পদে শ্লেষ প্রয়োগ করিতে গিয়া কবি অপ্রসিদ্ধ ছেদনার্থক ‘ছোঁ’ ধাতুর, 


২৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্যই জাহির করিয়াছেন; কিন্তু, রচনার স্বতঃক্ষ,তি 
ব্যাহত হইয়াছে। 
জ্ীহৰ্ষ 


ইহার পিতা ছিলেন হীর ও মাতা মামল্লদেবী। ীহৰ্ষের কাল সম্বন্ধে 


মতভেদ আছে। তবে, সাধারণতঃ তাঁহাকে কান্তকুজের রাজা বিজয়চন্ত্ৰ ও 
জয়চন্দ্ৰের সমসাময়িক মনে কর! হয় (খৃঃ দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ)। ইনি 
ভারতের কোন্‌ অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ 
করা যায় না। তদ্রচিত ‘নৈষধচরিতে’র অংশবিশেষ হইতে কেহ কেহ 
তাহাকে বাঙালী মনে করেন। বিবাহে যাছ-ভাত খাওয়া (১৪৭০), উলুলু 
ধ্বনি (১৪1৫১), বিবাহিতা নারীর শরাখাধারণ (৯২1৩৫), চালের পিটালীর 
আলপনা (১৫১), প্রভৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, বরের মস্তকে মুকুট ও হস্তে 
দর্পনধারণ (১৫1৬০,৭০) ও বিবিধ স্্ৰী-আচার যেন কবির বাঙালীত্বেরই ইঙ্গিত 
'দেয়। কাব্যটি গৌড়ী রীতিতে রচিত; ইহা হইতেও কৰিকে বাঙালী মনে করা 
যায়। শ্রীহর্ষ যে-ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে ‘ন’ ও'ণ’, | অন্তঃস্থ ‘ব’ 


"ও বর্গায় ‘ব’, অন্তঃস্থ ‘য’ ও বর্গায় ‘জ’ প্রভৃতিকে স্বতন্ত্ৰর্পে ব্যবহার কর! ৰ 


হয় নাই ; এইরূপ ব্যাপার বাঙালীস্ুলভ বণিয়া সহজেই মনে হয়। 

জীহৰ্ষের ‘নৈবধচরিত’ কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের, ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী । ইহাতে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব নাই |: মহাভারতের সুবিদিত 
নলদময়ন্তীর উপাখ্যানই ইহার উপজীব্য। কিন্তু, ভারতীয় সাহিত্যরসিকেরা 
পদলালিত্যের জন্য শ্রীহর্যকে কবিগণের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান: দিয়াছেন। 
“নৈষধচরিতে’র পদলাপিত্য অনস্বীকার্য হইলেও আধুনিক রুচিতে কাব্যটিকে 


বিক্ৃতরুচির পরিচায়ক বলা হইয়| থাকে। বৰ্তমান সমালোচনাপদ্ধতিতে মনে 


হয়, ্রীহর্ষের রচন। প্রয়াযপ্রহ্থত। তাহ! ছাড়া, স্বীয় কাব্যকৌশল প্রদর্শনে ব্যগ্র 
ক্ৰির মাত্রাবোধ স্থানে স্থানে লুপ্ত হইয়াছে। মূলের প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানকে 
কৰি স্বীয় কাব্যের ব্ণনীয় বিষয় করিতে যাইয়া মহাভারতের দুই শতেরও কম 
শ্লোকের স্থলে আড়াই হাজারেরও অধিক শ্লোক রচনা! করিয়াছেন!  দময়ন্তীর 
যে স্বয়ংবর-সভ| মহাভারতে কয়েকটি মাত্র শ্লোকে ৰণিত হইয়াছে, সেই সভার 
বর্ণনায় শ্রীহ্য পাচটি বিস্তীর্ণ সর্দ যোজন। করিয়াছেন! 


কাব্য ২৫ 
জীহৰ্ষের রচনার নির্শন্বরূপ কয়েকটি প্লোক নিয়ে উদ্ধত হইল । 
নলের প্রতি স্বৰ্ণময় হংসের উক্তি £-_ 


ধিগস্ত তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ 
সমীক্ষ্য পক্ষান্‌ মম হেমজন্মনঃ। 
তৰাৰ্ণবস্তেব তুষারসীকরৈ- 
ভরঁব্দেমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্‌॥ (১৩০) 
[ আমার ম্বর্ণপক্ষ অবলোকনে তৃষ্ণালোল তোমার মনকে ধিক্‌। সাগরে = 
লিলি তোমার কতটুকু শ্ৰীবৃদ্ধি হইবে? ] 
: দময়ন্তীর রূপবর্ণনা :-- 
তুষারনিঃশেৰিতমজসৰ্গং 
বিধাতুকামন্ত পুনবিধাতুঃ। 
পঞ্চস্বিহাস্তাঙ স্ৰিকরেঘেতিখ্যা 
তিক্ষাধুনা মাধুকরীসদৃক্ষ! ॥ (৫1৯৭৪) 

[শিশিরে বিনষ্ট কমলযওকে পুনরায় হুষ্টি করিতে ইচ্ছুক বিধাতার পক্ষে 
ইহার (দময়ন্ত্ীর ) বদনমওল, চরণযুগল ও হস্তদ্বয়--এই পাঁচটি অঙ্গের শৌভা- 
ভিক্ষ| সম্প্রতি মাধুকরীবৃত্তির+ স্যায়ই হইয়াছে। ] 

চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা ১-- 
পশ্ঠাবুতোইপ্যেষ নিমেষমত্ৰে- 
রধিত্যকাভূমিতিরস্করিণ্যা | 
প্রবর্ষতি প্রেয়সি চন্দ্ৰিকাভি- 
শ্চকোরচঞ্চচুলুকং প্রতীন্দুঃ ৷ 

[ প্ৰিয়ে, দেখ, শৈলচুড়ার ববমিকাদ্বার| মুহূর্তের জন্য আবৃত হইলেও শশাঙ্ক 

চকোরের তৃষ্ণ নিবারণাৰ্থে জ্যোৎস্নাকিরণ বর্ষণ করিতেছে। ] 


Ee Malet MCS AG he ৯ ৩৩০ ৷ LUE SRD গপ SA LN 
‘১। এই বৃত্তি অবলম্বনকারী সন্যাসিগণ OWE 1. যাচঞা 
করেন } 


২৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(গ) বৈষ্ণব কাব্য 
জীবগোষস্বামী 


রূপ ও সনাতনের ভ্রাতা অস্থপমের পুত্র জীব। শৈশবে তিনি পিতৃহীন 
ইন। ফতোয়াবাদে কিছুকাল যাপন করিয়া জীব সর্যাসের প্রতি আসক্ত হন। 
নবদ্বীপে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের পরে জীব কাশীতে মধুসুদন বাচস্পতির 
নিকট শান্্রাদি অধ্যয়ন করেন। তৎপর তিনি বৃন্দাবনে গিয়া রূপ ও সনাতনের 
সহিত মিলিত হন এবং সেখানেই সন্ন্যাপিজীবন যাপন করেন। বৃন্দাবনে 
"তাহাদের নিকট হইতে জীব ভক্তিশাস্তে শিক্ষালাত করেন। তাঁহার জীবনকাল 
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত না হইলেও, ১৬শ-১৭শ শতকের মধ্যে তাহার যশ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। জীব এবং তদীয় শিশ্য গ্রীনিবাস আচাৰ্য্য, 
নরোভম ও শ্যামানন্দের চেষ্টায়ই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের ভক্তিশাস্ত্ৰ বৈষ্ণবগণের 
মধ্যে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, প্রসারলাভ করিয়াছিল। 

জীবের ‘সঙ্কলককল্পদ্ৰুম’ কাব্য কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট নিত্যলীলা অবলম্বনে 
বৃচিত। ইহাতে কুঞ্ণকে কল্পনা করা হইয়াছে বল্পবৃক্ষরূপে ; তাঁহার অন্মাদি- 
লীলা এই বৃক্ষের মূল; তীহার নিত/লীলা ইহার কাও ও ‘তত্তমৃতুগ্লোক’ ইহার 
শাখাবলী। জন্মাদিলীলা, নিত্যলীলা, সৰ্বতুলীলা ও ফলনিষপত্তি-এই চারিটি 
ভাগে গ্রন্থটি বিভক্ত । কাব্যটর রচনাভঙ্গী সরল। ইহাতে কবির ভক্তি ৰা 
ভক্তিতন্তের ছন্দময় প্রকাশ আছে বটে, কিন্ত যথাৰ্থ কাব্যত্ব বিরল। 

জীবের 'মাধবমহোত্সব”১ কাব্যটি নয় উল্লাসে রচিত। কৃষ্ণকৰতৃক রাধার 
বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক ও তছুপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব এই কাব্যের বর্ণনীয় 
বিষয়। এই বিষয় অবলনে জীবের পূর্বে অপর কেহ কোন কাব্য 'রচন! 
করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায় না। রসশাস্ত্রের অন্গশাসনে নিগড়িত হওয়ায় 
কাব্যটিতে অলঙ্কার ও ছন্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য থাকিলেও কবিদ্বের স্বচ্ছন্দ গতি 
নাই।, শৃঙ্গাররসের হুচ্াতিস্ বিশ্লেষণ ও দীর্ঘায়িত বর্ণনা আধুনিক সাহিত্য-. 
রসিকের গীড়াকর মনে হয়। 

জীবের 'গোপালচম্পৃ*২ ৭০টি পুরাণে (অধ্যায় ) বচিত প্রকাণ্ড কাব্য | 

১। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৯৪১। ী 

২। সং রাসবিহীরী সাংখ্যতীৰ্থ, বহরমপুর, ১৯১*। 


৮০৬০০, 


/ কাব্য ২৮ 
কাব্যটি পূৰ্বাধ ও উত্তরার্ধ-_-এই ছুইভাগে বিতক্ত। : পূর্বা্ধে কৃষ্ণের বৃন্দাবন- 
লীলা ও উত্তরাধে” মখুরা ও দ্বারকালীলা বণিত হইয়াছে । বঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্পরদায়ে 
প্রচলিত কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা এই গ্রন্থের বিষয়বন্ত। শুধু কৃষ্ণের তাগবতোক্ত 
কাহিনীর বর্ণনার জন্যই নহে, গিদ্ধান্তগ্ৰন্থ হিসাবেও ইহা উক্ত সম্প্রদায়ের অতি 
শ্রদ্ধেয়।  কবিকর্ণপূরের গন্ধ সন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, জীবের গন্ধরচনা 
সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য | জীবের পত্যরচনা সম্পূর্ণভাবে ‘কবিত্ববিহীন 
না হইলেও, অলঙ্কারাদির সচেতন প্রয়োগে প্রায়শঃই উহার স্বচ্ছন্দ সাবলীল 
গতি ব্যাহত হইয়াছে। 

জীব-রচিত 'গোপালবিরুদাবলী?৯ নামক ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থট্রি বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণের 
বৃন্দাবন-লীল| গ্রন্থের নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা একটি বিরুদ-কাব্য*। 

চতুভুৰ্জ 

ইনি ছিলেন গৌড়ের* নিকটবর্তী রামকেলিগ্ৰাম-নিবাসী। ইহার কাব্য- 
গ্রন্থের রচনাকাল ১৪১৫ শকাব্দ বা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্ব। সুতরাং, ইহাকে খৃষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লোক বলিয়া মনে করা যায়। প্রবাদ এই, ইনি 
ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই নাকি ইহার জিহ্বায় হঁহার পিত! মধুিক্ত স্বর্ণলেখনী দ্বারা 
কতক শ্লোক লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ইনি পরবর্তীকালে 
কবিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।, 

ইহার “হরিচরিত'৩ নামক মহাকাব্য ১৩ সর্গে রচিত। জন্ম হইতে কংসবধ 
পর্যন্ত কৃষ্ণের লীল! এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। 

মুরারিগুপ্ত 
ইহার জীবনী সম্বন্ধে বেণী কিছু জানা যায় ন|। যেটুকু জানা যায় তাহা 


১7 নপগোথানীন লামাকবিকছাবলীলগণ’ নামক গন্থদহ হরিদাস দাস কর্তৃক 
সম্পাদিত, নবদ্বীপ, ১৯৪১ ৷ 


__. ২ ৷ গান্ভপদ্তময়ী রাজস্ততিৰ্বিক্দমুচ্যতে--সাহিত্যদৰ্গণ, ৬৩১৩ ৷ ৷ 
৩। দ্রঃ(১) মাও Kashmir Report, পৃঃ ১৭ এবং Catalogus Cata- 


logorum, ৩!১৫৬ | 
(২) কলিকাত| এশিয়াটিক সোদাইটির পুথি (এ+ 1.23), |; 
এই কাব্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য! 


৩০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


সংক্ষেপে এইরূপ । তাঁহার আদি নিবাস ছিল গ্রীহট্রে; পরে তিনি নবদ্বীপে 
চৈতন্তের প্রতিবেশীরূপে বাম করেন। সম্ভবতঃ গঞ্গাদাসের টোলে মুরারি 
চৈতন্তের সহপাঠী ছিলেন।; তিনি জাতিতে বৈদ্য ও ব্যবসায়ে চিকিৎসক 
ছিলেন। তাঁহার নাকি অদ্ভূত শারীরিক শক্তি ছিল। প্রবাদ এই যে, 
একদা শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্তনে ভাববিহবল অবস্থায় তিনি চৈতন্তকে স্কন্ধে, নিয়া 
বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। 

মুরারি-প্রণীত জীবনীকাব্যের: নাম ‘গ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত’ বা ‘চৈতন্ত- 
চরিতামৃত+ | ইহ! সাধারণতঃ “কড়চা” বলিয়া পরিচিত। ‘'পরক্ৰম’ নামক 
চারিটি ভাগে গ্রন্থটি বিভক্ত; প্রত্যেক 'প্রক্রমে কতকগুলি সৰ্গ আছে-- 
মোট সর্গসংখ্য। ৭৮ । ইহাতে বিভিন্ন ছন্দের শ্লোকে চৈতন্তের সমগ্র জীবন 
ৰণিত হইয়াছে। গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে রচনার তারিখ ১৪৩৫ শকাব্দ (= 
১৫১৩ খৃষ্টাব্দ ) বলিয়া লিখিত আছে; কিন্ত, ইহাই গ্রন্থ রচনার প্রকৃত 
তারিখ কিনা সেই বিষয়ে অনেক পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন । 

মুরারির এই গ্রন্থ যে অত্যন্ত প্রামাণ্য বলিয়| স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ কবিকর্ণপুর-রচিত “চৈতন্চরিতামৃত” কাব্যে ২০1৪২) ও ‘গৌরগণোদেশ- 
দীপিকার (৯৪ সংখ্যক শ্লোক) ইহার উল্লেখ; শুধু উল্লেখ নয়, মুরীরির গ্রন্থ 
অবলম্বনে যে কৰিকৰ্ণপুর স্বীয় চৈতন্তচৰিতামৃত’ বচন৷ করিয়াছিলেন, ইহা 
তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বাংলা চরিতকাব্য ‘চৈতন্তমঙ্গলে’ এবং 
চিতন্তচরিতামৃতে” ( আদি--১৩৷১৫, ১৩৪৬ ) যথাক্রমে লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস 
মুরারির নিকট নিজ নিজ খণ স্বীকার করিয়াছেন। ‘ভক্তিরত্নাকর’ নামক 
গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী মুরারির এই গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

মুরারির গ্রস্থশেষে উহার রচনাকাল বলিয়া যে তারিখের উল্লেখ আছে, 
তাহাতে নানারপ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। গ্রন্থটতে চৈতন্ঠের তিরোভাব 
' পর্যন্ত ঘটনাবলী বণিত হইয়াছে; অথচ রচনাকাল বলা হইয়াছে ১৪৩৫ শকাব্দ 
(=১৫১৩ খৃষ্টাব্ব)। কিন্ত, চৈতন্য সন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন ১৪৩১, 
শকাবে।. অতএব, মনে কর! যাইতে পারে যে, হয় তারিখটি পরবর্ভীকালের 


— ইঁ ২ আত ০২৬১4৭০১৭৭২ 
" ১। সং শ্যামলাল গোস্বামী, ১৩:৩ বঙ্গাব্দ ( ২য় সংস্করণ, ১৩১৭)। ওয় সংস্করণ মৃণালকান্তি 
ঘোষ কতৃক প্রকাশিত, ১৩৩৭ । 


কাব্য ; । ৩১ 


যোজনা, না হয় চৈতন্তের সন্ন্যাস পর্যন্তই প্রকৃতপক্ষে মুরারির রচনা এবং 


অবশিষ্টাংশ প্রক্ষিপ্ত। যদি সম্পূৰ্ণ গ্রন্থ মুরারিকর্তক রচিত হইয়া থাকে, তাহা 


হইলে প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত প্রাচীনতম চরিতগ্রস্থ হিসাবে এই গ্রন্থ অমূল্য । 


স্বরূপ দামোদর 

পরবর্তী কালের ‘চৈতন্তভাগবৰত’ ও “চতন্তচরিতামূত” এবং কবিবরণুরের 
গ্রস্থাদি হইতে ই"হাঁর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ পুরুষোভম 
আচার্য নামে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন |. স্বরূপ দামোদর নামে ইনি সন্ন্যাস 
অবলম্বন করেন। স্বরূপ চৈতন্তের ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। তিনি 
পুরীতে চৈতন্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে, 
চৈতন্তের মৃত্যুজনিত শোকই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল । কাহারও 
কাহারও মতে, ইনি শেষজীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। 

কৃষ্ণদাসের ‘চৈতন্তচৰ্লিতামৃতে’ স্বরপ-রচিত চৈতন্তজীবনীর ( কড়চ1) 


* উল্লেখ আছে;; এই গ্রন্থ নাকি সংস্কতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু, ইহা কাল- 


ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। কবিকর্ণপুরের ‘গৌরগণোদেশদীপিকা’র ১৩, ১৭ ও 
১৪৯ সংখ্যক শ্লোক স্বন্মপ দামোদরের নামাঙ্কিত। _ তাহ। ছাড়া, রূপগ্োস্বামীর 
'পগ্ঠাবলী”র৯ কোন কোন পুথিতে, পুরুষোভম. আচার্ষের নামে একটি শ্লোক 

প্রচলিত আছে। ৷ ঠি 


কবিকর্ণপুর 

: ইহার জীবনী ও কাল নাট/সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 

. ইহার রচিত “কুষণাফ্কিকৌমুদী”২ ছয়টি প্রকাশে সম্পূর্ণ ; মোট শ্লোকসংখ্যা' 
৭০৫ | বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নিত্যলীল| ব। অষ্টকালিকলীলা ইহার উপজীব্য । এই _ 
গ্রন্থে কবির ছন্দনৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য । ছয়টি প্রকাশে যে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ 
তিনি করিয়াছেন তাহাদের নাম যথাক্রমে মালিনী, বসস্ততিলক, শার্ল-. 
বিক্রীড়িত, স্বাগতা, পুল্পিতাগ্রা ও মন্দাক্রান্তা। কবিকর্ণপূর কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার, 


১। 8, ৰ. 0৬, সম্পাদিত মন) 
২। সং পুরীদাস. বৃন্দাবন, ১৯৫৪ | 


৩২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


“যে চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা সর, সন্দেহ নাই । - কিন্ত, কল্পনার অভিনবন্ধ. 
বা রচনার সাবলীলত৷ কাব্যটিতে নাই বলিলেই চলে । শব্মচয়নে ও অলঙ্কারাদির 
প্রয়োগে যথেষ্ট কৃতিত্ব তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 

কবি কর্ণপুরের ‘আনন্বৃন্দাবনচম্পূ’* নামক বিশাল কাব্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণের 
বৃন্দাবনস্থ নিত্যলীলা। ইহা ২২টি স্তৰকে রচিত। কবিকর্ণপূরের দীর্ঘ সমাস- 
বহুল বাক্য ও সাড়ম্বর রচনাভঙ্গী স্বভাব্ত:ই বাণভট্ট ও বন্ধুর গগ্রচনার কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্লেষ, যমক, উপমা, অস্ুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের বহুল 
প্রয়োগে কাব্যটি কণ্টকিত। বিষয়বস্তু অপেক্ষা রচনাভঙ্গীর প্রতিই যেন কৰি 
, অধিকতর মনোযোগী । এই বিস্তীর্ণ গণ্ভমরুতে ছায়াশীতল লতাগুল্স যে 
একেবারেই নাই, তাহা নহে। স্থানে স্থানে তিনি যে সকল শ্লোক.সমিবিষ্ট 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কবিত্বের পরিচয় আছে। 

ভক্ত তুলসীদাস তাঁহার “রামচরিতমানসে” কৰি কর্ণপুরের এই গ্ৰন্থ হইতে 
কিছু সাহায্য লইয়াছেন২। i 

কবিকর্ণপুর-রচিত মহাকাঝ্যের নাম “চৈতন্তচরিতামৃত*২। : উপসংহারে " 
একটি শ্লোকে ইহার রচনাকাল দেওয়া হইয়াছে ১৪৬৪ শকাব্দ (= ১৫৪২খুষ্টাব) । 
এই বিরাট গ্রন্থ রচনাকালে তাহার বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ ছিল বলিয়া যনে হয়। 

এই কাব্যগ্ৰন্থ বিংশতি সৰ্গে রচিত ; বিবিধ ছন্দের প্রায় ছুই হাজার শ্লোক 
__ ইহাতে আছে। কবি বলিয়াছের যে, চৈতন্তের জীবনের ৪৭ বৎসরের ঘটনাবলী 
তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যট চৈতন্ঠের মৃত্যুর নয় বংসর পরে রচিত 
হইয়াছিল। চৈতন্তকে কৃষ্ণের অবতাররূপে কল্পনা করিয়া কাব্যের নায়ক করা 
হইয়াছে। কৰি ভক্তের শ্রদ্ধা লইয়া কাব্য রচন| করিয়াছেন) হুতরাং স্বভাবতঃই 
কবিস্থলত কল্পনার আতিশয্য কাব্যটতে আছে। ইহাকে এঁতিহাসিক বৃত্তান্ত 
বলা যায় না। 

কবিকর্ণপুরের' নামাঙ্কিত “পারিজাতহরণ” নামক একটি মহাকাব্য সম্প্রতি 


১। সং পুরীদাস, বৃন্দাবন, ১৯৫৪ | 
২। 'রামচরিতমানস', সং রামনরেশ ত্রিপাঠী, ভূমিকা । = 
৩। অং রাধারমণ প্রেদ্‌, বহরমপুর ( মুর্ণিদাবাদ ), ১৮৮৪ | 


কাব্য = ৬ 


এঁকাশিত হইয়াছেস। এই গ্রন্থের একটিমাত্র প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে; 
* তাহাও খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। মুল গ্ৰন্থটি সম্ভবত: আঠারটি সর্গে রচিত হইয়াছিল। 
‘হরিবংশ’, “বি্ুপুরাণ' 'ও ভাগবতোক্ত পারিজাতহরণের আখ্যান এই মহা- 
কাব্যের উপভীব্য। ইহার রচয়িতা বাঙালী কবিকর্ণপূর হইতে অভিন্ন দিল 
লেই ব্রি 


অবধি 

গ্রবোধাননের ব্যক্তিগত পরিচয় বিতর্কের বিষয়। 'হরিভক্তিবিলাসে'র 
প্রারম্ভে গোপাল ভট্ট প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দ, 
মনোহরদাস ও নরহরির গ্ৰন্থে গোপাল ভট্টকে বলা হইয়াছে প্রবোধানন্দের 
জাতুষ্পুৱ গ্রবোধানন্দ-রচিত ‘চৈতন্তচন্দ্ৰামুতে’র টাকাকার আনন্দী প্রবোধা- 
নন্দকে বিশেবিত করিয়াছেন এইরূপে--পরিব্রাজকাচার্ধ প্রবোধানন্দ সরস্বতী $ 
ইহা “চৈতন্চন্্রামুতে”র পু'থিসমূহের পুশ্পিকায়ও পাওয়া যায়! পরমহংস 
পরিব্রাজকাচার্য প্রবোধ সরস্বতী 'গোঁপালতাপনী উপনিষদের একখানি সংস্কৃত 
টাকা রচনা করিয়াছিলেন । প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামাঙ্কিত “বিবেকশতক+ 
নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তু পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। এই সকল গ্র্থই এক 
প্রবোধানন্দের রচিত কিনা তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলেন, 
প্রকাশানন্দ নামক এক ব্যক্তির সহিত চৈতন্যের কাশীধামে সাক্ষাৎকার হয়; 
চৈতন্ত তাহাকে বৈষ্ণবধৰ্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে নূতন নাম দেন 
'প্রবোধানন্দ' | এই মত কোন নির্ভরযোগ্য প্রমীণের উপর প্ৰতিষ্ঠিত নহে । 

রাধারুষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবোধানন্দের ‘সঙ্গীতমাধবে’রং বিষয়বস্তু । ইহা 
১৫টি সর্গে রচিত; ইহাতে মাঝে মাঝে পদাবলীর আকারে গীত সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। এই গীতিকবিতাটি জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। 
ইহাতে ভাবের অভিনবস্থ বিশেষ কিছু ‘নাই। কৃষ্ণের রাধা-দান্ত, মিথে! 
দর্শন, সখ্যসনুনয়, রাধার উত্তর প্রেমার্ত কৃষ্ণের মুগ্ধ, রসোদ্ধত, মুদিত, উত্তরল 


১। সং অনন্তলাল ঠাকুর, দারভাঙ্গা, ১৯৫৮। 
২। হুগ লীর ভক্তিপ্রভা আফিস হইতে মুদ্রিত, ১৯৩৬ । 
৩ 


৩৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ও বিহুগ গ্রহথতি অবস্থা; বাধা-কৃষ্ণের মিলনের আনন্দ ও রাসবিলাস এবং 
পরিশেষে এই লীলাজনিত কবির আননোদ্ছাস_-এই সকল বিষয় কবির * 
বনীয়। 


রঘুনাথ দাস _ 

রঘুনাথের নিজের গ্রন্থ কৃষ্ণদাসের ‘চৈতন্তচরিতামৃত’ ও কৰিকৰ্ণপূরের 
‘চৈতন্তচন্দ্ৰোদয়’ প্রভৃতি হইতে রঘুনাথের জীবনী সম্বন্ধে নানা তথ্য পাওয়া 
যায়। রঘুনাথ ছিলেন হুগলী জিলার সপ্তগ্রামের সম্পন্ন কায়স্থ জমিদার 
গোবর্ধনের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই ধর্মের প্রতি তাহার গ্রকান্তিক আসক্তি 
দর্শনে পিতা শঙ্কিত হইয়াছিলেন। : কিন্তু, শাস্তিপুরে চৈতন্যদেবের সহিত 
সাক্ষাৎকারের পরে তাহার মনে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার 
উদয় হয়। তৎপর, কলিকাতার নিকটবর্তী পানিহাটী নামক স্থানে নিত্যানন্দের 
সঙ্গলাভে সন্যাসের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ জন্মে। অতুল গ্রশ্বৰ্ব ও 
অগ্মরোপমা পত্থীকে ত্যাগ করিয়া তিনি পুরীতে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত 
হুন। সেখানে তাহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার ন্স্ত হয় স্বরূপ দামোদরের 
উপরে। যদুনন্দন আচার্য বা রূপগোস্বামী ছিলেন তীহার শিক্ষাগুরু। 
চৈতন্তদেবের তিরোধানের পরে তিনি পুরী হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া 
রূপ ও-সনাতনের সঙ্গলাত করেন এবং রাধাকুণ্ডের নিকট শেষ জীবন অতি- 
বাহিত করেন। তিনি বার্ধক্যে অন্ধ হইয়া যান। বৃন্দাবনের ষট্‌ গোস্বামীর 
মধ্যে তিনিই শুধু অৱ্ৰাহ্মণ ছিলেন ; কিন্ত, এই কারণে তাহার প্রতি উপযুক্ত 
সন্মান প্রদর্শনে বৈষ্ণব সমাজ কুঠ্ঠিত হয় নাই। 

রঘুনাথের 'দানকেলিচিস্তামণি'৯ ক্ষুদ্র কাব্যগ্রস্থ। রূপগোস্বামীর 'দান- 
কেলিকৌয়ুদী” ও এই কাব্যের উপজীব্য একই। সম্ভবতঃ, শেষোক্ত গ্রন্থই 
রঘুনাথের আদর্শ ছিল। এই কাব্যটিতে সুখপাঠ্য ও শ্ৰতিমধুর ছন্দে রচিত 
শ্লোক ও আদিরসাশ্রিত কথোপকথন. থাকিলেও কবিকল্পনার বৈচিত্র/ বা ঘটনা- 
বলীর বর্ণনায় মৌলিকত্ব নাই। 

- রধুনাথের ‘মুক্তাচরিত্ৰ’ একটি নাতিদীর্ঘ ONG Tt: নৈমিত্তিকলীলার 


১। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৯৩৭ | 


কাব্য _ ৩৫ 


অন্তৰ্গত দানলীলা ইহার বিষয়বস্তু। দ্বারকায় সত্যভামা ক্বফকে জিজ্ঞাস : 
করিলেন, মুক্তা বৃক্ষে জন্মে কিন|। উত্তরে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বৃক্ষে মুক্তা 


ফলাইবার কথা সত্যতামাকে বলেন; প্রসঙ্গক্রমে, রাধা ও অন্ঠান্ত গোপীগণের 
সঙ্গে তাহার লীলাদির উল্লেখও করেন_সংক্ষেপে ইহাই কাব্যের বর্ণনীয়_ 
বিষয়। কাব্যটি সরস ও সুখপাঠ্য । কথোপকথনে চটুল উত্তর প্রত্যুত্তর, 
প্রচুর হাঁন্তরসের উপাদান ও অলঙ্কার-গ্রয়োগে কবির কৌশল--এই সকলই 
কাব্যটিকে উপতোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। 


কৃষ্ণদাস কবিরাজ 


“চৈতন্যচরিতামূতে*র রচয়িতা হিসাবে কৃষ্ণদাস স্ুপরিচিত। কিন্ত, তিনি, 
সম্ভবতঃ বৈষ্ণব বিনয়হেতু, আত্মপরিচয় দেন নাই । কিম্বদন্তী ও “প্রেমবিলাস+ 
নামক গ্রন্থে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ কৃষ্ণদাসের 


_ আদি নাম অজ্ঞাত ; এই নাম তিনি দীক্ষার পরে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 


পিতার নাম ভগীরথ ও মাতা ছিলেন সুনন্দা | বর্ধমান জিলার কাটোয়ার 
নিকটবর্তী ঝামটগুর নামক স্থানে তাহার জন্ম হয়। তিনি বোধ হয় বৈদ্য 
ছিলেন। শৈশবে মাতাপিতৃহীন কষ্দাস যৌবনে পদার্পণ করিয়া বৃন্দাবনে 
গমন করিয়া সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। বৃন্দাবনের গোম্বামিগণকে 
তিনি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ( চৈতন্তচরিতামৃত, আদি ৯৩৭ )। রঘুনাথ 
দাস তাহাকে সন্যাসে দীক্ষিত করেন।: 'চৈতন্যচরিতীমুতে বহুসংখ্যক সংস্কত 
শ্লোকের প্রয়োগ তাঁহার শাস্ত্জ্ঞানের পরিচায়ক।: তাহ! ছাড়াও, তিনি বর্তমান 
কাব্য ও লীলাগুকের “কষ্ণকর্ণামৃতে”র একটি টীকা সংস্কতে রচনা করেন; তাঁহার 
জীবনকাল সম্ভবতঃ ১৫২৭ (অথবা ১৫৩০ ) হইতে ১৬১৬ খুষ্টাব পর্যস্ত | 

* কৃষ্চদাগের ‘গোবিন্দলীলামৃত’” বঙ্গীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে বৃহত্তম। ইহা 
২৩টি সর্গে রচিত, শ্লোকসংখ্যা| ২৫১১। কর্ণপুরের কাব্যের স্তায়, ইহারও 
বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বৃন্দাবনীয় নিতাঁলীল! | ‘রাগাধ্ৰসাধক’ বা রাগাম্ুগা ভক্তি- 
মার্থের সাধকগণের সহায়ক গ্রশ্থ স্বরূপেই কবি ইহা রচনা করিয়াছিলেন 
বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অন্শীসনাহ্যায়ী রচিত এই এহ ক্রষ্ণদাসের ব্যাকরণ অলঙ্কাৰ 


১। সং শচীনন্দন গোস্বামী, বৃন্দাবন, ১৯*৮। 


৩ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান = 


ছন্দ, কামশাস্ত্ৰ ও ধৰ্মতন্ত গ্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। 
এই বিশাল গ্রন্থে কবির পাঙ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্ত, রাধাকষ্ণের 
আদিরসাত্মক লীলার নগ্ন বর্ণনা ভক্তের রুচিকর হইলেও সাধারণ পাঠকের রুচি 
পীড়াকর | 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

ইনি ৯৫৮৬ শকে ( ১৬৬৪ খৃঃ) য়া জিলার দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। Lu 

বিশ্বনাথ ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং তাহার গ্রন্থাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে 
সবিশেষ আদ্ৃত হয়। 

বিশ্বনাথের কাব্/গ্রস্থের নাম ‘্ৰীকৃষ্ণভাবনামৃত’> ; কৃষ্ণের অষ্টকাঁলিক 
নিত/লীল! ইহার উপজীব্য ।  কাব্যখানি ২০ সর্গে রচিত। 


ঘে) গীতিকাব্য 

গোবর্থনাচার্ষ 

জয়দেবের সাক্ষ্য অঙুসারে, গোবর্ধন লক্মণসেনের একজন সভাকবি। 
সুতরাং, ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। 
‘আৰ্ধাসগুশতী’তে তিনি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহার পিতার 
নাম নীলাম্বর ; নীলাম্বর নাকি একটি ধর্মশাক্বিবয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

আর্ধাছনে' রচিত “আর্ধাসগ্ডশতী+২. তাহার বিখ্যাত গ্রস্থ। নামে ‘গণ্ডশতী’ 
হইলেও ইহার শ্লৌকলংখ্যা সাত শ'র বেশী। প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের 
মধ্যে শ্লোক্পংখ্যা একটিতে (বোম্বাই) ৭৫৬ এবং অপরটিতে ৭৩১। 
ইহার আর্যাছন্দে রচিত শ্লোকগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ, বৰ্ণানুক্ৰমে লিখিত এবং 
ব্ৰজ্য| অম্নুগারে গ্রথিত। গ্লোকগুলির মধ্যে শৃঙ্কাররমেরই প্রাধান্য দেখা যায়। * 

হালের এ্রাৰ্বত ‘গাথাপপ্তশতী’ই যে গোবর্ধনের কৰিগ্রেরণার মূলে তাহা 
সন্দেহাতীত; কিন্তু, হালের কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতি, হৃদয়গ্ৰাহিতা ও হাঙুযরণ 
+ ১। সং নিত্যন্বরূপ বঙ্গচারী, চৈতস্তান্দ ৪২৮ ৷ _ ইত লা 
২। কে) সং দুর্গাপ্রদাদ ও পরয, বোম্বাই, ১৮২৫ ৷ 

(খ) সং সোমনাথ শৰ্ম।, ঢাকা, ১৮৬৪ । 


2 কাবা: : ৬৭ 
“আর্ধাসপ্রশতী'তে বিরল । তবে, গোবধনের শিল্পচাতুর্ধ প্রশংসনীয়। 
বাংলাদেশের গৌরবের বিষয় এবং গোবর্ধনের পক্ষে সন্মানের কথা যে, হিন্দী 
কবি বিহারীলাল হিন্দী কাব্যের হগ্রসিদ্ গ্রন্থ “সৎসঈ" এর রচনায় গোবর্ধনের 
আদর্শেই অনুপ্ৰাণিত হইয়াছিলেন। আলমোৱরার পরবর্তী কালের কবি বিশ্বেশ্বরও 
সম্ভবতঃ গোবধনের গ্রন্থ হইতেই: স্বীয় সংস্কৃত 'আর্ধাসপগুশতী' রচনার প্রেরণ! 
পাইয়াছিলেন। গোবর্ধনের সম্বন্ধে জয়দেব 'গীতগোবিন্দে বলিয়াছেন, 
শৃঙ্গারোততরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধনষ্পর্ধী কোহপি ন...। কিন্তু, আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, প্রীধরদাস গোবর্ধনাচার্ধের কোন শ্লোক “সছুক্তিকর্ণামূতে” উদ্ধৃত 
করেন নাই। এই সংগ্রহে গোবর্ধনের নামে যে শ্লোক আছে, তাহ! “আর্ধাসপ্ত 
শতী'তে নাই; সম্ভবতঃ এই গোবর্ধগ ভিন্ন ব্যক্তি। 'শাঙ্গ ধর বন্ধতি’ ও 
‘সুক্তিমুক্তাবলী’তে উদ্ধৃত গোবর্ধনাচার্ধের নামাঙ্কিত ্লোকগুলি “আর্ধাসপগ্ুশতী/তে 
আছে। 'পগ্ভাবলী”তে গোবর্ধ নাচার্যের নামে যে চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে তিনটি “আর্ধাসগ্ুশতী'তে আছে। গোবর্ধনের রচনার নিদর্শনম্বরূপ " 
কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 
অন্তমুখে দুর্বাদো যঃ প্রিয়বদনে স এব পরিহাসঃ।- :..: 
ইতরেদ্নজন্মা! যো ধূমঃ গোংগুরুভবো ধুপঃ ॥ (১৩) 
নায়কের দূর্বাক্যে কুপিত| নায়িকাকে তদীয়! সখী সাত্বন| দিতেছেন-- 
“অন্ত লোকের মুখে যাহা দুর্বাক্য, তাহাই প্রিয়জনের মুখে পরিহাসম্বৱপ। 
ইন্ধনান্তর হইতে উদ্ভূত হইলে যাহা ধূম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই অগুরুকাঠ 
হইতে উল্গত্ব হইলে ধুপরূপে পরিগণিত হয়।” 
ইক্চুর্নদীপ্রবাহো দুঃতং মানগ্ৰহশ্চ হে সুত । 
ৰ জলতিকা চ তবেয়ং ভঙ্গে রসমধিকমাবহতি ॥ (১১০) = 
" অন্তনারীর প্রতি নায়কের দৃষ্টিপাত হেতু কুপিত! ভ্রকুটীযুক্ত! নায়িকার প্রতি 
স্তোকবাক্য-“ওগো হুন্দরী ! ইক্ষু, নদীজ্োত, অক্ষক্রীড়া। মান: ও তোমার 
এই জ্রলতা ভঙ্গেই অধিকতর রসের হষ্টি করে ।” ই 
_ [অর্থাৎ ইক্ষুকে ভাঙ্গিলেই তাহা হইতে ক্স নিৰ্গত হয়, খরজোতা নদীতে 
লেতুবন্ধাদির সাহায্যে জোতোবেগ সংযত করিলেই সেই নদী সুখসেব্য! হয়, 
পাশাখেলায় পরাজয় হইলেই খেলার আগ্রহ বাড়িয়া যায়, প্রিয়ার মানভঞ্জন 


৩৮ “সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হইলেই আনন হয় এবং সুন্দরী রমণীর আহ কৃত হইলেই অধিকতর 
রমণীয় হয়। ] 
ক্ৰচ্থম্ববৃত্তয়োহপি হি পরোপকারং ত্যজন্তি ন মহাস্তঃ। 
তৃণমাত্ৰজীবনা অপি করিণো| দানদ্রবার্রকরাঃ ॥ (১৭৩) 

“কষ্টে জীবনযাপন করিলেও মহাপুরুষগণ পরোপকার (অর্থাৎ, দান) 
ত্যাগ করেন না। তৃণমাত্রভোজী হইলেও মাতঙ্গগণের শুণ্ড দানবারিসিক্ত হয়৷” 

বাংলার রবি জয়দেব কবি ছিলেন লক্ষণসেনের সভাকবি। ইনি খৃষ্টীয় 
দ্বাদশ শতকের শেষভাগের কবি ছিলেন। জয়দেব সম্বন্ধে কিম্বদন্তী বহু 
থাকিলেও এীতিহাসিক তথ্য বিরল। 'গীতগোবিন্দে' (১২৷১১) তিনি 
কিছু স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং 
মাতা ছিলেন রামাদেবী বা বামাদেবী অথব| রাধাদেবী। তাঁহার নিবাস 
ছিল কেন্দুবিষ্ব নামক স্থানে (4১০) ; ইহাকেই বর্তমান বীরভূম জিলার কেন্দুলি : 
গ্রাম বলিয়। কেহ কেহ মনে করেন। ‘গীতগোবিন্দে’ ‘পদ্মাবতী’ সম্বন্ধে যে 
সমস্ত উল্লেখ আছে, তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, উহা তাঁহার পত্নীর = 
নাম ছিল) অবশ্য, কাহারও কাহারও মতে, পদ্মাবতী অর্থাৎ লক্ষ্মী। 
“পম্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী” (১২) কথাটি হইতে কেহ কেহ মনে করেন 
যে, পদ্মাবতী ছিলেন নর্তকী এবং জয়দেব ছিলেন তাঁহার নৃত্যকালীন 
বাদক। 

‘গীতগোবিন্দ’ > জয়দেবের সুপ্রসিদ্ধ রচনা। । ইহ। একটি গীতিকাব্য ; 
ইহাতে তাল ও রাগের উল্লেখপূর্বক কতকগুলি গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বসস্তলীলা ইহার উপজীব্য। কাব্যটি দ্বাদশ সর্গে রচিত, 
প্রতিটি সর্গে কতক সন্দর্ভ. সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গীতগুলি কৃষ্ণ, রাধা ও 
তাঁহার সথীর উক্তিম্বরূপ রচিত হইয়াছে; গীতগুলির পূর্বে ক্লাসিক্যাল ছন্দে 
রচিত সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গীতগুলি কথোপকথনের আকারে 
গ্রথিত হয় নাই। প্রতিটি গীতেই আছে ব্যক্তিগত ভাবাবেশ। কাব্যটির 
আখ্যানতাগ গতামগতিক-_রাধার বিরহ, অপর নারীগণের সহিত কৃষ্ণের 
.১। ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 1550এর সংস্করণ ( Bonn, 
846) প্রাচীনতম । 


কাব্য ৩৯ 


kd 
কেলি, রাধার আতি ও আকুতি, শখীর সাহায্যে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন, পশ্চাভাপ 
ও রাধার মানভঞ্জন ও পরিশেষে উভয়ের মিলন--সংক্ষেপে ‘গীতগোবিন্দে'র 
বিষয়বস্তু এইরূপ । 

“বহ্মবৈবর্তপুরাণো’ক্ত কৃষ্ণলীলার সহিত ‘গীতগোবিন্দে বর্ণিত লীলার 
সাদৃশ্য থাকিলেও এই গ্ৰন্থই যে;জয়দেবের প্রেরণার মূল উৎস, তত্সম্বন্ধে কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যায় না। ‘গ্রীমন্তাগবত’ যে জয়দেবের আদর্শ হইতে 
পারেনা, তাহার প্রধান: যুক্তি এই--‘ভাগবতে’ রাধার কোন উল্লেখই নাই 
এবং ইহাতে বৰ্ণিত হইয়াছে কৃষ্ণের শারদীয়! লীলা, বামন্তীলীল| নহে। 
পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই ছুই পুরাণ বহির্ভূত 
স্বতন্ত্র কোন বৈষ্ণব ভাবধারাই জয়দেবকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 

জয়দেবের এই কাব্যের খ্যাতি যে শুধু বাংলাদেশেই সীমায়িত ছিলনা, 
তাহার একটি প্রমাণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রচিত “গীতগোবিন্দে'র 
চল্লিশটিরও অধিক সংখ্যক টাকা। তাহা ছাড়া, বিহার এবং উড়িষ্যা এই. 
দুই প্রদেশের প্রত্যেকটিই ‘গীতগোবিন্দ’কার জয়দেবের জন্মস্থান বলিয়| দাবী 
করে! এই কাব্যের অন্থকরণে পরবর্তী কালে বহু কাব্যও রচিত হইয়াছে। 
দৃষ্টাস্তন্থরূপ বলা যায়, বিট্ঠলেশ্বর “শৃঙ্গাররগমণ্ডনে’ জয়দেবের পদাবলীর অস্ু- 
করণে গীতি রচনা করিরাছেন। ‘জগন্নাথবল্লভ’নামক নাটকে রামানন্দ রায়ও 
অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে শিখগণের পবিত্র গ্রন্থ ‘গ্রন্থসাহেবে’ ‘জৈদেব জীউ'র 
দুইটি ভক্তিমূলক গান বিবৃত সংস্কতে সংগৃহীত হইয়াছিল। শুধু ভারতে নয়, 
সংস্কৃত কাব্যরসক্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজেও এই কাব্য ব্হুৰিশ্ৰত। ইংরাজী 
ও ফরাসী ভাষায় ইহা অনুদিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ন! থাকিলেও 
ইহা যে সে যুগে অতীব জনপ্রিয় ছিল, তাহা সন্দেহাতীত। লোকায়ত 
জীবনে সুপ্রচলিত কাহিনী কবির উপজীব্য হইলেও তিনি সংস্কৃত 
অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশে যে কাব্যটিকে সম্পূর্ণভাবে নিগড়িত করেন 
নাই, ইহাই তাহার রচনার একটি প্রধান আকর্ষণ ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । : 
ভাৰ নূতন না হইলেও তাঁহার প্রকাশভঙ্গী এত অভিনব বলিয়াই এই কাব্য 
অন্তাবধি সহৃদয় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। হরিন্মরণে সরস মন’ লইয়া . 


Ee সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কৰি ‘বিলাসকলাস্থ কুতুহলে’রও পরিচয় দিয়াছেন) বস্তুতঃ এই দ্বিবিধ ভাবের 
সংমিশ্রণেই ভক্তি ও মানবতার স্পর্শে জয়দেবের কবিক্বৃতি এত সরস ও 
সজীব । এইজন্তই রসিকচিত্তকে ইহা যুগে যুগে মুগ্ধ করিয়াছে। ল্যাসেনের 
মতে ইহা গীতিধর্মী_ নাটক (1516 8709), লেভির মতও প্রায় 
অমুরপ। জোন্স্‌ পল্লীগীতি বলিয়া ইহাকে বিশেষিত করিয়াছেন। 
আবার, শ্রেডারের মতে, 'গীতগোবিন” নুমাঁজিত যাত্রা । শুধু ভাব ও বিশিষ্ট 
গ্রকাশভঙ্গীতেই যে জয়দেব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, তাহার 
শবসম্পদ অতুলনীয় । যে শব্দগুলি তিনি চয়ন করিয়াছেন, সেগুলির অনায়াস- 
বোধ্যতা ও ধ্বনি যথাৰ্থ ই চিত্তাকর্ষক । নিজের যুক্ত শব্বরাশিকে 'মধুর” 
‘কান্ত’ ও ‘কোমল’ বলিয়া তিনি স্বীয় রচনার স্বরূপ বৰ্ণনাই করিয়াছেন । 
জয়দেবের পদাবলীর ভাব! যেন আগামী বঙ্গভাষারই অগ্রদূত। সংস্কতের 
বহিরাবরণ মোচন করিলে যেন তাহার প্রযুক্ত শব্দগুলি খাটি বাংলা শব্দ। 
'বলিয়াই মনে হয়। নিজের রচনা সম্বন্ধে জয়দেব দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সহকারে 
বলিয়াছেন-_সন্দভশ্তদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়চদব এব | 

'_ গীতগোবিন্দে'র নিয়লিখিত টীকাগুলি বিখ্যাত-_কুস্তের 'রপিকপ্রিয়া” 
শঙ্কর মিশ্রের ‘রসমঞ্জরী’ ও 'চৈতন্তাদাসের “বালবৌধিনী | 

১ উক্ত কাব্য ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ জয়দেব রচনা করিয়াছিলেন কিন! জানা 
যায় না। তাহার রচিত কতক শ্লোক “সছুক্তিকর্ণামুতে” উদ্ধৃত হইয়াছে । এই 
গশ্লোকগুলির কতক ‘গীতগোবিন্দ’ বহিভূর্ত। এগুলি বিক্ষিপ্ত শ্লোক হিসাবেই 
রচিত কিবা অপর কোন কাব্যের অংশ, তাহা জান! যায় না। 

জয়দেবের রচনার কয়েকটি নিদৰ্শন ‘গীতগোবিন্দ’ হইতে উদ্ধৃত হইল১। 


নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্ত দুরন্তে ॥ 
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৮.১ 8৯. 
্মৃদ্-লবঙ্গলতাফুল-পরশনে আমোদিত 
"মলয় সমীর বহে মন্দ, 
বন-কুপ্রকুটারে করে মুখরিত অলিতান- 
মিশ্রিত পিককলছন্দ । 
কোথা কোন্‌ যুৰতীর সনে নাচিছে সে বনে বনে 
বিরহিনী রবে কি জীবন্ত ?” 
উদ্নীলম্মধুগদ্ধসুত্ধমধুপব্যাধূতচুতাঙ্কৰ | 
ক্রীড়ংকোকিলিকাকলীকলকলৈরুদ্‌ হঃ। 
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ- 
প্রাপ্তপ্রাণমমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ |: 
“চুত মুকুলের সৌরভ যত 
দিকে দিকে সখি যেতেছে ছুটে, 
মধুলোভে তত অনিকুল আসে 
সহকার শাখা কাপিয়া উঠে। 
সেই মুকুলিত শাখায় শাখায় =, 
পিককুল এসে করিছে ক্রীড়া, _ 
কুহু কুহুরসকাঁকলী ঢালিয়া 
বাড়ায় বিরহিকণপীড়| । 
বিরহের দাহে পীড়িত প্রবাসী 
প্রাণস্নমা-বধু-বদন স্মরে, 
ধ্যানে লতি সেই ক্ষণিক সঙ্গ 
কষ্টে জীবন যাপন করে 1” 
চন্দ্ৰকচাকময়ূরশিখণ্ডকমওলবলয়িতকেশং 
দিরস্বেশম্‌ 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং 
স্বরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্‌। 
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“চারচন্ত্রক আঁকা সুন্দর শিখিপাখা 
বলয়িত হ'য়ে শোভে তাহার কেশে, 
আয়ত সুষমাময় ইন্্রধগতে যেন 
নব জলধর শোভে রুচির বেশে । 

__ পৰিহাসে বিলাসে যে মানস হরে 
মম মন রাসে সেই হরিরে স্বরে। 
পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবহ্থপযান 
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পদ্থানম্‌ 
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥ 
“পাখীটি উড়িলে পাতাটি পড়িলে 
ভাবে তুমি এলে বুঝি, 
রচিয়া শয়ন চকিত নয়ন 
বনপথে মরে খুঁজি। 
ধীর সমীরণে আজ 
যমুনার কুলে আছে পথ চেয়ে 
বনমালী রসরাজ। 


জয়দেবের নামাঙ্কিত 'প্রসন্ররাঘব' নামে একখানি নাটক, আছে। 'গীত- 
'গোবিন্দ'র জয়দেবের সহিত অনেকে ই'হাকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্ত, 
নাট্যকার জয়দেব স্বীয় পরিচয়ে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মহাদেব ও মাতা 
স্মুমিত্ৰ : এই পরিচয় হইতেই বুঝা যায়, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি 

জনৈক জয়দেবের নামাঙ্কিত “শৃঙ্গারমাধবীয়চ্পু’ নামে একখানি গ্রন্থ আছে; = 
এই জয়দেবের কোন পরিচয় জানা নাই। কামশাস্ত্রবিষয়ক “রতিমঞ্জরী” নামক 
একটি ক্ষুদ্ৰগ্ৰন্থ জয়দেবের নামাঙ্কিত এই জয়দেবের পরিচয় অজ্ঞাত। ‘ছুন্দ- 
স্থত্ৰে'্ন রচয়িতা হিসাবে এক জয়দেবের পরিচয় পাওয়া যায়; ইনি ‘গীত- 
"গোবিন্দ’কার জয়দেবের পূর্ববর্তী । 


১। দ্রঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১১ সংখ্যক পুধি। 


কাব্য ৪৩ 
ডে) এঁতিহাসিক কাব্য 


সন্ধ্যাকরনন্দীর “রামচরিত এ্তিহাসিক বিষয়ে রচিত সংস্কৃত কাব্যের 
ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই কবির পরিচয় ও এই কাব্য রামায়ণ- 
মূলক কাব্যের প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাঙালী-রচিত অপর 
কয়েকটি এরতিহাসিক কাব্যের পরিচয় নিয়ে লিখিত হইল। 


পদ্মনাভ মিশ্র 

ইনি ছিলেন কাশীনিবাসী বাঙালী পণ্ডিত। পন্সনাত-রচিত গ্র্বসমূহে 
তাহার ‘সকলশাস্্ারবিন্দপ্রন্থোতনভট্টাচার্যয এই বিশেষণটি দৃষ্ট হয়। ইহ 
হইতে কেহ কেহ ইহার নাম প্রদ্যোতন ভট্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন। গদ্ম- 
নাভের পিতা ছিলেন বলদেব মিশ্র২ ও মাতা বিজয়ী; তিনি সম্ভবতঃ খৃঃ 
ষোড়শ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

পদ্মনাভ-রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম “বীরভদ্রদেবচম্পু’ ; ইহাতে তীয় পৃষ্ট- 
পোষক বীরভদ্ৰ বো, রুদ্র) দেবের কীন্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। বীরভ্্র 
ছিলেন “বঘেল' বংশীয় অযোধ্যারাজ বীরভাম্থর পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র। 
* এই গ্রন্থের রচনাকীল ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ । 

“দশকুমারচরিতে”র পরিশিষ্টের একটি অংশ পদ্মনাভের নামাঙ্কিত দেখা 
যায়। ও পদ্মনাভ ও পন্মনাতমিশ্র একই ব্যক্তি কিনা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় না। 
চন্দ্রশেখর * 
ূর্জনচরিত?ও নামক গ্রন্থের অস্তিম শ্লোকে চন্দ্রশেখরের এইরূপ পরিচয় 
পাওয়া যায়--ইনি ছিলেন ‘গৌড়ীয়’ ও অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য। ইহার পিতার নাম 
ছিল জিতামিত্র এবং ইনি গ্রন্থখানি ‘বিশ্বেশিতুঃ পতনে অর্থাৎ বারাণলীতে 


১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য (ক) বাঙ্গালীর সারস্বত অবদীন, পৃঃ ২৬৩, 

(খ) ৪. K. De : Sanskrit Poetics, I, 79,223, 
২। দীনেশ বাবুর মতে বলভদ্র ( বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৬৯ ) | 
৩। সং যতীন্দ্রবিমল চোঁধুরী, কলিকাতা, ১৯৫১ | 
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রচনা করিয়াছিলেন। শূর্জন ছিলেন সমাট্‌ আকবরের মিত্র ।. শূর্জনের পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় গ্রন্থধানি রচিত হুইয়াছিল। স্থৃতরাং, চন্দ্ৰশেখর আকবরের সম- 
কালীন (খৃঃ যোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক ) 
ছিলেন বলিয়া মনে কর! যায় | 

পূর্জনচরিতঃ বিংশতি সর্গে রচিত একখানি মহাকাব্য । যে শূর্জনের 
জীবনী অবলম্বনে ইহ! রচিত, তিনি ছিলেন পৃথীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাণিক্য 
রায়ের বংশধর। প্রথমে আকবর শূর্জনকে আক্রমণ করেন, শূর্জন রণথম্বোর 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে আকবরের, সহিত তাহার মিত্ৰত| হয় এবং 
সম্রাটের অম্বরোধে তিনি উক্ত দুৰ্গ তাহাকে প্রদান করেন এবং পরিবর্তে 
আক্বর শূর্জনকে নর্মদাতীরে, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানে প্রচুর ভূমি দান 
করেন। শূর্জন তীর্ঘবাত্রা করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথা হইতে 
প্রয়াগ হইয়া বারাণপীতে আগিয়| বাগ করেন।  বারাণপীতেই তাহার দেহাস্ত 
ঘটে এবং তাঁহার মহিষীর! সতীদাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শূর্জনের মৃত্যুর পরে 
তদীয় পুত্র ভোজদেব পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হন এবং গুদ্জরাট যুদ্ধে 
আকবরের সহায়ত। করেন। ভোজ্রদেব নাকি সুক্ষ, বঙ্গ, বিদৰ্ভ, বিদেহ, ত্রিগর্ত, 
মালব প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। 'শূর্রন-চরিতে, শূৰ্জনের বংশাবলী ও 
উল্লিখিত বিষয়গুলি বণিত হইয়াছে। { 

কার্যখানি এতিহাসিক তথ্যপূৰ্ণ, বণিয়া সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহার কারণ এই যে, বিশাল সংগ্কত সাহিত্যের 
মধ্যে এমন কাব্যের সংখ্যা খুব বেশী নাই যাহা হইতে অবিমিশ্র ওতিহাসিক 
তথ্য উদ্ধার করা যায়| “শূর্জন-চরিত’ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিবয় এই যে, 
বাস্তব ঘটনাবলী ইহার উপজীব্য হইলেও ইহা শুদ্ধ ইতিহাসই নহে। ইহাতে 
কাব্যরগ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। শরৎকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে কৰি 
* লিখিয়াছেন-- 

$ চিরপ্রবাসাস্মিলিতং মরালং পক্ষানিলোদ্ধ,তরঙ্গলীল| | 

প্রত্যুজ্জগামেব সমালপন্তী সরোজিনী ষট্পদঝংকতেন ॥ ৭১১ 

দীর্ঘকাল প্রবাসের পরে মরালের সহিত নবিনীর মিলন হইয়াছে? 

মরালের পক্ষসধ্গালনজনিত বায়ুদ্বারা জলে তরঙ্গদোল| উখিত হইয়াছে। এই 
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অবস্থায় ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত নলিনী যেন স্বাগত জানাইতে জানাইতে মরালকে 
প্রত্/দ্গমন করিতেছে ।... 
ইহাতে দীর্ঘ বিরহের পরে প্রিয়তমের সহিত প্রণয়নীর আননচঞ্চল 
মিলনের একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 
হরিরাজকর্তৃক পারসীক্গণের ধবংসবর্পনক্রমে কবি বলিয়াছেন 
কোদওং গাণ্ডিবন্তাপ্যুপচিতযশসশ্চওতাং পণ্ডয়ন্তং 
দোৰ্দঙ্ডোদওুদৰ্পপ্ৰকটিতবিকটধৰানধন্তং ধুনানঃ। 
কাণ্ডীরঃ কাগুপাতৈরথ রিপুরধিনাং খণ্ডয়ন্মুওুজালং 
তস্তার ্কারধারোদ্ধ,ররুধিরধুনীধোরদীভিরধ রিত্রীম্‌॥ ৪18৯ 
বিশ্ৰুত গাণ্ডীব হইতেও ভয়ঙ্কর ধনু কম্পিত করিতে করিতে, দুর্দমনীয় 
- দর্পহেতু বিকট শব্দ করিয়া ধ্থ্ধর সেই রাজ! শরবর্ষণের দ্বারা শত্ৰুপক্ষীয় বীর- 
গণের মুগুরাশি ছেদন করিতে করিতে উদগত রুধিরআোতে ধরণী প্লাবিত 
করিলেন। এই শ্লোকে ছিন্নমন্ত বীরগণের চিত্র যেন পাঠকের মানসনেত্রে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! গ্লোকটিতে অন্থপ্রাস ও রৌদ্্ররসের উপযোগী বর্ণ- 
প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
কবি উপমা, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কার নিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। 
ছন্দনৈপুণ্যও কির যথেষ্ট আছে। : ইন্ত্রবজ্জা, ভ্ৰুতবিলম্বিত, মালিনী, বসন্ত- 
তিলক, বংশস্থবিল, রথোদ্ধতা, অঞ্ধরা, শার্দুলবিক্রীড়িত, শিখরিণী প্রভৃতি 
সুললিত ছন্দরচনায় কৰি সিদ্ধহস্ত । 


গোবিন্দ ভট্টাচাৰ্য 
কদর স্ায়বাচস্পতির৯ একমাত্ৰ পুত্র ও ছাত্র ছিলেন গোবিন্দ। 
গোবিন্দ-রচিত 'পঞ্তমুক্তাবলী'২ নামক একটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
কাব্যটতে আছে একশত শোকে সমাট্‌ শাহ জাহানের প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর 
গ্রশস্তি। 


১) নও লা | 
২। বিকানীর রাগ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি ( রঃ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৭৫। )' 


৪৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(চ) স্তবস্তোত্র 

বাংলাদেশে বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ের ভক্তগণের মধ্যে অনেকে স্তবস্তোত্র রচনা 
করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণের লীলাই ইহাদের উপজীব্য। সংস্কৃত 
তবস্তোত্রসমূহের মধ্যে শঙ্করাচার্যের বেদাস্তদৰ্শন-প্রভাবিত রচনাগুলিই 
সমগ্র ভারতে বিখ্যাত । কিন্ত, শঙ্করের স্তবস্তোত্র ও বাঙালী বৈষ্ণবগণের 
' চিত স্তবস্তোত্রের মধ্যে বস্তুগত প্রভেদও যেমন, ভাব এবং ভাষাগত পাৰ্থক্যও 
তেমনই | তক্তচিত্তে রাধাক্বষ্চলীলার উজ্জলরসের যে চর্বণা তাহারই মনোজ্ঞ 
প্রকাশ বৈষ্ণব স্তবস্তোব্রগুলি। অবশ্য একথা স্বীকাৰ্য যে, এই ধরণের রচনা- 
গুলি অদ্যাবধি বৈষ্ণব তক্তসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হইলেও ইহাদের 
সাহিত্যিক মূল্য উচ্চকোটির নহে। শঙ্করের রচনার সাবলীল ভঙ্গী এইরূপ 
অনেক রচনাতেই বিরল। তাহ! ছাড়া, অলঙ্কারশাস্ত, কামশান্ত ও বৈষ্ণব 
রসশাস্ত্রের নিয়মে অধিকাংশ বৈষ্ণব স্তবস্তোত্রগুলি নিগড়িত। তবে, বৈষ্ণব 
সম্প্ৰদায়ে ইহাদের জনপ্রিয়তার কারণ মধুররসাশ্রিত আধ্যাত্মিকতা | শঙ্কর 
যেমন বেদান্ত: মতকে জনপ্রিয় রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, গভীর দার্শনিক 
তন্বের অবতারণা করেন নাই, তেমনই বৈষ্ণব স্তোত্ররচয়িত্বগণ উক্ত লীলাঁকে 
তক্তসাঁধারণের বোধগম)রূপে প্রকাশ করিয়াছেন । ৰ 

বাঙালী বৈষ্ণব-রচিত এই ধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার আলোচন। 
সংক্ষেপে নিয়ে কর| যাইতেছে। 

এই রচনাগুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথ|--ভ্তোত্ৰ, গীত 
ও বিরুদ ! 


রামচন্দ্র কবিভারতী 

ইনি অল্পবয়মেই শ্রুতি, স্থৃতি ও কাব্য গ্রভৃতিতে পারদর্শী হন | বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রতি অন্থরাগহেতু রামচন্দ্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া দেশত্যাগ 
পূর্বক সিংহলে চলিয়া যান। সেখানেই তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। 
সমসাময়িক সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহ ( ১২২৫-৬০ খৃষ্টাব্দ ) তাঁহাকে 
গুরুত্বে বরণ করিয়া “বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী, উপাধিতে ভূষিত: করেন। সিংহলে 
রামচন্দ্র বৌদ্ধ আচার্য রাহুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বীয় গদ্বসমূহে 
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ইনি ‘গৌড়দেশীয়’ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার আত্মপরিচয় 
হইতে আরও জানা যায় যে, ইহার জন্মস্থান ছিল বীরবতী নামক গ্রামে? 5. 
পিতার নাম গণপতি ও মাতা ছিলেন দেবী । তাহার অঙ্কুজদ্বয়ের নাম হলায়ুধ 
ও অঙ্গিরস। 'বৃত্ররত্বাকরপঞ্চিকা” নামক রাষচন্দ্র-রচিত গ্রন্থের রচনাকাল: 
১২৪৫ খৃষ্টাব। 

‘ভকজ্রিশতক’২ ইহার রচিত কাব্যগ্রন্থ । -ইহাতে হিন্দুগণের ভক্তিতক্ক 

অনুসারে বুদ্ধদেবের স্ততিগান করা হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্তান্মমোদিত পদ্ধতিতে 
কাব্যথানি ১০৭টি শ্লোকে রচিত। 
বাস্থদেব সার্বভৌম 
_ ইনি ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িকগ; চৈতন্ত পুরীতে ইহাকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত. 
করিয়াছিলেন । চৈতন্য সম্বন্ধে কতক স্তোত্ৰ বা্থদেবের নামাঙ্কিত । 
গ্রবোধানন্দ সরস্বতী 

ইহার পরিচয় বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 

ইহার রচিত ‘চৈতন্তচন্দ্ৰামৃত’৫ বাংলা বৈষ্ণব -স্তোব্রসাহিত্যে প্রাচীনতম 
এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । ইহার প্রকাশিত সংস্করণে ১৪৩টি 
শ্লোক ১২টি বিভাগে বিন্যস্ত আছে; শ্লোকগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত। চৈতন্ত- 
দেবের স্তুতি শ্লোকগুলির বিষয়বস্তু ; বিভাগগুলির নিম্নলিখিত নামকরণ হইতেই 
বণিত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। 

স্তুতি, নতি, আশিস, তক্তমহিমা, অভজ্তনিন্দা, দ্বৈন্ত, উপাস্তনিষ্ঠা, উৎকর্ষ, 
অবতার, লোকশিক্ষা, রূপোল্লাস ও শোচন। 

কৃষ্ণের অবতার হিসাবে নয়, চৈতন্যদেব স্বরপতঃই পরমতন্ব ও উপান্ত 


১। কাহারও কাহারও মতে, বরেন্দ্ৰদেশের চিরবাটিকা গ্ৰামে । 

I Buddhist Text Society কৰ্তৃক ১৮৯৬ খ্ৰীষ্টাৰে প্রকাশিত 

৩! নবান্থায়প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য | 

81 দ্রঃ XK. De: Some Bengal Voisnava Works in Sanskrit, Indian. 
Culture, IL. 

৫ | বহরমপুরের ( মুৰ্শিদাবাদ ) রাধারমণ আন অধিবৰ্ষ 
প্রকাশিত ( ৯৯২৬) 1 


৪৮, সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


_ নবদধীপের তক্তগণের এই ?গৌরপারম্য” প্রবোধানন্দের রচনায় প্রতিফলিত 
হুইয়াছে। “গৌরনাগরবর’ আখ্যায় চৈতন্তকে অভিহিত করিয়া. প্রবোধানন্দ 
চৈতন্য সম্বন্ধেচনরহরি সরকার ও লোচনদাসের 'নাগরভাবরূপ মতবাদ সমর্থন 
করিয়াছেন। 
জা |) পাওয়া 
যায়। 
‘চৈতন্তচন্দ্ৰামৃতে’র নিয়োদ্ধিত শ্লোকটিতে ভাৰতন্ময় চৈতন্তদ্বেৰ যেন রর 
পরিগ্রহ করিয়| পাঠকের মনশ্চক্ষে আবিূ্তি হন £-- : 
অভুদ্‌ গেহে গেহে তুমুলহরিসংকীতর্নরবো 
রভৌ দেহে দেহে বিপুৱপুলকাশ্ৰুব্যতিকরঃ । 
অপি স্নেহে ন্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী 
দবীয়ন্ায়ায়াদপি জগতি গৌবেহবতরতি ॥ 


‘বৃন্দাবনমহিমামৃত’> নামক একটি বিশাল গ্রন্থ প্ৰবোধানন্দের নামের সহিত 
যুক্ত দেখা যায়! ইহা নাকি একশত শতকের সমষ্টিং ! প্রকাশিত ১৭টি 
শতকে নানাবিধ ছন্দে ১৮৭১টি শ্লোক আছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বিবিধ লীলার 
বর্ণনা এবং ভাবনা এই শতকগুলির বিবয়বস্ত। বলা বাহুল্য, এক বৃন্দাবনাশ্রিত 
লীলার বর্ণনায় রচিত এই শ্লোকরাশি পাঠকের চিত্তে বৈচিত্র্যের পরিবর্তে 
বিরক্তিরই হুষ্টি করে। " রচয়িতার পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য হইলেও রচনার 
পরগতা যে ব্যাহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্তদেবের ভক্তি 
ও ভাবতন্সয়তার প্রত্যক্ষ বর্ণনায় যে বাস্তব স্পর্শে তাহার পূর্বোক্ত স্তোত্ৰটি 
সজীব হইয়াছে, তাহা নিছক কল্পনার রঙে রঞ্জিত বৰ্তমান গ্ৰন্থে দুর্লভ ১ ইহাতে 
বৈষ্ঠবসমাজে বনুবিশ্রুত বৃন্দাবনলীলার গতাম্থগতিক বৰ্ণনা সাধারণ পাঠককে 
বা দল হয বাই! 


১। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 5, ₹. 26 ; Vaisnava Faith 
and Movement, পৃঃ ৯৮ | 
২ পত্ৰ হযে বি কতৃক নে এক সি 


ঃ " কাব্য > ৪৯ 

বরঘুনাথ দাম 

ইহার জীবনী বৈষ্ণব কাব্/প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 

রঘুনাথ-রচিত উনত্রিশটি স্তোত্ৰ ‘স্তবাবলী’) নামক গ্রন্থে সংগৃহীত 
হইয়াছে । স্তোত্ৰগুলি বিভিন্ন আকারের এবং নানা ছন্দে রচিত। সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্তোত্রের আলোচন! করা যাইতেছে। 

‘চৈতন্তাষ্টক’ও ও ‘গৌরাঙ্গস্তৰকল্পতক্ল’ নামক স্তোত্ৰ দুইটিতে চৈতন্য সম্বন্ধে 
বচয়িতার স্মৃতি ও তাঁহার প্রতি রঘুনাথের শ্রদ্ধা ও ও প্রণতি ব্যক্ত হইয়াছে। 
অনেকগুলি স্তোত্রে রাধাক্‌ষ্ণের রহস্তময় ও আদিরসাত্মক বৃন্দাবন-লীলার 
বৰ্ণনা আছে। ‘ব্ৰজবিলাসস্তব’-এ মথুরা ও দ্বারকার তুলনায় বৃন্দাবনের অধিকতর 
মাহাত্ম্য, রাধা ও কৃষ্ণের আত্মীয় স্বজন, গোপ ও গোপী প্রভৃতি এবং বৃন্দাবনের 
বিবিধ স্থান শ্রদ্ধাভরে বণিত হইয়াছে। রাগামুগা ভক্তির উপলব্ধি সম্বন্ধে 
কতক স্তব রচিত হইয়াছে; এইগুলিতে কবি নিজেকে রাধার দাসী স্বরূপে 
কল্পনা করিয়াছেন! সখ্যভাবে নয়, দান্তভাবে রাধার সেবা করিবার সঙ্কল্প 
“বিলাপকুঞ্জমাঞ্জলি’র নিয়োদ্ধত শ্লোকটিতে ব্যক্ত হইয়াছে £_- 


পাদাজয়োস্তব বিনা বরদাস্তমেব 

নান্তৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে। 
সখ্যায় তে মম নমোইস্ত নমোহস্ত নিত্যম্‌ 
দাস্তায় তে মম রসোহস্ত রমোহস্ত সত্যম্‌ ॥ . 


রাধার উপাসনা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না, কবির এই ধারণা মনোজ্ঞভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে 'স্বসঙ্কৱপ্ৰকাশে"র নিয়োদ্ধৃত প্রথম শ্লোকে £-- 


অনারাধ্য রাধাপদাম্তোজবেণুম্‌ 
অনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কম্‌। 
অসংভাষ্য তদ্তাবগন্ভীরচিতান্‌ 
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রষন্ভাবগাহঃ ॥ 


"১। বহরমপুরের ( মুর্শিদাবাদ ) রাধারমণ প্রেন্‌ হইতে বঙ্গেখরের টীকানহ প্রকাশিত । 
৪ 


রা 


০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
রূপগো স্বামী ৷ 
তা ৰ ০ 57 এই পণ্ডিতের পরি ও জীবনকাল J 
বৈষ্ণব দূতকাব্যগ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। | 
ইনি বহু স্তোত্র, বিরুদ ও গীত রচনা করিয়াছিলেন। ‘স্তব্মাল|’) নামক 
গ্রন্থে রূপের এই জাতীয় রচনাগুলি জীবগোস্বামী কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইহাতে স্তোত্রাদির সংখ্যা ৬৪। রূপের রচনাগুলি নানা ছন্দে লিখিত ও বিবিধ 
অলঙ্কারমণ্ডিত। রচনাগুলির মধ্যে “অষ্টকে'র২ প্রতি কবির প্রীতি লক্ষণীয়। 
উক্ত সংগ্রহ গ্রন্থে প্রথম তিনটি অষ্টক চৈতন্তদেব সম্বন্ধে রচিত। অবশিষ্ট 
স্তোত্রাদির উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীল|। বিষয়ের অভিনবত্ব না থাকিলেও 
তাহার রচনাবলীর প্রসাদ, সুকুমারত। ও মাধুর্য প্রভৃতি গুণ উপভোগ্য । তাহার 
রচনার নিদর্শনস্বরূপ ‘কুঞ্জবিহাৰ্যপ্তক’ হইতে কয়েকটি পতি নিম্নে. উদ্ধৃত 
২১ — 
ঃ ইন্্রনীলমণিমঞ্জলবর্ণ: 
ফুন্ননীপকুন্থমাঞ্চিতকর্ণ; । 
কষ্ণচলাভিরকূশোরসি হারী 
জুন্নরো জয়তি কৃঞ্জবিহারী ॥ 
নিলিখি শ্লোকটি 'মুকুনদমুক্তাবলী” হইতে উদ্ধৃত £-- 
নবজলধরবর্ণং চম্পকোন্তাপিকৰ্ণম্‌ 
__ বিকসিতনলিনাস্তং বিস্ফুবন্মন্দহাঁম্‌। 
-  কনকরুচিরুদুকুলং চারুবর্হাবচূড়ম্‌ 
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্‌ ৷ * 
' অন্যান্য স্তোত্ৰগুলির মধ্যে ‘উৎকলিকাব্ল্লরী’ ও '্বয়মুংপ্রেক্ষিতলীলা” প্রভৃতি 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । A 
বিরুদশ্রেণীর রচনার সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--গন্তপদ্তময়ী 


১। প্রকাশিত. (ক) রাধারমণ প্রেমূ, বহরমপুর ( মুৰ্শিদাবাদ ), 
(খ) নিৰ্ণয়সাগর প্রেম, বোম্বাই, ১৯:৩ | 
( বলদেব বিদ্ধাভূষণের টীকাসহ)। 
২। আটটি শ্লোকে সম্পূর্ণ স্তোত্ৰ ৷ 


কাব্য ৫১ 


রাজস্ত যতে (সাহিত্যদর্পণ, ৬1৩৩৬ ) | কিন্ত, এই জাতীয় রচনার 
প্রাচীনতর নিদর্শন পাওয়া বায় না। বাঙালী বৈষ্ণবগণের বিরুদ কাব্যের 
সাধারণ লক্ষণ এই যে, এই ধরণের রচনায় থাকে অম্নপ্রাসব্লল তালবদ্ধ গণ্য = 
পংক্তি ও পদ্যের সংমিশ্রণ । চম্পুকাব্যও 'গগ্ঠপ্ঘময় ; কিন্তু, চম্পুতে শিব্বডম্বর’ 
এবং শব্দালঙ্কারবহুল গদ্য থাকেন! । 

রূপগোস্বামীর ‘গোবিন্দবিরুদাবলী’ হইতে কতক গগ্ভপংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল £- 


ভামিনীপক্ষ মামমুং বক্ষ । 
বিরুদশ্রেণীর রচনাগুলিতে উচ্চকোটির কবিত্ব হয়ত নাই ; কিন্ত, বাংল! দেশে 
প্রবর্তিত একটি বিশেষ ধরণের সাহিত্যিক রচনা হিসাবে এইগুলির মূল্য 
নগণ্য নছে। 
“অষ্টাদশচ্ছন্দঃ রূপ-রচিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিরুদকাব্য | 
উল্লিখিত স্তোত্ৰ এবং বিরুদ ছাড়াও রূপগোস্বামী বহু গীত, রচনা 
করিয়াছিলেন । তদ্রচিত.“গীতাবলী’তে ৪১টি গীত ‘গীতগোবিন্দে'র অঙ্গুকরণে 
বাগসম্বলিত আছে। কৃষ্ণজন্ম, বসন্তপঞ্চমী, দোল ও রাস-__কষ্চ'লীলার 
এই চারিটি মনোরম বিষয় অবলম্বনে গীতগুলি রচিত। প্রসঙ্গক্রমে মিয়লিখিত 
প্রকার নায়িকাবস্থায় রাধার মনোহর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে :--অতিসারিকা, 
ঘাসকনজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলন্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতপতিকা ও 
্বাধীনত্ভুকা | গীতগুলিতে স্বরচিত রসশীস্তরের উদাহরণ রূপের লক্ষ্য হইলেও 
তাছার কবিত্বের উজ্জল "রণ বিরল নহে। রূপের -গীতের একটি উদ্বাহরণ নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল ঃ-- 
(রাগ ধনাঞ৷) 
কোমলশশিকররম্যবনাস্তরনিমিতগীতবিল্রাস | 
তুৰ্ণপমাগতবল্লভষৌবতবীক্ষণকৃতপবরিহাস ॥ 


5৯ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


জয় জয় ভামুগ্গুতাতটবঙ্গমহানট সুন্দর নন্দকুমার। 

শরদঙ্গীকৃতদিব্যরসাবৃত মঙ্গলরাসবিহার ॥ 

কারী | 
স্থখমংবিদ্ঘনপূর্ণণনাতন নির্মলনীলশরীর ॥ 


মধুসুদন সরস্বতী 

মধুসূদনের পরিচয় ও জীবনকাল দর্শন প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 

তদ্রচিত স্তোত্রকাব্যের নাম "আননমন্নাকিনী”৯। শার্দুলিবিক্রীড়িত 
ছন্দের ১০২টি শ্লোকে ইহাতে কৃষ্ণের স্ততি করা হইয়াছে। এই কাব্/টিতে 
রচয়িতার গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
. বিশ্বনাথ চক্ৰবৰ্তা২ 'নিকুঞ্রকেলিবিরুদাবলী” রচনা করিয়াছিলেন। 


ছে) কোশকাব্য 


ইরাজীতে যাহাকে বলা হয় 800}01087, সংস্কতে তাহারই নাম কোশ- 
কাব্য। সংস্কত সাহিত্যে বহু কোশকাব্য সংকলিত হইয়াছিল। এই কাব্যের 
সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ বলিয়াছেনঃ :--- 
কোশঃ শ্লোকসমুহন্ত স্তাদন্তোন্তানপেক্ষকঃ। 
ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ ॥ 
ইহার অর্থ এই যে, কোশকাব্যে পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকাবলী বিভিন্ন 
প্রকরণে সংগৃহীত হয়; প্রকরণগুলি ‘ব্ৰজ্যা’ নামে অভিহিত হয়। 
সংস্কতে যে সকল কোশকাব্য আছে, উহাদের মধ্যে বহু কবির রচনা 


সংকলিত হইয়াছে । এই কবিগণের মধ্যে ষেমন কালিদাসাদি মহাকবি 


১। সং (ক) কাব্যমালা, গুচ্ছক ২, 
(খ) ‘পণ্ডিত’ পত্রিক নুতন গ্রন্থীলা, ১, ১৮৭৬-৭৭ ৷ 
২। ইহার পরিচয়ের জন্য বৈষ্ণবকাব্য প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য | 
৩। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৯৪৯। 
৪ । সাহিত্যদপ্ণ_৬া৩০৮ ৷ 
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আছেন, তেমন অনেক অখ্যাত কাব্যকারও আছেন। কোশকাব্যগুলিতে = 
এমন কবির রচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ধাহাদের অপর. কোন সাহিত্যক্বতির . 
নিদর্শন নাই বা! অন্য কোন প্রকার পরিচয়ও পাওয়া যায় না। নি 

ঈদৃশ সংকলনগ্ন্থের প্রয়োজন তখনই অন্থভুত হয়, যখন সাহিত্যের 
পরিপুষ্টিহেতু নান! বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশালতা 
ও বৈচিত্র্য বহু শতাব্দী পূৰ্বেই সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণকে সংগ্রহ-গন্থ রচনা 
করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল । | 

‘কাব্যাদর্শ' নামক  অলঙ্কারগ্রন্থেই দণ্ডী (খৃঃ ৮ম শতক) কোশকাব্যের 
উল্লেখ করিয়াছেন। অগঙ্কার-শান্ত্রে এইরূপ কাব্যের ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম 
উল্লেখ। 


বিষ্াকর 

বাঙালীর গৌরবের বিষয় এই যে, উপলত্যমান কোশকাব্যসমূহের মধ্যে 
প্রাচীনতম গ্রন্থ ‘স্থভাষিতরত্বকোশ’২ বাঙালী বিগ্াকরের৩ সংকলন। বিদ্যা- 
করের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত না হইলেও তিনি পালরাজত্বের শেষভাগের 
লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কোশকাব্যের - সংকলনকাল খৃষ্টীয় 
দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ বলিয়া অঙ্মিত হইবাছে। এই কাব্যের প্রথম 
ব্ৰজ্যার, নাম স্থগতত্রজ্যা ; ইহা হইতে, বিদ্যাক্রকে বৌদ্ধ বলিয়। মনে কর) 


১। ১১৩। 

২। সং Harvard Oriental Series, 2957. 
এই গ্রস্থেরই একটি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বনে ॥. VW: T॥০m৷৭৪ ‘কবীন্দ্ৰবচনসমুচ্চয়’ 
নামে একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন ( বিবলিওথেকা' ইণ্ডিকা, কলিকাতা, 
১৯১২) । প্র গ্রন্থে সংকলনের বা সংক্লয্নিতার কোন নাম ছিলনা ৷ সংকলনটির 
আদ্য শ্লোক ( নানাকবীন্দ্ৰবচনানি ইত্যাদি ) হইতে স্বৰ্গত হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয় 
“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামটি অনুমান করিয়াছিলেন! বৰ্তমান মংস্করণটি যে সকল 
পু'খির সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলি হইতে মনে হয় যে, এই কোশকাব্যটি 
একটি দীর্ঘ ও একটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রচলিত ছিল। 

৩। EET Ee HOS, 
1957 ( Introduction) | E 


৫৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
স্বাভাবিক। 'সুভাষিতরত্বকোশ’ এর সম্পাদকগণ মনে করেন যে, গ্রন্থটি 


বাংলাদেশের তদানীস্তন জগদ্দলবিহারে সংকলিত হইয়াছিল । 


বিদ্যাকরের গ্রন্থটি সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর আলোকপাত 
করিয়াছে। প্রথমত, বিদ্যাকর নামে যে একজন এত বড় সাহিত্যরসিক 
ব্যক্তি ছিলেন, তাহা একমাত্র ইহা হইতৈই জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এমন 
কতক কবির শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ধাহাদের অন্ত কোন পরিচয় 
নাই অথবা অন্ত কোন কোশকাব্যে ধাহাদের রচনা স্থান লাভ করে নাই। 
টৃষ্টাত্তস্বরূপ বল্পণ ও বুদ্ধকরগুপ্তের নাম করা যায়। 

ক্ষেমীশ্বরের নামাঙ্কিত কোন শ্লোক “হুভাবিতরত্বকোশ? ব্যতীত অপর 
কোন প্রধান কোশকাব্যে উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা হইতে মনে করা স্বাভাবিক 
যে, ক্ষেমীশ্বর বাংলার পালরাজ প্রথম মহীপালের সভাকবি ছিলেন, কনৌজরাজ 
মহীপালের নহে। সেই জন্যই সম্ভবতঃ পালরাজাশ্রিত ‘বাঙালী সংকলয়িতা 
বিদ্যাকর স্বীয় সংকলনে ক্ষেমীশ্বরের শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারেন নাই । | 

বিদ্যাকরের গ্রন্থে যে চক্রপাণি, পুক্ুষোত্তমদেব, শূলপাণি প্রভৃতির নামাঙ্কিত 
শ্লোক আছে, তাঁহারা সম্ভবতঃ যথাক্রমে বাংলাদেশের বৈদ্যকশান্তজ্ঞ চক্রপাণি 
দত্ত, বৈয়াকরণ পুরুষোতম ও স্মার্ত শূলপাণি। এই কাব্যে যে সকল কবির 
শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকের নাম ‘ওক’-অন্ত ; যেমন, অঙ্গোক, 
ডিম্বোক, বিতোক, যাগোক, ললিতোক, সরোক, সিদ্ধোক, সোন্োক, হিঙ্গোক 
ইত্যাদি। কেহ কেহ মনে মনে করেন, এই ‘ওক’-অন্ত নামগুলি বাঙালী 
কবিগণের । 

বিদ্যাকরের গ্রচ্থে এবং ্রীধরদাসের ‘সদ্বক্তিকৰ্ণামৃতে’ উদ্ধত সাধারণ 
(০০707708) শ্লোকসংখ্যা ৬২৩টি | ইহা হইতে মনে হয়, পরবর্তী কালে 
(খৃঃ দ্বাদশ-ত্ৰয়োদশ শতক) শ্রীধর বিদ্যাকরের সংকলন হইতে প্রভূত 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

'জুভাষিতরত্বকোশ’-এর ৯২৩ সংখ্যক শ্লোকটি ধোয়ীকের নামাঙ্কিত; 
ইহাতে নানা সন্দেহের উদয় হইয়াছে। ঠিক এই শ্লোকটিই 'সহুক্তিকর্ণামুতে” 
(৯৮৪৫) যোগেশ্বরের নামাঙ্কিত। ধোয়ী সম্বন্ধে সমকালীন শ্রীধরের সাক্ষ্য 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য। : ্থতরাং, পূর্বোক্ত গ্রন্থে ধোয়ীর নামটি ভ্রমাত্মক 
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মনে হয়। এই অহুমানের সমর্থনে বলা যায় যে, “ছুভাবিতরদ্বকোশ*এর একটি 
মাত্র পু'থিতে উক্ত শ্লোকটি আছে এবং সেই পুঁথিটি অনেক স্থলেই নির্ভর- 
যোগ্য নহে। 

বিদ্যাকরের গ্রন্থ ভিন্ন গ্র্থান্তরে যে সকল কবির কোন উল্লেখ নাই, তাহাদের 
ছুই একজনের রচিত কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

উপৈতি ক্ষারাদ্ধিং সহতি বহুবাতব্যতিকরং 
পুরে! নান|ভঙ্গানমুভবতি পশ্যৈষ জলদঃ 
কথংচিন্লন্বানি গ্রবিতরতি তোয়ানি জগতে 
গুণং বা দোষং ব| গণয়তি ন দানব্যসনিতা ॥ (বনপপন্ত ) 

[ দেখ, এই জলধর পুরোভাগে লবণাক্ত সমুদ্রের সমীপে গমন করে, 
বঞ্ধা সহ করে, নানা অবস্থাবিপর্যয় অন্থতব করে ( এবং) কষ্টসঞ্চিত 
বারিরাশি জগৎকে বিতরণ করে। দানব্যসনিত। গুণ বা দোষের 'অপেক্ষ। 
করেন! । ] 

কিংপাক পাকে বহিরেব রক্ত তিক্তাসিতান্ত্ঘশি কান্তিমেষি। 
এতাবতা কাকমপান্ত কন্ত ত্গ্রীতিভিভিত্বমিদং ন জানে ৷৷ 
(বুদ্ধাকরগুপ্ন্ত ) 

[ হে মাকাল, তুমি পক হইলে বাহিরেই রক্তবর্ণ (।কন্ত ) ভিতরে তিক্ত 
ও কৃষ্ণবৰ্ণ; তুমি দেখিতে ”কান্তিমান্‌। জানিনা, তুমি ইহাদ্বার| কাক ভিন্ন 
অপর কাহার হৃদয়ে প্ৰীতি সঞ্চার কর। ] 


আশ্রযমর্জিতমিদং কিমু কিং মদীরশ্চিভল্রমো যদয়মিন্দুরন্বরেংপি | 
তত্রাপি কাপি নমু চিত্ৰপরম্পরেয়মুচ্জ্‌ভিতং কুবলয়দ্বিতয়ং যদত্ৰ ৷ 
(শ্রীহ্ষপালদেবন্ত+ ) 
[আকাশ না হইলেও এখানে যে চন্দ্র (দেখা যাইতেছে), ইহা কি 
মহৎ কোন আশ্চৰ্য না আমার চিত্বিত্রম! ইহাতে (আবার) যে দুইটি 
নীল কুমুদ বিকদিত হইয়াছে, তাহারা যেন অনিৰ্বচনীয় চিত্রপরল্পর। ! ] 


১। পালবংশীয় কোন যুবরাজ বলিয়া বিবেচিত | 


৫৬: “সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
" গদুক্তিকৰ্ণামৃতে’ ইহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ই'হার পিতা 
'_ বটুদাস ছিলেন বন্রেশ্বৰ লক্ষণসেনের সখা ও লেখক। শ্রীধর নিজেও ছিলেন 
এ রাজার অধীনে ‘মহামাওলিক’। 

জীধরকতূৰ্ক সংকলিত কোশকাব্যের নাম  "ছুক্তিকর্ণামুত” বা 
‘হুক্তিকৰ্ণামৃত’* | ইহা ‘প্রবাহ’ নামে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। প্রবাহগুলি 
এই £-- দেবপ্রবাহ, শূঙ্গারপ্রবাহ, চাটুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ, উচ্চাবচপ্রবাহ। 
প্রতিটি প্রবাহ কতক ‘বীচি’তে বিভক্ত । পাঁচ পাঁচটি শ্লোক লইয়| এক 
একটি বীচি বিত্ত হইয়াছে ২। দেবতার লীলা ও মহাত্মা, প্রেম ও উহার 
বিভিন্ন অবস্থা, প্রাকৃতিক বর্ণনা, রাজস্তৃতি, বীররস, পাখিব বিবয় এবং 
পণ্তপক্ষী প্রভৃতি নান! বিষয় সম্বন্ধে শ্লোক এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।- 
খে কবিগণের শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের সংখা ৪৮৫। যে 
কবিগণের নাম অজ্ঞাত, তাহাদের শ্লোকগুলি ‘কন্তচিৎথ) বলিয়া! নির্দেশিত 
হইয়াছে। ; 

কোশকাব্যমাত্রেরই যে সাহিত্যিক মূলা, "দুক্তিকর্ণামতে” তাহা যথেষ্ঠ 
পরিমাণে আছে। ইহার শ্লোকগুলি পাঠকের চিত্তমুকুরে নানা রস রসাস্তরের 
প্রতিফলনে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া, প্রীধর বহু কবিকে 
বিশ্ৃতির অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়া স্মৃতির আলোকে চির-সমুজ্ৰন করিয়া 
রাখিয়াছেন। বাংলাদেশের পক্ষে “সছুক্ভিকর্ণামুতে'র একট! বিশিষ্ট মূল্য 
আছে। তাহ! এই যে, গোঁড়বঙ্গীয় যে সকল কবির পদ্যরত্ব অন্তত্ৰ স্থান 
লাভ করে নাই, সেগুলি প্রীধরের অমৃতসাগরে নিহিত আছে। লক্মণসেনের 
সভার শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ও জয়দেব_ এই পঞ্চরত্ব ব্যতীতও 
এমন কতক কবির প্লোক এই সংকলনে উদ্ধত হইয়াছে, ধাহাদের নামগুলি 
স্পষ্টতঃই বাঙালীর | নিদর্শনম্বরূপ জলচন্দ্র, বৈদ্যগদাধর, চন্দ্ৰচন্দৰ প্রভৃতির নাম 


১। সং (ক) রামাবতার শৰ্ম্মা, লাহোর, ১৯৩৩, 
(খ) এ, বিব লিওখেক| ইণ্ডিক| (আংশিক )। 
২। লাহোর সংস্করণে কতক শ্লোক অংশতঃ এবং কতক সম্পূর্ণ লুপ্ত । 


কাব্য ৫৭. 


উল্লেখযোগ্য । রাজা লক্ষণসেন ও কেশবসেনের কতক গ্লোক ীধর উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। 

ভাবদেবী, বিদ্যা, বিকটনিতদ্বা প্রভৃতি কতক মহিলা কবির গ্লোক জীধরের 
কাব্যে উদ্ধত হইয়াছে। । 

, জীধরের কাব্যের দেবপ্রবাহে: অন্ত দেবতার তুলনায় বিষ্ণুবিষয়ক প্লোকের, 
সংখ্য| অধিকতর ; ইহা হইতে মনে হয়, শ্রীধর ছিলেন বৈষ্ণব । 

‘সদুক্তিকৰ্ণামৃতে’ উদ্ধৃত কেখবসেনের একটি শ্লোক এইরূপ £-- 

আহ্তাগ্য ময়োৎ্সবে নিশি গৃহং শুন্টং বিমুচ্যাগতা 
ক্ষীবঃ পৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যান্ধতি। 
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শর্ত! যশোদাগিরো! 
রাধামাধবয়োৰ্জয়ন্তি মধুরস্মেরালস দৃষ্য়: ॥ (১1৪1৫) 

[আজ উৎসবে ৷ আমাকর্তৃক নিমন্ত্ৰিত হইয়া ইনি শুন্ঠ গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া আসিয়াছেন। ভৃত্য গ্রমত্ত ; কুলবাল| একাকী কি করিয়া যাইবেন 1? " 
অতএব, হে বৎস, হঁহাকে তুমি গৃহে লইয়া যাও--যশোদার, এই বাক/সমূহ . 
শ্ৰুত হইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের মধুর স্সিতহান্তময় অলস নেত্রনিচয় জয়লাভ 
করিতেছে ।] ; 

লক্মণসেনের নামাঙ্কিত একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল ১ 

তির্ঘক্কন্ধরমংশ্দেশমিলিতত্রোত্রাবতংসন্দ,র- 
দ্ব্হোত্তংসিতকেশপাশমনৃজুজ্বল্লরীবিভ্রমম্‌ | 
গুঞদেখুনিবেশিতাধরপুটং সাকুতরাধানন- 

স্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষে| বিষ্ণোমুৰখং পাতু বঃ॥ (1৫1২) 

[ গোপবেশধারী বিষ্ণুর বদনমণ্ডল আপনাদিগকে রক্ষা, করুক; তাহার 
গ্রীবাদেশ বক্র, কর্ণভূষণ স্কন্ধদেশে মিলিত, কেশগুচ্ছ উচ্ছল মমুরপুচ্ছে শোভিত, _ 
মুখখানি কুটিল জলতাবিলাসযুক্ত, অধরপুট বা্মান বংশীতে নিবদ্ধ, নয়নধুগল 
. সকৌতুক রাধাননে ন্যস্ত ও ঈষৎ নিমীলিত। ] . 

. ভাবদেবীর নামের সহিত যুক্ত শ্লোকটি এইরূপ £_ 
কিং পাদান্তে পতসি স্বামিনো হি স্বতন্তাঃ 
কংচিৎকালং কচিদসি রতত্তেন কন্ডেংপরাধঃ। 


৮ -.. সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান: 
আগগ্কারিণ্যহ্মিহ ময়! জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে 
ভতৃপ্রাণাঃ স্বিয় ইতি নম ত্বং ময়ৈবাস্থুনেয়: ॥ (২18৭১) 

[ পদপ্রান্তে কেন পতিত হইতেছ? স্বামিগণ ত স্বাধীন। কিছুকালের 
জন্তু কোথাও রমণ করিয়াছ, (তাহাতে) তোমার অপরাধ কি? আমিই 
'অপরাধিণী7 কারণ, তোমার বিরহে আমি জীবিত আছি। পত্নীর 
পতিগ্রাণা_-স্তরাং, তোমারই অনুনয় আমার করা উচিত। ] 

বিষ্াারচিত একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধত হইল £-- 


শুকতুওচ্ছৰি সবিুম্চগুরুচঃ পুওরীকৰনবন্ধোঃ | 
মগুলমুদিতং বন্দে কুগুলমাখগুলাশায়াঃ ॥ 1২1৩) 
[ পন্সবনবব্ধুপ্রথরছ্বাতিমান্‌ স্ৰ্ষমণ্ডল উদিত হইয়াছে, উহাকে প্রণাম করি) 
উহার কান্তি গুকচঞ্চর ন্যায় এবং উহা ইন্দ্ৰাধিঠিত দিম গুলের মিতা ৷] 


- ব্প্‌গোস্বামী 


ইহার জীবনী দুতকাব্যপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইবে । 

র্ল্প-নংকণিত কোশকাব্য ‘পদ্ধাবলী’> প্রখ্যাত। অন্যান্য কোশকাব্যের 
তুলনায় এই গএছের বৈশিষ্টা এই যে, ইহাতে শুধু কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক 
গ্লোকসমূহই সংকলিত’ হইয়াছে। ইহাতে ১২৫ এরও অধিকগংখ্যক কবির 
রচিত ৩৮৬টি গ্লোক সরিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে রূপের স্বরচিত গ্লোকও 
স্থান পাইয়াছে। ‘পদ্যাবলী’র অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহাতে অমর, তবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবি-রচিত কতক শ্লোক সংগ্রহকার 
উদ্ধৃত করিয়া সেই সকল শ্লোক রাধা প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন এবং 
স্থানে স্থানে নিজের উদ্েশসিদ্ধির জন্য শব্দের পরিবর্তনও করিয়াছেন । এই 
- গ্রন্থে শ্লোকগুলি যেভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় বঙ্গীয় বৈষ্ণব 
রগশাস্তোক্ত আলঙ্কারিক বিভাগেরই উদাহরণস্বরূপ গ্রস্থট সংকলিত হইয়াছিল। 

'মরুশতকে'র নিয়োদ্ধৃত গ্রোকটি যে কোন কলহাস্তরিতা নায়িকার পক্ষে 
প্রযোজ্য | কিন্ত, ‘পদ্যাবলী’তে ইহ। রাধার পক্ষে প্রযোজ্য। 


১। সং এস্‌ কে. দে, চাকা, ১৯৩৪ | 


কাব্য . . ৫৯ 
অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ . 
স্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ। 
সমাকুষ্টা হতে বিরহদহলোঙাস্সরশিখাঃ 
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥ (২২৯) 

[ ওগো সরলে. প্রেমের পরিণাম বিবেচনা ন! করিয়া, বদ্ধুগণকে গ্ৰাহ 
না করিয়া তুমি সহসা প্রিয়জনের প্রতি কেন মান করিয়াছ ? বিরহানলে 
দেদীপ্যমান শিখাবিশিষ্ট এই অঙ্গারসমূহ তুমি স্বহস্তে আকৰ্ষণ করিয়াছ; সম্প্ৰতি 
অরপ্যরোদনে ফল কি? ] 

‘পদ্যাবলী’তে উদ্ধৃত অজ্ঞাতনামা কবির ছুই একটি শ্লোক এইরূপ £-- 

অস্তোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধুলিলবঃ শৈলতাং 
শৈলো! মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজং তৃণক্ষীণতাম্‌। 
বহিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্তেচ্ছয়| 
লীলাছুর্ললিতাডুতব্যসনিনে কৃষ্ণায়” তটৈম নমঃ ॥ - 
কস্তচিৎ ( পদ্যাবলী--৬ ) 

[ অন্তত লীলাবিলাসী ৰ কৃষণকে নমস্কার, যীহার ইচ্ছায় সমুদ্র স্থল, 
স্থল উদধিত্ব, ধূলিকণ| শৈলত্ব, পৰ্বত মূৎকণত্ব, তৃণ বজত্ব, বজ্ৰ তৃণক্ষীণত্ব, অগ্নি 
পতল ও হি 

কল্যাণাণাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং 
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপুয়ে প্রোচ্যমানম্‌। 
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচষাং জীবনং সজ্জনানাং 
বীজং ধৰ্ম্ৰমন্ত এভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥ 
কণ্তচিৎ ( পগ্াবলী--১৯) 

[ সেই কৃষ্ণনম আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করুক, যে নাম সমস্ত মঙ্গলের আশ্রয়, 
কলির পাপনাশক, সর্বাপেক্ষা পবিত্র, যাহা মুক্তিকামী ব্যক্তির পরমপদগ্রাপ্তির 
উপায়স্বরূপ কথিত হয়, যাহা শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনার বিশ্রামস্থান/ সাধু 
ব্যক্তিগণের প্রাণ ও ধর্মবৃক্ষের বীজন্বরূপ। ] 

১। শশাঙ্গধরপদ্ধতি', “কভাধিতাবলী' প্রভৃতি কোশকাব্যে 'দেবায়' পাঠ আছে| 
২। পগ্ঠাবলী'র কোন কোন প্রতিলিপিতে 'রাম' শব্দটি আছে। 


৬০ সংঘত সাহিত্যে বাঙালীর দান 

'পিগ্ভাবলী'তে ‘ভগবৎ’-নামাঙ্কিত যে আটটি শ্লোক আছে, সেই শ্লোক- 
গুলি কৃষ্ণদাস টি 
দানে নু দানি দেখাবার 


বিশ্বনাথ জিদ্ধান্তপঞ্চ|নন 


'অমরত'রচয়িতা রুদ্র স্ভায়বাচস্পতির৯ কনিষ্ঠ ল্রাত| ছিলেন বিশ্বনাথ । 
তত্রচিত কোশকাব্যের নাম 'ুক্তিমুক্তাবলী/২ ; ইহা ১২২টি শ্লোকে রচিত। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ( ১৮২০-১৮৯১) 

ইনি ‘শ্লোকমঞ্জয়ী’ত নামক এছ ১৭৩টি উদ্ভট শ্লোক সংকলিত করিয়াছেন। 
গু গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৪০টি আদিরসাত্মক শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

এই গ্রন্থ হইতে ছুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। " 


“ মদ্‌গেহে মুষলীব মুষিকব্ধুমুৰ্ধীব মার্জারিকা 
মার্জারীব শুনী শুনীব গৃহিনী বাচাঃ কিমন্তে| জনঃ। 
মূছপন্নশিশুনহুন্‌ বিজহতঃ সংবীক্্য বিশ্লীরবৈ- 
লুৰ্তাতন্ধবিতানসংবৃতমুখী চুম্লী চিরং রোদিতি ॥ (১১) 
[ দারিদ্ৰোর চিত্র 
আমার বাড়ীতে মূষিক মুযলের স্তায়, বিড়াল ইঁদুরের সলায়, কুকুর বিড়ালের 
তার, গৃহিনী কুকুরীর সুয়। অন্তের কথা আর বক্তব্য কি? বিল্লীরবে মূৰ্ছিত 
শিশুদিগকে প্ৰাণত্যাগ করিতে দেখিয়া মাকড়সার জালে মুখ আবৃত করিয়া 
চুমী দীর্ঘকাল যাবৎ রোদন করিতেছে ] 


কো ভাতি ভালে বরবর্দিনীনাঁং, কা রৌতি দীন! মধুযামিনীযু। 
কস্মিন্‌ বিধত্তে শশিনং মহেশ, নিনুত্নবিন্দুবিধবাললাটে ॥ 


[ রমদীগণের কপালে কি শোভা পায়? কোন্‌ অভাগিনী নারী বসন্ত- 


১ ৷ দূতকাৰ্যপ্ৰসঙ্গ ভৰষ্ঠব্য ৷ 
২ | বিকানীর রা'জগ্স্থাগারে রক্ষিত পুথি। 
৩। প্রকাশিত, কলিকতা, ১৮৯, খৃষ্টাব্দ । 


কাৰ্য রী ৬১ 
রজনীতে রোদন ক্রেন? শিব কোথায় উঙ্জকে ধারণ করেন? মিন্ুরবিন্দু 
বিধবা, কপালে ।৯ ]. 
কৃষ্ণকান্ত কবি ৷ 

ইহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় ন|। ইনি ‘গৃৎকাৰ্য- 
কল্পক্রম২ নামক একখানি কোশকাব্য ছুইখণ্ডে সংকলিত করেন; প্রথম খণ্ডে 
শ্লোকসংখ্য| ৭২৫, দ্বিতীয় খ০১৩০৩। ইহাতে বিভিন্ন কবির প্লোকসমূহের সঙ্গে 
সংকলয়িতার শ্বরচিত শ্লোকও সঙ্জিবি& হইয়াছে। ইহার লিপিকাল ১৭৯৫ 
শকাব্দ ( = ১৮৭৩ খৃঃ) । - 
চন্দ্ৰমোহন ভট্ট।চার্ধ ( তৰ্করত্ন ) 
'_ ইলি উদ্টচক্জিকা'৩ নামক একখানি: কোপফাব্য সংকলন করেন। 
ইহাতে প্রধানতঃ অজ্ঞাতনামা! কবিগণের গ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে ; কতক 
শ্লোকে কবির নামোল্লেখও আছে। এই গ্রন্থে কোন বিষয়বিতাগ নাই। 
এন্থটি হইতে কয়েকটি কৌহুককঁর শ্লোক নিয়ে উদ্ভূত হইল। 

নমন্তা৪__রাহুদিবা এগতি পর্ব বিনা কিলেন্দুদ্‌। 

[ পর্বদিন ব্যতীত রাহ দিনের বেলা চঞ্জকে গ্রাস করিতেছে। ] 


কাংচিদ্বিনাধসিময়ে রব্িস্মিতগডাং 
নীলাগুকাঞ্চলনিলীনমুখেন্টুৰিদ্বাম্‌। 
তাং তাদুশীং বমসুবীক্ষ্য কৰিলগাদ 
রাহ্দিবা গ্রসতি পর্ব বিন। কিলেন্দুদ্‌ ॥ (৩১) ) 
{ সংকলয়িতার অন্থ্বাদ-_ 
মধ্যাহসময়ে প্রখর সহুৰ্থকিরণে সনবপ্া হুইয়া কোন কামিনী নীল ঘলন 


* একট সম ও উহার সমাধান দেওয়া হয়ছে । 


৬২. সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
বারা স্বকীয় মুখচক আচ্ছাদন করিয়া চলিতেছিল। তদর্শনে কোন কৰি 
কহিলেন পর্বদিবস ব্যতীতও দিবাভাগে চকে রাহ গ্রাস করিয়াছে] 
বাংলামিশ্রিত সংস্কৃত শ্লোক £-- 
খোদাপাদারবিনদ্বয্তজনপরঃ পশ্চিমান্তঃ পিতা মে 
* শ্রত্থা লল্লেতি বাণীং মুরসিদনিকটে মর্ত্যদেহং জহো সঃ। 
খাসী মু সুখানা কিছু ভৰিত! মৎপিতুষ্চাল্সেখান! 
শেখণ্জী নূরনামা গলধৃতবসনঃ শুদ্ধসম্পীদনীয়! | ( পরিশিষ্ট--৪) 
[ বঙ্গের নবাব ৫) নূরউদ্দিন কৰ্তৃক তদীয় পিতৃশ্রাদ্ধে দেশীয় ব্রাহ্মণগণের 
আহ্বান £-- _ 
আমার পিতা পশ্চিমমুখ হইয়া খোদার চরপরুগণ তবলা করিতে করিতে 
মুরসিদের৯ নিকট 'লল্লা' 'লল্লা' শব্দ শুনিয়া মরদেহ ত্যাগ -করিয়াছেন। সেই 
মদীয় পিতার চাল্সেখানায়ং খাসী মুরগী প্রভৃতি স্মুখাণ্ত এবং কদু (=লাউ) 
ও কিছু হইবে। শেখ নূর নামক ব্যক্তি গলবন্তর হইয়া! প্রার্থনা করিতেছে-_ 
আপনারা উহা শুন্ধরূপে সম্পাদন করুন|] . 
1 বড়ৌজাঃ পুরা পৃষ্টবান্‌ পদ্মযোনিং 


াধুস্তমাধুমাুাধুই॥ (পরিণিষ্ট--৬) 
[ইন্দ্র পুরাকানে ব্ৰহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_পৃথিবীতে সারবস্তু কি 
আছে? ব্ৰহ্মা চতুমুখে উত্তর দিলেন--তামাক, তামাক, তামাক, তামাক। ] 


পুণচজ্ঞ দে 

হুগলী জিলাধীন ভদ্ৰকালী-নিবাসী পূৰ্ণচন্দ্ৰ ছিলেন রামচন্দ্রের পৌত্র ও 
কুষ্চন্জের পুত্র । ইনি খৃঃ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্ৰহণ করেন এবং 
কিছুকাল পুর্বে পরলোক গমন করেন। উদ্ভট কবিতার বিশাল সংকলন করেন 
বলিয়া ইহাকে ‘উদ্ভটযাগর’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ২ 

১। সুরসিদ--ভজনালয়। _ 

২ মূলমমানাশেম আলা চাং বিন উতর খনন! 


কাব্য ৬৩, 


পুর্ণচক্জের সংকলনের নামও ‘উদ্ভটসাগর’> ; ইহাতে জাত ও অজ্ঞাতনামা 
বহু কবির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । সংকলগিতা কিছু স্বরচিত শ্লোকও সন্নি-- 
বেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ‘প্রবাহ’ নামক কতক . অধ্যায়ে বিভক্ত 
প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি ‘তরঙ্জ’ নামক বিভাগ আছে; 
এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।. 
*_ অস্িন্‌ সংক্কতপাঠসগ্পসরষি ত্বংস্থাপিতা যে সুধী- 
হংগাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি। 
ততীরে নিব্সন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিতয়ে 
তেত্যন্বং যদি পাসি পালক তদ! কীতিশ্চির ্থান্ততিং ॥ 
(৩৯১-ক) 
[ এই সংস্কৃত শিক্ষালয়সরোবরে আপনার স্থাপিত দুধীহংসগণ কালবশে, 
আপনি দুরে চলিয়া যাওয়ায়, পক্ষহীন হুইয়াছে। উহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্তু 
এ সরোবরতীরে শরধারী ব্যাধগণ বাগ করিতেছে। হে রক্ষক, তাহাদের 
নিকট হইতে যদি আপনি (পণ্ডিতগণকে ) রক্ষা করেন, তাহ! হইলে 
(আপনার) কীতি চিরস্থায়ী হইবে। ] 
গোলশ্রীদীথিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্যাং 
নিঃসঙ্গে! বর্ততে সংস্কতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙগঃ | 
হস্তং তং তীতচিভং বিধুতথরশরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ 
সাশ্র ব্ৰতে যম ভো ভো উইলসনমহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥৩ 
(৩৯১-গ) 
[ কলিকাতা নগরে গোলদীধির .বৃক্ষসঙ্কল তীরে সংস্কত পাঠাগার নামক 
ক্ষীণাঙ্গ হরিণ সঙ্গিহীন হইয়া আছে। সশঙ্ক সেই হরিথকে হত] করিবার জন্তু 
১। প্রকাশিত, কলিকাতা ৷ ূ 
২। ১৮৬৫ ুষটান্ধে লৰ্ড মেকলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিলোপকাঁমনায তদানীস্তন 
গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিক্‌কে অনুরোধ করিলে এ কলেজের খ্যাতনাম! অধ্যাপক 
মঃ মঃ জরগোপাল তৰ্কালঙ্কার মর্ম্মাহত হইয়া সংস্কৃতানুরাগী উইল্‌দন্‌ সাহেবের নিকট 
এই শ্লোকটি পঠান। 
৩। উল্লিখিত উপলক্ষ্যে উক্ত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক প্রেমচজ্্ তর্ববাদীশ উইল্‌সন্‌ = 
সাহেবের নিকট এই শ্লোক পাঠাইয়াছিলেন । 


৬৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ব্যাধশ্রেষ্ঠ মেকলে তীক্ষণর ধারণ করিয়া আছেন। সেই হরিণ অশ্রপূর্ণনয়, - 
__ বলিতেছে_-ওগো উইল্সন্‌ মহোদয়, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন| ] 
নিশ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শঙ্বদ্‌ বহু প্রাণিনাং 
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্ৰকিরণেনাগ্নিক্ষুলিঙ্গোপনৈঃ । 
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচবিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ- 
দুর্বা ন ভিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাত্ুৰ্দয়| দুৰ্বলে ॥৯ (৩৪১--ঘ ) 
[ নিতান্ত ক্ষীণ দুর্বা বহু জীবের শত শত পদাঘাতে নিত্য পিষ্ট হইয়াও 
‘অগ্নিক্ষ,লিঙ্গের ন্যায় হুর্যকিরণে সন্তপ্ত হইয়াও, সর্ব৭| ছাগাদি কর্তৃক চৰিত 
হইয়াও, কোদালদমূহের দ্বারা মুষ্ট হইয়াও মরে না; দুর্বলের প্রতি বিধাতার 
নয়৷ আছে। ] 
অন্ধিং গোষ্পদবৎ পবিং যবসবৎ স্থৰ্যং চ খদ্যোতবদ্‌ 
মেরুং মৃত্কপবদ্‌ দবং তুহিনব্দ্‌ ভূমীপতিং ভৃত্যবৎ। 
চিন্তারত্বচয়ং শিলাশকলবদ্‌ দেহং নিজং ভারবদ্‌ 
তক্তঃ পশ্ঠতি যন্ত তদ্‌ বিজয়তাং নস্তাং পরৱ্ৰহ্মবৎ ॥২ (৩৯৭), 


Re নন্তের ভক্ত সমুদ্রকে গোষ্পদের গ্যায়, বজ্জকে তৃণের হ্যায়, সূর্যকে 
“জোনাকীৰ ন্যায়, মেরুপর্বতকে যৃংকণার স্তায়, দাবানলকে তুষারের স্তায়, রাজাকে 
- ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় এবং স্বীয় দেহকে ভারের, 
সস্তায় মনে করে, সেই পরমন্ৰদ্ধসমৃশ নম্তের জয় হউক । ] 


জে) দুতকাব্য 
“কবে কোন্‌ বিশ্বত বরবে......লিখেছিলে মেঘদূত ?--এই প্রশ্ন সম্ভবতঃ 
- “বাঙালীর চিত্ত দীর্ঘকাল হইতেই আলোড়িত করিতেছিল । কবিগুরু সেই 
'অনোগত প্রশ্নের বাঙ্ময় রূপ দিয়াছেন। ‘মেথদুত’ যে বাঙালী কবির মনে 
কী প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই দেশে রচিত 
পচিশটিরও অধিক দূতকাব্য। 


১। প্রেমচন্দ্ৰ তর্কবাগীশের নিকট উইল্ননের উত্তর । 
২। উদ্ভটপাগর মহাশয়ের স্বরচিত শ্লোক । 


কাব্য ৬৫ 


- অদ্যাবৰি আবিষ্কৃত বঙ্গীয় দুতকাব্যগুলির মধ্যে ধোয়ীর 'পবনদূত+ গ্রাচীন-. 
তম। ইনি ছিলেন বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণণেনের সভাকবি |  ্ৃতরাং,. ইনি নিশ্চয়ই 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ইহার পরে ছুই শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশে কোন দুতকাব্য রচিত হইয়া- 
ছিল কিনা জানা যায় না। পঞ্চদশ শতকে রচিত একটি দুতকাব্যের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে। ইহা বিষুদাসের ‘মনোদুত’। লক্ষ্য করা যায় যে, 'মনোদুত, 
হইতে আরপ্ত করিয়া বর্তমান শতক পর্যন্ত যে দুতকাব্যগুলি বাংলাদেশে রচিত * 
হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত। ইহাদের কোনটিতে দুত- 
প্রেরক স্বয়ং কৃষ্ণ ও উদেশ্য গোপীগণ, কোনটিতে বা বিপরীত। আবার, 
কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেশ্তা। রূপ গোস্বামীর ‘উদ্ধবসন্দেশে’ 
কৃষ্ণ প্রেরক ও বৃন্দারনের গোপীগণ উদ্েশ্য। ইহার বিপরীত ব্যাপারটি বর্ণিত 
হইয়াছে মাধবের ‘উদ্ধবদূতে’। বিষ্ণুদাসের “মনোদুতে' ভক্ত স্বীয় মনকে কুষ্ণ- 
সমীপে প্রেরণ করিতেছেন। পঞ্চদশ শতক হইতে রচিত দৃতকাব্/গুলিতে 
চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধৰ্মের প্রভাব স্বাভাবিক এখানে উল্লেখযোগ্য এই 
যে, বৈষ্ণব প্রভাৰাধ্বিত বঙ্গীয় দূতকাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণব পুরাণাদির, 
বিশেষতঃ ‘ভাগবতৈ’র, প্রভাব সুস্প ' ; যেমন, উল্লিখিত ‘উদ্ধবসন্দেশ’ স্পষ্টতই 
ভাগবতো'র (৯৪৭) আখ্যান অবলম্বনে রচিত। ‘উদ্ধবদূতে'র কবিও 
নিশ্চয়ই এই আখ্যান মনে করিয়া বৃন্দাবনে উপনীত উদ্ধবকে গোপীগণের 
প্রতিদূত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম ‘ভাগবতে'র দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। 
সুতরাং, এই কাব্যগুলিতে ‘ভাগবত’-প্রভাব বিশ্ময়কর নহে। এই দেশের 
অধিকাংশ দূতকাব্যে বৈষ্ণবধৰ্মের এই প্রভাব বদ্ধমূল বলিয়া দুতকাব্যগুলিকে 
বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবেতর--এই দুইটি প্রধান শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

পরবর্তী দুতকাৰ্যগুলির আদর্শ ‘মেঘ্দুত’ও ‘থটকৰ্পরকাৰ্য’> সন্দেহ নাই। 
কিন্তু, মূল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বঙ্গীয় কবিগণ যে দুতকাব্যসমূহ রচনা করিয়া- 
ছিলেন, উহাদের মধ্যে ও কবিগণের যৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। 


১ নাদের বিষয়বস্তু ‘মেঘদুতে’র বিপরীত ৷ পূর্বোক্ত কাব্যে বিরহী নারী 
মেঘকে প্রিয়সমীপে দুতরূপে প্রেরণ করিতেছেন! 
৫ 


৬৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান = 
- তাঁহার এক মেঘের পরিবর্তে হংস, পিক, শুক প্রভৃতি বিহঙ্গকে এবং মন ও 
ভক্তি প্রভৃতি অচেতন পদার্থকে দৃতরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর 
_ পরিকল্পনায় তাঁহাদের মৌলিকতা আছে । এক বিপ্রলন্ত শূঙ্গারের স্থানে তাহার! 
ভক্তি এবং শান্তরসেরও অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই যে পূর্বন্থরি- 
ক্ষ মার্গে স্বীয় চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, 
নিজেদের কাব্যে তাঁহারা 'মেঘদুতে”র পথের বর্ণনারূপ প্রধান অংশ বর্জন 
করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; মন্দাক্রান্তা ব্যতীত প্রহবিণী, শিখরিণী, শাদুল 
বিজ্রীড়িত প্রভৃতি বিবিধ সুললিত ছন্দে তাহারা স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

বর্তমান প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবেতর ভেদে বঙ্গীয় দুতকাব্যগুলিকে বিভক্ত 
করিয় উহাদের মধ্যে প্রধান কাব্যগুপির আলোচনা করিব। স্বল্লজ্ঞাত অথবা 
উৎকর্ষ-বিহীন, কাব্যগুলির রচয়িত্গণের নাম ও রচনাকালের উল্লেখ করিয়া 
উহাদের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেওয়া হইবে । 


বৈষ্ণব দুভকাব্য 

বিষ্ণদ্বাস 

বিষ্ণুদাযের বংশধর রামরাম শৰ্মকৃত “মনোদুত+ কাব্য হইতে জানা যায় 
যে, বিষুদাস চৈতন্তাদেবের মাতুল ছিলেন। ইহা সত্য হইলে বিষ্ণুদাসকে খৃষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের লেখক বলিয়া ধরা যায়। 

ইহার রচিত ‘মনোদুত’? নামক কাব্য “মেঘদুতে”র পরবর্তী শান্তরসাত্মক 
দুতকাব্যসমূহের মধ্যে প্রধান । বসস্তৃতিলক ছন্দের ১০১টি শ্লোকে কাব্যটি 
রচিত। আত্মুক্কত পাপের কথা চিন্তা করিয়া কৃষ্ণতক্ত কবি কর্তৃক স্বীয় মনকে 
কৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনার্থে দুতরূপে প্রেরণ--ইহাই কাব্যের উপজীব্য । মন 
অসম্মত হইলে তাহাকে গ্রনুদ্ধ করিবার জন্য গন্তব্য পথের রমণীয়ত! বর্ণনায় 
কৰি কতক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ যমুনা নদী ও বৃন্দাবনের 
মনোজ্ঞ বর্ণনা কাব্যটিতে আছে। ৭৫ হইতে ৯৫--এই একুশটি শ্লোকে দুতের 
মাধ্যমে গ্রেরিতব্য সন্দেশ বর্ণিত হইয়াছে। 


>! সং চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্‌ সিরিজ, কলিকাতা, ১৯০৭। 


কাব্য ৬৭ 
রামরাম শৰ্মা ? 

ইনি পূর্বোক্ত ‘মনোদুত’-রচয়িত! বিষুদাসের বংশধর বলিয়া স্বীয় গ্রন্থে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। 

রামরাম-রচিত ‘মনোদুত’> দূতকাব্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানলাভের 
যোগ্য ; কারণ, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় কবি গতামুগতিক পদ্বার 
' অম্লন্সরণ করেন নাই। এই কাব্যটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত--এইকর্লপ পরিচ্ছেদ-ভাগ 
অপর কোন দূতকাব্যে সম্ভবতঃ নাই। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ দুতকাব্যগুলি . 
প্রেরকের উক্তিসমূহ লইয়াই রচিত ; কিন্তু এই কাব্যে প্রেরক ও দূতের উক্তি 
প্রত্যুক্তি রহিয়াছে। = 

বিষ্ণুদাসের কাব্যের স্তায় এই কাব্যেও মনকে দূতক্লপে কৃষ্ণদমীপে প্রেরণই 
বর্ণনীয় বিষয়। কাব্যটির যে অংশটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে শার্দু লবিক্রীড়িত, 
শিখরিণী ও পঞ্গাটিকা প্রভৃতি নানা ছন্দে রচিত শ্লোক আছে--ইহা| রামরামের 
কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক বটে। তাহা! ছাড়া, কবির বর্ণনাকৌশলও 
চিতীকর্ষক। কৃষ্ণের বূপবর্ণনাচ্ছলে কৰি লিখিয়াছেন-- 

নীরদনীরজধিকতরূপং শারদচন্দ্ৰকনিন্দিতবক্ত,ম্‌। . 
নীরজলোচনদরশনপান্রং কৌস্তভরাজিতনিৰ্মলগাত্ৰম্‌। _ 
কপটেন নরোতমমুততিধরং ভুজযুগ্মহ্ুলক্ষিতজানুযুগম্‌। 
ধ্ৰজবজস্ুচিত্ৰিতপাদতলং ভজ দূত মম প্ৰিয়নাথমিমম্‌ ॥ 

[ হে দূত! আমার এই প্রিয়নাথের সেবা কর--যীহার রূপ জলদ ও 
-সরোজকে পরাভূত. করে, যাহার মুখখানি শরচ্ন্দ্র অপেক্ষাও মনোরম, যাহার 
নেত্ৰদ্বয় উৎপন্দৌপম, যাহার নিৰ্মল তন্থু কৌস্তভে শোভিত, যিনি ছলপূর্বক 
পুরুষোত্তম মূৰ্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি আজাম্ুলঘিতবাহ এবং ধাহার চরপতল 
ধৰ ও বজ্ৰ চিহ্নে স্ুশোভিত। ] 


বৈষ্ণব পুরাণাদিতে কৃষ্ণের সুপ্ৰসিদ্ধ মুরলীধবনির প্রভাববর্ণনাক্রমে কবির 
নিয়োদ্ধৃত উক্তি প্ৰাঞ্জল অথচ হৃদয়গ্রাহী 


১ | কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১২৮২ সংখ্যক পুথি । 


1৬৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ত্রিবাক্রোইসাবাপুরয়তি কলবেণুং যদি সকত 
স্থতাং ত্যক্্‌| মাতা পতিমপি বধূর্ধাবতি বনম্‌। 
অয়ং প্রাণী ন স্তাৎ. সজলনয়নে! ন ত্ৰিভুবনে 

মুদ্রা নিন্দা রবিরপি করোগ্রান্‌ স্থগয়তি ॥ 

[ ত্ৰিভঙ্গ ও (মুরারি) যদি একবার মধুর বংশীবাদন করেন, তাহা হইলে 
‘মাতা সন্তানকে, এমনকি বধু পতিকে, ছাড়িয়া বনাভিমুখে ধাবিত হন। ত্ৰিভুবনে 
এমন জীব নাই ( বংশীধবনি শ্রবণে ) যাহার নয়ন অশ্রপূর্ণ না হয়; সাগর(ও) 
স্তিমিত হয়, তপন তীব্র রশ্মি সংযত করে। ] 


বূপগোস্বামী» 

-... িঘুতোবণী”, “তক্ভিরদ্বাকর ও ‘প্রেমবিলাস’ প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে 
রূপগোস্বামীর জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্বপুরুষ- 
গণ ছিলেন কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয় চতুৰ্দশ 
পঞ্চদশ শতকে বংলাদেশে আপিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। রূপের পিতার 

_ নাম ছিল কুমার। গৌঁড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে তাহার নিবাস ছিল। 

গৌড়ের মুসলমান শাসনকতর্ণর অধীনে 'দবির খাস’ পদবী ধারণ কৰিয়া রূপ 
কর্মনিরত ছিলেন। তিনি “রুষ্ণলীলাপ্রিয় ছিলেন এবং নবদ্বীপের বৈষ্ণব- 
গণের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল । অবশেষে চৈতন্তদেবের সংস্পর্শে 
আসিয়া তাহার 'রূপ’ নামকরণ হইল এবং তাহার, মনে বৈরাগ্যের উদয় 
হইল। চৈতন্যদেবের আদেশে ভক্ত রূপ বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া 
কাব্য ও নাটক এবং নানা বৈষ্ণবশাস্ত্ৰবিষয়ক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 
গভীর ভক্তি ও তন্বজ্ঞানের জন্য ইতি বৃন্দাবনে বট্‌গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া 

পরিগণিত হইয়াছিলেন। রূপ-রচিত দুতকাব্য দুইটি--হংসদূত’২ং ও 
উিন্ধবসন্দেশ৩ | 

1. ইীহার রচিত গদ্ধাবলী সম্বন্ধে কোশকাব্যপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৷ 

২। সং (১) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহ, ওয় ভাগ, কলিকাতা,১৮৮৮, 
(২) ভূবন বসাক, কাব্যসংগ্রহ, ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭৪, 
(৩) হিবালিনের Sanskrit Antl॥০!০৪৮ তে প্রকাশিত ॥ 

৩। সং (১) হিবার্সিনে। 558928২৮৮11 ৫৮ তে প্রকাশিত, 


কায ৬৯, 


‘মেঘদুতে’র অন্থকরণে পরবর্তী কালে যে সকল দূতকাব্য রচিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে ‘হংসদুত’ অন্ততম | কিন্তু, ইহাতে কবির কিঞ্চিৎ মৌলিকতা! আছে। 
মন্দাক্রাস্তার পরিবতে তিনি শিখরিণী ছন্দে কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। দুত 
নায়িকা কতৃক প্রেরিত না হইয়া তাঁহার সখা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে । 
ব্রিহক্লিষ্টী রাধার সখী ললিতা বৃন্দাবন হইতে মথুরায় কৃষ্ণের নিকট হুংসকে 
দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সত্বর আগমনপূর্বক রাধার বিরহজাল! নিবারণ 
করুন, কৃষ্ণের প্রতি ললিতার এই অগ্ররোধ। 

পথের বর্ণনায় ও মথুরার বিবরণে কবির উপরে কালিদাসের প্রভাব হুমপষ্ট। 
জীবানন্দের সংস্করণে ১৪২টি, সংস্কত কলেজের পুথিতে ১৩১টি ও হীরাটীদের 
সংস্করণে ১০১টি শ্লোক আছে? । 

'উদ্ধবসন্দেশ, নামক কাব্যেও ‘মেবদুতে’র প্রভাব লক্ষিত হয়। ১৩১টি মন্দা- 
ক্ৰান্ত| ছন্দে কাব্যটি রচিত। মধুরা হইতে বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ কতৃক প্রধানা গোপী- 
গণের, বিশেষতঃ রাধার, উদ্দেশ্যে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্ৰেরৱণ--‘জীমদ্‌ 
ভাগৰতো’ক্ত(১০৷৪৭) এই ব্যাপারটি 'উদ্ধবসন্দেশের বিষয়বস্তু | ‘উদ্ধবসন্দেশে"র 
ভাবে ও ভাবায় কালিদাসের কাব্যের প্রতিধ্বনি সহজেই অমুরণিত হয়। দৃষ্া্থ . 
স্বরূপ 'মেঘদূত’ ও ‘উদ্ধবযন্দেশ’ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইল £-- 

আশাবন্ধঃ কুম্থমসদৃশং প্রায়শো হঙ্গনানাং 

সন্তঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি। (পূৰ্বমেঘ--১০) 
আপাপাশৈঃ সখি নবনবৈঃ কুৰ্বতী গ্রাণবন্ধম.... (উদ্ধবযন্দেশ- ৮৩ ) 
কচ্চিদ্ভতুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং ছি তস্ত প্রিয়েতি | ( উত্তরমেঘ_-৮৪) 
কচ্চিদ্যুয়ং স্বরথ সরসং তত্র চিত্তাঙ্ুকুলম্‌। € উদ্ধবসন্দেশ--১০৪ ) 


( পূৰ্বানুৰৃত্তি ) - 
(২) হরিচাদ, হীরাচাদ, কাব্যকলাপ, ১, বোম্বাই, ১৮৬৪, 
(৩ ভূবন বসাক, কাব্যসংগ্রহ, ২, কলিকাতা, ১৮৭৪, 
(৪) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাবাসংগ্রহ, ৯» কলিকাতা, ২৮৮৮, 
(৫) বঙ্গমতী, কলিকাতা, _ 
(৬) পুর দান, ঢাক, ১৯৪৬ । 
১। ভ্রঃ. চিন্তাহরপ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ--]]ন.0., ]]], পৃঃ ২৭৩-২৯৭ | 


৭৮. সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ৰং যীরধ্ৰনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথা:। ( উত্তরমেঘ--৯৭ ) 
ধীমন্‌ সন্তো মম কথয়িতুং বাচিকং প্রক্রমেথ'ঃ। (উদ্ধবসনেশ--১২৯) 
রূপরচিত একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-- 
নীতে শোষং বিরহরবিণ! সর্বতে! হৃত্তড়াগে জানে কঠম্থলবিলুঠিত- 
প্রাণমীনাসি তন্বি। 
দূরে সম্পরত্যবিরল হুম্বন্নারুতৈর্বারিতোহহং তৃষ্ণাজ্ভোধৌ বিলসদমূতা- 
লজ্ঘিতঃ কিংকরিষ্যে॥ 
..[অয়ি তমুগাত্ৰি, আমি জানি, বিরহতপনে তোমার হ্ৃদয়সরোবর 
নিঃশেষে শোষিত হওয়ায় তোমার প্রাণমীন কণ্ঠাগত হইয়াছে। আমি অধুনা 
দুরে সখারপ পবন কর্তৃক নিবারিত হইয়া তৃষ্ণাসাগরে দৃশ্যযান অমৃতদ্বারা 
পীড়িত বোধ করিতেছি; কি করিব? ] 
উক্ত শ্লোকে রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। রূপের 
শবচয়ন প্রশংসার্থ ও রচনা! গ্রসাদগুণবিশিষ্ট। 7 
* কাব্য এবং নাট্যগ্রস্থাদি ছাড়াও রূপ অন্ঠান্ত সংস্কত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 'বৃহত্রাধাকষ্ঞগণোদেশদীপিকা। সুবিদিত। 
গ্ৰীকৃষ্ণ সাব'ভৌম 
নবান্তায়ে ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। ইহার বাসস্থান সম্বন্ধে 
বিতর্ক থাকিলেও ইনি নবন্ধীপবাসী ছিলেন-_-এই মতই অধিকতর সমীচীন 
মনে হয়। প্রীকুষ্ণ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই পাণ্ডিত্যখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, 
সন্দেহ নাই ; কারণ, গর বৎসরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাজরুষ রায় তাঁহাকে 
ভূমি দান করিয়াছিলেন; ওঁ দানপত্রের তারিখ ২জ্যে্, ১১১০ সন। 
শরীকষ্ণ-রচিত ‘পদাঙ্কদূত’> সুবিদিত গ্রন্থ । ইহা নদীয়ার রাজা! কৃষ্ণচ্দৰের 
পিতা রঘুরাম রায়ের সভায় ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। গ্রীকৃষ্ণের 


১। (ক) সং জীবানন্দ বিদ্ধাসাগরের ‘কাব্যসংগ্রহ,' ১, পৃঃ ৫০৭-৩০, 
(খ) কাব্যকলাপ, ১, পৃঃ ৫৩ হইতে, 
(গ) ভুবন বসাক, কাব্যসংগ্ৰহ, ২, কলিকাতা, ১৮৭৪,] 
(ঘ) খ্যামাচরণ কবিরতু, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ । 


কাব্য ৭১ 


বিরহক্লিষ্ট গোপীগণ কতৃক তৎপদাঙ্কসমূহকে মধুরায় তাহার নিকট দুতস্বরূপে 
গমনের অম্নরোধ--ইহাই সংক্ষেপে 'পদাঙ্কদূতের বিষয়বস্ত। “মেঘদুতে'র 
অম্ুকরণমাত্র হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ককে দূতরূপে কল্পনা করায় গ্ৰন্থটি বৈষ্ণৰ 
সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। ইহার জনপ্রিয়তার একটি প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন শাস্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী কর্তৃক ইহার 
টীকারচনা। 

্্ীরুষ্ণের অপেক্ষাকৃত স্বল্পক্ঞাত অপর একটি কাব্যের নাম ‘কঞ্ণপদামৃত’২ 5 
ইহা নানা ছন্দে ২৫০টি শ্লোকে রচিত। কাব্যটির রচনাকাল ১৬৩৩ শকাব্দ 
(=১৭১১-১২ খৃঃ)। ইহার বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা। সাধকের ৷ 
মনোবৃত্তি লইয়া! কাব্যটি রচিত ; অবশ্য রচনায় কবিত্ব পরিস্ফ,ট হইয়াছে। 
ত্ৰিলোচন ) 

ইহার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় জানা যায় ন৷। ইহার কাব্যস্থ একটি 
শ্লোক হইতে কাব্যটির রচনাকাল ১৭৩০ শকাব্দ ( ==১৮০৮ খৃষ্টাব্দ ) বলিয়া 
মনে হয়। 
ভ্রিলোচন-্ত কাব্যের নাম ‘তুলসীদুত’। ইহা ৫৬টি পোকে রচিত।. 
কৃষ্ণ মধুরায় চলিয়া গেলে বিরহানলে দগ্ধ গোপীগণ বনে কৃষ্ণকে খুজিয়া 
না পাইয়া তুলসীকে কৃষ্ণের নিকট দূতম্বরূপ প্রেরণ করিতে চাহিলেন--ইহাই 
এই কাব্যের বিষয়বস্তু কাব্যটির রচনাভঙ্গীর উদাহরণস্বরূপ দুইটি শ্লোক 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

গোপৰধুগণ রুষ্ণের মথুরাগমন বিশ্বাস না করিয়। পরস্পর বলিতেছেন = 

সদোদ্বিগ্নাঃ খিরাঃ প্রিয়তমমুখালোকবিরহে 
বসামঃ কেনোচ্চৈন্তরুভিরয়ি সাং কিল বয়ং। 
_ সখি ত্যজা! গেহং গহনগমনং শ্রেয় ইতি তাঃ 
পরামর্শং চক্ুৰিরহভুজগীদষ্টহৃদয়াঃ ॥ 

[ প্রিয়তমের মুখদর্শনের অভাবে সর্বদা উদ্বিগ্ন ও ক্লান্ত হইয়| আমরা কাহার 

সহিত বিরাট মহীরুহগুলির মধ্যে বাস করিব ? ওগো সখি! গৃহত্যাগ 


১। ইহার পরিচয় বৈষ্ণব দর্শন প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 
২। Mitra, Notices, 1125. 


ণ্২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
করিয়া আমাদের গহন অরণ্যে গমনই শ্রেয়, বিরহতুজঙ্গ তাহাদের হৃদয় দংশন 
করিলে তাহার! এইরূপ পরামর্শ করিলেন । ] 

তুলসীকে দৃতরূপে কল্পনা করিয়া গোপীগণ তাহাকে বলিতেছেনঃ__ 


অয়ি বৃন্দে বন্দ্যে কিমপরমনিন্যযে ত্বয়ি বয়ং 
বদামঃ শ্তামাডেঘ্ররুপরি তব বাসো যদনিশম্‌। 
সদা তন্তাখ্যানৈঃ ক্ষয়িততনবঃ শৃন্যহৃদয়৷ 

দয়ালেশঃ কন্ত ক্ষণমপি ন চাস্বাস্গু ভবতি ৷৷ 


[ওগো মাননীয়! অনিন্দনীয়া তুলসী | তোমাকে আমরা আর কী বলিব ? 
তুমি সতত শ্তামের চরণোপরি বাস কর। তাঁহার কথা অনবরত বলিতে 
বলিতে আমাদের শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়া গিয়াছে; আমাদের 
এই অবস্থা দেখিয়া মুহূতের্র জন্য কাহার দয়! না হয় ? ] 

উল্লিখিত ঞ্লোকগুলি হইতে রচনার সাবলীঙাতা ও সরমত| স্পষ্ট বুঝ। যায় । 


- মাধবকবীন্দ্রতট্াচার্য 
ইনি খৃঃ উনবিংশ শতকের _প্রথমভাগে তালিতনগরে বাস করিতেন। 
ইহা ভিন্ন মাধব সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়ন| । 
মাধব-রচিত কাব্যের নাম 'উদ্ধবূত”৯। ্রমদ্ভাগবতে' উক্ত হইয়াছে 
যে, কুধ্ তর্বিরহবিধুরা গোপীগণের মনোরঞ্জনের জন্ত উদ্ধবকে বৃন্দাবনে 
পাঠাইয়াছিলেন। এই স্থত্র ধরিয়া! মাধব প্রধান! গোপীকর্তৃক উদ্ধবের মাধ্যমে 
কৃষ্ণের নিকট প্রেরিত প্রতিসন্দেশকে স্বীয় কাব্যের উপজীব্য করিয়াছেন। 
কাব্যটি ১৪১টি গ্লোকে রচিত। 
এই কাবাটি স্বভাবত/ই রূপগোস্বামীর ‘উদ্ধবান্দেশ’ নামক কাব্যের কথা: 
' স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্ত, এই দুইটি কাব্যের সাদৃশ্য শুধু নামের। 
ভাগবতোপাখ্যান উভয়েরই উপজীব্য হইলেও 'উদ্ধবসন্দেশে” উদ্ধব কৃষ্ণকৰ্তৃক 
গোপীগণের নিকট প্রেরিত । ডিদ্ধবদূতে’র বিষয়বস্তু সম্পূৰ্ণ বিপরীত । 


১। সং জীবানন্দ মিগ্।সাগর, কাবাসংগ্রহ, ১ম ভাগ । 


কাব্য ৭৩% 
হরিদাস 

ইনি ছিলেন শান্তিপুরনিবাসী জনৈক কবি॥ ইহার কাব্যের রচনাকাল: 
১৭৭৭ শকাব্দ ( = ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ )। 

ই'হার কাব্যের নাম “কোকিলদুত”৯। মূলকাব্যে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত 
১০০টি গ্লোক আছে।. কাব্যান্তে তিনটি শ্লোকে কাব্যপ্রশত্তি, কবিপরিচয় 
ও কাব্যরচনাকাল দেওয়া হইয়াছে। মথুরাপতি কৃষ্ণের বিরহযন্তধা রাধা 
কতৃক কুষের সমীপে দূতরূপে একটা কোকিলের প্রেরণ-সংগ্ষেপে ইহাই এই 
কাব্যের বিষয়বস্তু ! 

“মেঘ্দূতে'র অন্লকরণে লিখিত হইলেও ইহাতে রচনার কিছু অভিনবন্ব 
আছে) ‘কোকিলদূতে’ দূতের গন্তব্য পথের কোন বর্ণনা নাই। কবি 
কৃষ্ণকে প্রথমে রাধার মনোমুকুরে প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং পরে ই'হাদের, 
মিলনও ঘটাইয়াছেন। 
ভোলানাথ 

স্বীয় কাব্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি' 
ছিলেন গঙ্গাটিকরী নামক স্থানের অধিবাস’ এক ব্রাহ্মণ । 

তোলানাথ-রচিত কাব্যের নাম “পাদ্বনুত’২। জনৈক গোপী যমুনাতীরে 
গিয়া কৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়া মুছিতা হন। স্মথুরাগামী এক পথিককে 
দেখিয়! তিনি ক্ষ্ণণমীপে তাঁহাকে দুতরূপে প্রেরণ করেন_সংক্ষেপে ইহার, 
বিষয়বস্ত এইরূপ । 


১ । গিণিমালা’ টাকাসহ সুধাময় প্রামাণিক কতৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গা ৷ . - 
এই সংস্করণের মুখপত্রে কাব্যটি 'হরিমোহন প্রামাণিক-রচিত বলিয়া লিখিত আছে ॥ 
২ ৷ প্রকাশিত, প্রাচাবাণিমন্দির, ( সংস্কৃতদূতকাব্যরংগ্রহ, ৫ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৪৯ 


৭৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


১। কলিকাতা প্রাচাবাণী মনিরের সংস্কৃত 
২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৮৯ । 


অন্যান্য বৈষ্ণব দুভকাব্য 
__ (গ্রস্বনামগুলি বৰ্ণাসুক্ৰমিক ) 
কাব্যের নাম কবির নাম রচনাকাল সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু 
ও পরিচয় 
অনিলদূত১  রামদয়াল তর্করত্ব ? মথুরাগত এ্ৰীৰ্বফসমীপে 
*(ভট্টপল্লীনিবাসী ) বিরহিণী গোপী কতৃক 
বায়ুকে প্রেরণ। 
কাকদূত২  গৌরগোপাল শিরোমণি বিরহিণী রাধাকরূ্ক 
(পাঁচথুপিনিবাশী দীনবন্ধু মধুর্ায় কষ্ণলমীপে দুত- 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।) রূপে কাকের প্রেরণ। 
কীরদূত* . রামগোপাল কুষ্ণবিরহে কাতর 
[ নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচচন্ত্ৰের বৃন্দাবনবাসী গোপীগণ- 
সভাপতি ও 81193 কতৃক যথুরায় কৃষ্ণ- 
Gentoo Code বা সমীপে একটি শুককে 
‘বিবাদাৰ্ণবসেতু’র অন্ততম দুতরূপে প্রেরণ। 
সংকলয়িতা। ] 
গোপীদুতও লম্বোদরবৈদ্য [ আত্ম- মধুবাগিত কৃষ্ণবিরহে 
পরিচয়--জগদ্ছর্পভ নামক কাতর বৃন্দাবনস্থ গোপী- 
রাজার সভাকবি। ] গণ কতৃক তৎসমীপে 


দুত প্রেরণ। 


দুতকাব্যমাল!, ১৪২ (১) সংখ্যক পুখি। 


৩ H. P. 9৪৩৮5 Notices of Sanskrit Mss., IL, p. XXXIX | কলিকাতি। - 
সংস্কৃত, সাহিত্য পরিষদে একটি পুথি আছে (I89., 111, ৮, 275) 
৪। কলিকাতা প্রাচ্যবাণীমনিয়ের  সংস্কৃতদুতকাব্যমালা, ১৪২ (২) সংখ্যক পুথি। 


পাদপদূতৎ 


কাব্য 


বৈভ্তনাথ দ্বিজ কবিকর্তৃক 
: প্রদত্ত রচনা- 
কাল--১৭০৬ 
রা 
(১৭৮৪খুঃ) 


অম্বিকাচরণ ১ 


ৰঘুনাথ দাস খৃষ্টীয় সগ্ডদশ 
শতকের পর- 
বৰ্তা নহে; 
কারণ ওঁ শতকে 
নরলিংহ দাস 
এই কাব্যের 
বঙ্গাস্থবাদ 
করিয়াছিলেন । 


y ৰঃ 
ইহার বিষয়বস্তু 
ত্ৰিলোচনক্বত ‘তুলসী- 
দূতের - অম্বর্লপ। 
[ ত্ৰিলোচনের কাব্যের. 
আলোচনা. পূৰ্বে 
রষটব্য। ] 

চৈতন্তদেব নীলাচলে 
গমন করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া 
কর্তৃক গৃহপ্রান্গণস্থ নিম্ব- 
বৃক্ষকে তৎসমীপে দুত- 
রূপে প্রেরণের সঙ্ধল্প। 
বিরহিণী গোপীকর্তৃক 
কৃঞ্চসমীপে কোকিলকে 
দূতরূপে প্রেরণ। 
রাধার মুছ1 ও তৎপর 
ললিতাকৰ্ত্‌ক বৃন্দাবন 
হইতে মথুরায় কৃষ্ণ- 
সমীপে হংসকে দুত- 
রূপে প্রেরণ। 


১। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে একটি পুথি আছে । (790, II, p. 277) 

২। প্রকাশিত, নবদ্বীপকান্তি প্রেম, নবদ্বীপ, চৈতনাব্দ ৪৪৯ (স.১৯৩৪--৩৫ ধুষ্টাৰ)। 

৩। কলিকাতা প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃতদূতকাব্যমালা, ১৪২ (১) সংখ্যক পুথি । 

৪। মুল গ্ৰন্থ লুপ্ত; নরসিংহদাঁস-কৃত বঙ্গানুবাদমাত্র পাওয়। যায় (দ্রঃ-_দীনেশ সেন- 
সংকলিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিচয়, পৃঃ ৮৫০) । 


৭৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বৈষ্ণবেতর দুতকাব্য 
ধোয়ী 4 “Af 

এই শ্রেণীর কাব্যরচ়িতূগশেব মধ্যে ধোয়ী প্রাচীনতম । “পবনদৃতে”র 
শেষভাগে একটি শ্লোকে (১০১) তিনি বলিয়াছেন যে, ‘গৌড়েঙ্ৰ’ তাহার 
পৃষ্ঠপোষক। কিংবদন্তী ও জয়দেবের সাক্ষ্য) অম্ুগারে এই গৌড়েন্র ছিলেন 
লক্ষ্মগেন ; এই রাজারই তিনি সভাকবি ছিলেন। সুতরাং, ধোয়ী দ্বাদশ 
শতকের লেখক ছিলেন। ধোয়ী কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; 
কেহ কেহ তাহাকে বৈদ্য বলিয়া মনে করেন। আবার, জালাল-উদ্দিন রচিত, 
মিশ্রসংস্কতে লিখিত, 'সেকশুতোদয়া”২ নামক গ্রন্থে ( ১৬শ অধ্যায়) দেখা যায় 
যে, ধোয়ী ছিলেন তত্তবায়। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, ধোয়ী 
প্রথম জীৱনে জড়বুদ্ধি ছিলেন । ৷ 

ধোয়ীর প্রসিদ্ধ কাব্য ‘পৰনদুত’।৩ ১০৪টি মন্দাক্রাস্তা ছন্দের শ্লোকে 
কাব্যটি রচিত। রাজা লক্মণসেন দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে দক্ষিণদেশে গমন 
করিলে কুবলয়বতী নামী এক গন্ধৰ্বকন্তা তীহার প্রেমপাশে আবদ্ধা হন। বসন্ত- 
কালে বিরহবিধুর! কুবলয়বতী পবনকে উক্ত রাজার নিকট গৌড়ে দূত 
প্রেরণের প্রস্তাব করিতেছেন । এই কাহিনী কাব্যটির উপজীব্য । 

এই কাব্যে মেঘদুতের শ্যায় পূর্ব ও উত্তর ভাগ নাই। কিন্তু, বর্ণনাভঙ্গী 
ও কাব্যেরই স্ায়। কোন কোন স্থানে ভাবে ও ভাষায় কালিদাসের 
প্রভাব সুস্পষ্ট । মন্দাকরা্তা ছন্দে এতগুলি শ্লোক রচনা ধোয়ীর কবিত্বশক্তির 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সন্দেহ নাই। তাহ! ছাড়া, কবির ভাষা প্রায়শঃ প্রাঞ্জল ও 
সরস | গৌড়দেশের রাজধানীর বর্ণনায় ও স্থানের চিত্রটি যেন পাঠকের 
মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । রাজধানীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কৰি লিখিয়াছেন-_ 


১। ধোয়ী কবি-স্মাপতিঃ__গীতোবিব, ১9 ধোয়ী ‘কবিরাজ’ বলিয়া! নিজের পরিচয় 
দিয়াছেন। 'কবি-স্মাপতি' শব্দের অর্থও কবিরাজ ! 
২। সং সুকুমার দেন। 
৩। সং (ক) মনোমোহন চক্রবর্তী, Journal of Asiatic Scciety of Bengal, 1955, 
(খ) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলিকাত৷, ১৯২৬ ৷ 
৪1 W:ঃ—Pavanaduta, ed. C. Chakravarti, p. 0, 13-15. 


কাব্য ৭৭ 


গিশ্স্তামারমণমণিভিতর্ধযন্ধালবালাঃ 

পৌরস্ত্ীভিঃ ক্রযুকতরবো রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেযু। 
যত্ৰাষত্লোপগতসলিলৈৰ্নক্তমাপিক্তমূল৷ , 
নাপেক্ষত্তে পরিজনবধূপাণিবিশ্রাণিতান্তঃ ॥ (৩৮) 

[ যেখানে পৌরাঙ্গণাগণ গৃহপ্রাঙ্গণে গুবাকবৃক্ষদকল রোপণ করিয়াছেন; 
ও বৃক্ষসমূহের আলবাল চন্্রকান্তমণিপুঞ্জে বন্ধ। রাত্রিকালে (মণিসমূহ হইতে 
নির্গত) অবদ্রসস্তৃত জলে এ বৃক্ষরাজির মূল সিক্ত হয়; পরিচারিকাগণকে 
আর বারিসিঞ্চন করিতে হয় ন! । ] 

বাংলাদেশের অনেক গৃহস্থের বাড়ীতেই ৪ বা সুপারিগাছ সযত্বে 
রক্ষিত হয়। 

কবির বর্ণন| কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত গতাম্থগতিক। বিরহক্লিষ্টা 
কুবলয়বতীয় অবস্থা-বর্ণনক্রমে ধোয়ী লিখিয়াছেন__ 

দ্বেষঃ ক্রীড়াবিপিনবসতৌ চন্দনান্তোনিষেধঃ 
প্রত্যাখ্যানং সরপনলিনীতালবৃস্তানিলত্ত । = 
জাতন্ততস্তাং কথমপি সখীবুদ্ধিজন্বদ্বিয়োগে 
যূছ্ণাবেগব্যপগমবিধেরৈষ' এব প্রকার; ॥ (৭২) 

[ লীলোদ্যানে বাসের প্রতি তাহার বিরাগ হইয়াছে, তিনি চন্দনবারি 
ও সরস তালবৃত্তের ব্যজন পরিত্যাগ করিয়ছেন। আপনার বিরহে সুহ্াবেগ 
রোধ করিবার সবীবুদ্ধিজাত এই পদ্ধতিই তাঁহার মনে জন্মিয়াছে। ] 
অপর একটি শ্লোক-- 

ধত্তে দ্বেষং শশিনি কুরুতে ন গ্রহং কেশহস্তে 

দূরে হারং ক্ষিপতি রমতে নিন্দয়| চন্দনন্ত | 

বক্তুং দেব ত্বয়ি পরমণৌ স্বামবস্থাং কথংচিদ্‌ 
গাটোদ্বেগ! নয়তি কবিতাচিন্তয়া বাসরাণি ॥ (৭৩) 

[তিনি চন্দ্রের প্রতি বীতরাগ। তিনি কেশপ্রসাধন করেন না, হার 
দূরে নিক্ষেপ করেন এবং চন্দনের নিন্দাতেই আনন্দ পান। নিজের অবস্থা 
আপনাকে জানাইবাঁর জন্য উৎকণ্ঠাকুল লেই লাৰী কান্তাৰ কো 
দিনযাপন করেন । ] 


৭৮ অংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


এইরূপ বর্ণনায় কাব্যের চিরপরিচিত বিরহিণীমূৰ্তিরহঁ আভাস পাওয়া 
যায়--সেই চন্দন ও তালপত্রের ব্যজনে বীতস্পৃহা, সেই চন্দ্ৰে বিদ্বেষ, সেই 
.. প্রসাধনহীনতা ! আধুনিক দৃষ্টিতঙ্গীতে কবির কাব্যে যৌন আবেদন অতি 
প্রবল। ছুই চারিটি শ্লোকের পরে পরেই আদিরসব্যঞ্জক শব্দাদির বাহুল্য মাঞ্জিত- 
কুচিকে পীড়| দেয়। অপ্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগে কবির প্রবণতা কাব্যের 
অর্থবোধে ব্যাঘাত জন্মায়। চতুর্থ শ্লোকে অতিবেগবান্‌ অর্থে কৰি “জ্বাল” 
শব্দের প্রয়োগ করিয়া পাঠকের বিরক্তিভাজনই হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

ধোয়ীর এই কাব্যের গুণাগুণ যাহাই হউক, ইহার কিঞ্চিৎ প্রতিহাপিক 
৷ মুল্য আছে। লক্ষ্মণণেন যে দিগ্‌বিজয়ের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে অভিযান 
করিয়া 'দাক্ষিণাত্যক্ষিতীশ'গণকে পরাজিত করিয়ছিলেন, এই তথ্য তদানীন্তন 


"_ লেখমালা ৰা অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য, প্রমাণাস্তরের সমর্থন না 


পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনা প্রকৃতই ওঁতিহাগিক কিন! তাহা জোর করিয়া বলাও 
যায় না। অন্ততঃ লক্মণসেনের আমলে বিজয়পুর নামক এক স্থানে যে 
গৌড়ের রাজধানী ছিল, তাহা এই কাব্য হইতে জানা যায়। এই কাব্যে 
যে-সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে বাররামাগণ দেবদাসীর কার্য 
ব্যতীত অভিজাত নাগরকগণের বিনাসব্যসনেও সহায়ত! করিতেন, ইহা বুঝা 
যায়। এ্তিহাসিক চরিত্র লইয়! দূতকাব্যরচনা বিরল ; এই হিসারে ভারতীয় 
দুতকাব্যের ইতিহাসে ধোয়ী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। 
পিবনদূতে” তাৎকালিক দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় কিছু ভৌগোলিক তথ্যও 
নিহিত আছে। পবনের গতিপথের বর্ণনাক্রমে কবি পাণ্যদেশ,  উরগণুর, 
_ সেতুবন্ধ, কাঞ্চীপুর, চোল, কেরল, অন্ধ, কলিঙ্গ, সুক্ষ, প্রভৃতি স্থানের, তাতরপণী, 
সুবলা, কাবেরী, গোদাবরী, রেবা, নর্মদা, গঙ্গা, যমুনা! প্রভৃতি নদীর এবং ভিল 
ও শবরজাতির বাসস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। 

‘পিবনদুত’ ছাড়াও ধোয়ী (বা ধোঈ, ধোয়ীক ) কবির নামাঙ্কিত শ্লোক 
'সদুক্তিকর্ণামৃত', ‘সুভাবিতমুক্তাবলী’ ও ‘শাঙ্গ'ধরপদ্ধতি’, প্রভৃতি কোশকাব্যে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, তদ্রচিত অপর কোন কাব্যগ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। 


: কাব্য ৭৯ 
রুদ্র স্যায়বাচম্পতি১ 


ইনি ছিলেন, কাশীবাসী বিখ্যাত বাঙালী নৈয়ায়িক। ইহার কাব্যগ্ৰছের 
শেষে ইনি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কল্রের পিতামহ ছিলেন ‘গৌড়- 
ক্ষিতিপতিশিখারত্ব্বষ্টা্বি,রেণুবিদ্যাবাচন্পতিঃ” । এই ‘গৌড়রাজ’ ছিলেন হোমেন 
শাহ্‌। বিদ্যাবাচম্পতি গৌড়ের নিকটবর্তী ভাগীরখীতীরস্থ রামকেলি গ্রাম- 
নিবাসী ছিলেন। কুদ্রের পিতার নাম ছিল বিদ্যানিবাস|২ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ- 
যোড়শ শতকের কোন সময়ে রুদ্র জীবিত ছিলেন বলিয়া! মনে করা যায় । 

ইহার রচিত 'ত্রমরদূত”ও সুপ্রসিদ্ধ । কাব্যটি ৯২৫টি শ্লোকে রচিত ॥ 
মাল্যবান্‌ পর্বত হইতে রাম হনুমানকে রাবণন্বতা অশোকবনবাসিনী সীতার 
নিকট দৃতস্বরূপে প্রেরণ করেন। তৎপর বিরহক্লিষ্ট রামচন্দ্র উৎকণ্ঠায় দিন, 
যাপন করিতে থাকেন। অভিজ্ঞানমণিসহ আগত হনুমানকে দেখিয়া রাম 
আকুল হইয়া পড়েন। ধৈৰ্য অবলম্বন পূর্বক তিনি হনুযানূকে বিশ্রামের 
আদেশ দিয়া সীতাগতচিত্ে পর্বতে ভ্রমণকালে একটি ভ্রমর দেখিতে পান 
মনের গোপন কথা সীতাকে জানাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সেই ভ্রমরকে দুত 
নিযুক্ত করেন--সংক্ষেপে এই কাব্যের বিষয়বন্ত এইরূপ । 

রদ্ররচিত অপর দুতকাব্যের নাম “পিকদৃত'৪। এই ক্ষুদ্ৰ কাব্যটি শাৰ্চুল- 
বিক্রীড়িত ছন্দে ৩১টি শ্লোকে রচিত। ইহাতে উপসংহারে দুতের প্রতি গুভেচ্ছা- 
প্রকাশ নাই এবং কাব্যান্তে কবিপরিচয়ও লিখিত হয় নাই_-এই সকল কাৰণে, 
মনে হয় ইহা অসম্পূর্ণ । | | 

কাব্যটর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ । কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে তাহার 
বিরহবিধুর! রাধা বৃন্দাবনের কুঞ্ে ভ্রমণকালে একটি কোকিলকে দেখিতে পান। 


১। কেহ কেহ রুদ্রের উপাধি 'ন্যায়পঞ্চীনন' লিখিয়! থাকেন | (দ্রঃ বাঙ্গালীর সারশ্বত 
অবদান, পৃঃ ২৭৫) । 

২। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৭৩ ৷ ডাঃ বতীক্রুবিমল চৌধুরীর মতে, রুদ্রের পিতার 
নাম বিদ্যাবাগীশ। (দ্রঃবঙীয়দূতকাব্যেতিহাদ, পৃঃ ৩৮) 

৩। সং যতীন্্রবিমল চোঁধুরী, কলিকাতা, ১৯৪+ ॥ 

৪ । আঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সহাশয়-লিখিত প্রবন্ধ (1৫121 Historical Quarterly, 
ITIL. p. 272) | ৰ 


৮০ : _ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


“কোকিল সর্বজনপ্রিয় বলিয়া ইহাকেই তিনি কৃষ্ণলমীপে দুতরূপে প্রেরণ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দৌত্যকার্ধে নিপুণ হইলেও ভ্রমরুকে তিনি নির্বাচন 
করিলেন না; কারণ, সে মধুলোনুপ বলিয়া হয়ত কৃষ্ণপাদপন্মে যধুলোতে 
আসক্ত হইয়া আর ফিরিয়াই আসিবে না। পূর্বে প্রেরিত রাধার মন কৃষ্ণপদে 
‘লগ্ন হইয়া আর ফিরিয়া আসে নাই।  রাধাকর্তক প্রেরিতব্য সনোশটি 
এইরূপ £--হে মাধব, তোমার বিরহক্িষ্টা রাধা আমাকে ( কৌকিলকে ) দুত- 
রূপে প্রেরণ করিয়া! জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ; সম্ভবতঃ আমার প্রত্যাগমন 
পৰ্যন্ত, অপেক্ষা করিয়া! কর্তব্য স্থির করিবেন। হে কৃষ্ণ, যাহাকে তুমি মহা 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ এবং যিনি তোমার জন্ত নিজের যৌবন, জীবন, 
কুল, মান, এমনকি স্বামী ।প্রভৃতি পরিজনকেও, উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই 
রাধাকে অন্যের নিকট রাখিয়া তুমি কি করিয়া এখানে নিশ্চিন্ত আছ? 
অবশেষে রাঁধ। বলিতেছেন, “কৃষ্ণের জন্য আমি বহু কলঙ্ক সহ করিয়াছি। 
কিন্ত, “রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ মথুরাবাশী হইয়াছেন,_-এই অপবাদ 
স্থঃসহ।” 

উক্ত কাব্য দুইটি ছাড়া রুদ্র-রচিত আরও দুইটি কাব্যগ্ৰন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
ইহাদের নাম :“ভাববিলাস” ও বৃন্দাবনবিনোদ” |. 'ভাববিলাস+ মীনসিংহের 
জীবদ্দশায় তাহার পুত্র ভাবসিংহের নামে রচিত । 'বুন্নাবনবিনোদ? ৭৫০টি 
'শ্লোকে রচিত। _ 
গ্ৰীকব্চ তৰ্কালঙ্কার 

গোপীকান্ত ভট্টাচার্যের পুত্র সক, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জীবিত 
ছিলেন। জীমুতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকাকার হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ সুপ্রসিদ্ধ । 
তাহা ছাড়া, তিনি মন্মটের ‘কাব্যপ্রকাশে'রও একখানি টাকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন। 

ইহার রচিত কাব্যের নাম চন্দ্রদূত’১। হনুযান্‌ কৰ্তৃক সীতাসন্দেশ 
আনীত হইলে রামচন্দ্র কৰ্তৃক লঙ্কাস্থিতা সীতাদেবীর নিকট দুতস্বরূপে চন্দ্রের 
'প্রেরণ__ইহাই ক্যব্যটির বিষয়বস্তু ৷ 


31 H.P., Sastri 2 Notices of Skt. Mss. TI. p. 153. 


কাব্য 


৮৯ 


রী সার্বভৌমের ‘পদাঙ্কদূত’, নামক‘কাব্যের সহিত “চন্্রদুত্ের ভাষা-ও 


সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু 


নাগ সা ডাঃ চৌধুরী আলোচনা করিয়াছেনই। 
অন্যান্য বৈষ্ণবেভর দুতকাব্য - 
1... (গ্রস্থনাম বর্ণানুক্রমিক ) 
ত ও পরিচয় 


পদ্মতূতঃ : সিদ্ধিনাথ বিপ্র [ কৰির ক্িিপঘনশাকে” 
আত্মপরিচয়-_ পিতা- বলিয়! কবি রচনা- 
মহ চন্দ্রনাথ, পিতা কালের ইঙ্গিত 


আনন্দনাথ। ] দিয়াছেন। কিন্তু, 
ইহার অর্থ স্পষ্ট 
বুঝা যায় না। 
যকচুতত মহামহোপাধ্যায় অজিত- বৰ্তমান বঙ্গীয় 
নাথ স্যায়রত্ব শতকের প্রথমার্ধ। 


টি: rT ET 
১। বঙ্গীয়ঢূতকাঁবোতিহাসঃ পৃঃ ৫১1 
২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯২৫ | 


সেতুবন্ধনের জন্য 
সমুদ্রতীরাগত রাম- 
চন্দ্রের নিকট সীতা- 
দেবী কর্তৃক একটি 
পদ্মকে  ছুতরূপে 
প্রেরণ। 

এই কাব্যের একটি 
মাত্র অসম্পূর্ণ পুথি 
সংরক্ষিত হইয়াছে 
কে কাহার উদ্দেশ্যে 
দূত প্রেরুণ করিতে" 
ছেন, ' তাহ! বুঝা 
যায় ন!। মনে হয়, 
কোন বিরহিণী মধুত 
করী কর্তৃক প্রিয়তম 
মধুকরের উদ্দেশ্য 
বকের প্রেরণ এই 
কাব্যের বিষয়-বস্তু । 


ৰ 


৩ | কলিকাত| প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃত দূতকাঁব্যমালার ১৪৩ সংখ্যক পুথি । 


১৬ 


সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু", 


রাবণ-কৰ্ত্‌'ক অপন্ধতা 


কতৃ‘ক তৎ্সমীপে প্রতি- 
দুতরপে প্রেরণ। 
[ইহাতে মনাক্রাস্তা 
ছন্দের ছুই শতাধিক শ্লোক 
আছে। দূতকাব্যসমূহের 
মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা 
দীৰ্ঘ।] 


উক্ত দুতকাব্যগুলি ছাড়া বাংলাদেশে অপর একটি দুতকাব্য পাওয়| যায়। 
ইহাকে বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। ইহার নাম “তক্তিদূত+৩; 
রচয়িতা কালীপ্রসাদ। ভক্তটুক্্ক ততত্রিয়া মুক্তির সমীপে দুতরূপে ভক্তির 


প্রেরণ এই কাব্যটির উপভীব্য। 
ৰে) লেখমাল৷ 


সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে লেখমালার ( Epigraphs ৰা Inserip- 
8০০9) উল্লেখ না করিলে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাব্য- 
সাহিত্যের তথাকথিত, অন্ধকার যুগের কথা মনে করিয়াই পণ্ডিতপ্রবর 


১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২২ শকাব্দ । 
২৪ এ, ১৯০৯ খ্ৰীষ্টাৰ । 


৩। ্ৰঃ--R. L. Mitra ; Notices of Skt, Mss., IIL, Dp. 27 


পানা! 


কে 


কাব্য ৰি k ৮৩ 
ম্যাকৃস্মূলার তীহার রেনেস! মতবাদ? (Renaissance theory) ঘোষণ! 
করিয়াছিলেন। কিন্তু, রুদ্রদামন্‌-এর গীর্ণার প্রশন্তি (আঃ ১৫০ খৃঃ অঃ), 
হরিষেণরুত সমুত্ৰগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশত্তি (আঃ ৩৫০ খৃঃ অঃ) ও বৎসভট্টির 
মান্দাসোর ( দশপুর ) প্রশস্তি ( ৪৭৩ খৃষ্টাব্দ ) এই মতবাদের বিরুদ্ধে জাজল্য- 
মান সাক্ষী । 

ভারতীয় লেখমালার ইতিহাসে বাংলাদেশের দান পরিমাণে ও উৎকর্ষে 
সরিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের প্রাচীন লেখগুলি এই দেশে 


. সংস্কত চর্চার প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য সাক্ষী । বঙ্গীয় লেখমালার ্রতিহাসিক 


মূল্য* সম্বন্ধে বহু গবেষক আলোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বাংলা- 
দেশের ভূগর্ভে এখনও অনাবিষ্কত কত লেখমালা নিহিত আছে কে বলিতে 


- পারে? 


এই দেশের লেখমালার সাহিত্যিক মুল্য বিশেষ আলোচিত হয় নাই। 
বর্তমান ক্ষুদ্র গ্ৰন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই। এখানে 
শুধু এইটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশে আবিষ্কৃত সংস্কত লেখমালার মধ্যে 
প্রাচীনতম লেখের তারিখ আম্ুমানিক ৩৫০ খৃষ্টাব্দ এবং সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা 
অর্ধাচীন লেখের রচনাকাল ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ । এই লেখমালা হইতে প্রতীয়মান 
হয় যে, দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশে সংস্কতচর্চা হইয়াছিল ; শুধু চৰ্চ 
নহে, মৌলিক রচনার সাক্ষ্যও লেখমালা বহন করিতেছে। 

বঙ্গীয় লেখমালার স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ পরিদ্কুট। কল্পনার 
বৈচিত্র, বর্ণনার সরসতায় ও ভাবার লালিত্যে কতক রচনা উপভোগ্য ৷ 
সমকালীন ঘটনাবলী ও উদদিষ্ট নৃপতির প্রশত্তি লেখসমূহের মুখ্য বিবয়বস্তু। 
এই জাতীয় রচনার কাব্যোৎকর্ষ রচয়িতার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই 


১। আক, কুষাণ, শক প্রভৃতি বৈদেশিকগণের আক্রমণ হেতু খ্ৰীষ্টীয় যুগের প্রার্ম্ভকাল * 
হতে পঞ্চম শতক পর্যন্ত ভারতে সাহিত্যচৰ্চা সম্ভবপর ছিল -না। খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ট শতকে, সংস্কৃত 
সাহিতাচর্চা পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল-_সংক্ষেপে ইহাই রেনেনী মতবাদ । 

২। ইহাদের প্রতিহাসিক মূল্য নান! স্থানেই আলোচিত হইয়াছে। বিশদ আলোচনার জন্য 
দ্রষ্টব্য বিনয় সেন প্রণীত Some Historical Aspects of the Inscriptions of 
Bengal, 091, 1942. 


৮৪ . সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


লেখগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উহাদের মধ্যে ছন্দের বৈচিত্র্য ও 
মাধুৰ্য ;  শাৰ্ছুৰ্লবিক্ৰীড়িত, বস্ততিলক, উপজাতি, ইন্্ব্া, পুম্পিতাগ্রা, প্র! 
মালিনী, বংশস্থা, শিখরিণী, মন্দাক্ৰান্তা, প্রহধিণী প্রভৃতি যাবতীয় বিখ্যাত ও 
সুললিত ছন্দে রচিত শ্লোক লেখমালায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। গতাঙ্র- 
গতিক অমুষুপ, বা শ্লোক ছন্দেই ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া লেখমালার কৰিগণ 
স্বীয় কৰ্তব্য শেষ করেন নাই; রচনা সরস ও শ্রৃতিস্থথকর করিবার দিকেও 
তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল যথেষ্ট।- 

_ নিয়োদ্ধত কয়েকটি লেখাংশে৯ উহাদের রচয়িতৃগণের কাৰ নৈৰ 
পরিচয় পাওয়া যাইবে। ৃ 


[ ্রীচন্দ্রের কেদারপুর তাত্রলিপি ] 
স্পৃষ্টঃ পাধিবপাংহুদোহদরসঙ্লাঘাঘনৈদিগগজৈ- 
র্নেত্রাণামনিমেষতঃ পরিহৃতো দুরেণ বৃন্দারকৈঃ। 
কেশেষপ্সরসামপূর্বপলিত্রান্তং সমারোপয়ন্‌ 


ডী লখি 
(শার্দুলিবিক্রীড়িত ) 


- অঙ্গবাদ-সেই বিজয়ী রাজ| কতৃক রণে উখাপিত ধুলিজাল দিগ.গজ- 
সমূহদ্বার| স্পৃষ্ট হইত ; পাধিব ধুলির জন্য ওঁ দিঙ মাতঙ্গগণের তীব্ৰ আকাঙ্কা 
ছিল এবং উহাদ্বার| তাহারা পরম প্ৰীত হইত। এ ধুলিরাশি অগ্গরাগণের 
কেশে অপরূপ পরুতা ভ্রান্তি জন্মাইয়! আকাশমার্গে উখিত হইত; (কিন্তু) 
নলে দন দেৰগণ বাৰিৰ ত ৰ 


[ ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর ন লিপি Js 
অগ্ৰজামুজয়োৰ্মধ্যে মহাদেবাটহাসয়োঃ | 
স জজ্ঞে যজ্ঞপুরুষো বিরিঞ্চিহরয়োরিব | ( অন্নষ্টপ,) 


১ । Inscriptions of Bengal (vol III) নামক গ্রন্থে যেমন আছে তেমনই লিখিত 
হইল। 


কাব্য ৮৫ 


অম্লবাদ--জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব ও কনিষ্ঠ অট্টথাসের মধ্যে জন্মগ্ৰহণ করিয়া 
তিনি সেইরূপ শোভা পাইতেন যেরপে ব্রহ্মা ও হরের মধ্যে যজ্ঞপুক্লষ বিষ 
শোভিত হন। 

প্রসিদ্ধ ত্ৰিমৃতির সঙ্গে ভ্ৰাতৃত্ৰয়ের উপমা কী মনোরম | 


শৈল: সত্যশীলো নিরুপধিকরণাধাম সামস্তসেনঃ ॥ (অধ্ধর| ) 


অমুবাদ--তাহাদের বংশে মহাশে'ৰ্ধসম্পন্ন সামস্তসেন জন্মগ্ৰহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি তদ্বীয় শত্রুপক্ষের সাগরোপম সৈন্তগণের নিকট প্রলয়কালীন 
র্ষের যায়, বন্ধুবর্গরূপ কুমুদবনের নিকট, যশোরশ্মিহেতু, উজ্জল ও আহ্লাদ- 
জনক হিমাংশুর স্তায় এবং তৎপ্রতি চির-অস্থরক্ত সুহৃদৃগণের মনোরাঞ্জ্যে 
প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধিদ ভূধরের স্তায় ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যশীল এবং অকৃত্রিম 
করুণার নিলয়। 

বিভিন্ন যুগের বঙ্গীয় যে সংস্কত লেখামালা অগ্তাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
উহাদের সংখ্যা শতাধিক। এই লেখামালার সবই যে এই দেশে পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা নহে; বিহার, উড়িদ্যা প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে বঙ্গ- =, 
দেশীয় লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে । গৌড় করণ কায়স্থগণ সংস্কত ভাষায় সবিশেষ 
ব্লুৎপন্ন ছিলেন এবং প্রশস্তি প্রভৃতি রচনায় তাহাদের খ্যাতি বাংাদেশের 
চতুঃসীম| লঙ্ঘন করিয়াছিল। মগধের রাজ! আদিত্যসেন। কোন একদিন 
চন্দেল্লরাজ, শাকস্তরির চাহ্মান দুর্লভরাজ প্রভৃতি শাসকগণ গৌড়বাসী করণ 
কায়স্থগণের দ্বারা প্রশপ্তি রচনা করাইয়াছিলেন৯। দক্ষিণরাঢ়ের নবগ্রাম- 
নিবাসী হলায়ুধ নামক এক পণ্ডিত সম্ভবতঃ মালবদেশে বসবাস করিতেন। 
তিনি ১১২০ বিক্ৰমসম্বতএ ॥( ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে) ৬৪টি সংস্কৃত শ্লোক রচনা 
করিয়াছিলেন; গ্লোকগুলি মধ্যপ্রদেশের নিমর জিলার অন্তর্গত মান্ধাতা নামক 


রি বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য History ০" Bengal (Dacca University), 1, 
2, 588. ৰ 


৮৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


স্থানে অমরেশ্বরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে৯। অভুর্নবর্ধার রাজত্বকালের 
তিনটি লেখ মদন-রচিত। 

বাংলাদেশের লেখমালার মধ্যে কয়েকটি প্রধান লেখের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
নিয়ে লিখিত- হইল) ইহা হইতে উহাদের গানের! 
যাইবে। নিম্নলিখিত লেখতালিকা২ কালাম্ুক্রমিক। 


31 ভ্রু 00650580856 List of Inscriptions in the C, 2, and Berar 
(Hiralal), 1st. ed. ; p. 72 ; Bhandarkar’s List, No. 138. 

২। বিস্তৃত তালিকার জন্ত দ্ৰষ্টব্য বিনয় সেন মহাশয়ের Some Historical Aspects 
of the Inscriptions of Bengal, PP: XI-XLV ; নীহার রায়ের বাঙালীর ইতিহাস’, 
আদিপর্ব, পৃঃ ৮৬৯-৮৭৮। 


80885808208 


কাব্য | ত ৮৭ 


, পুপ্তষুগ 
(আঃ ৩৫০-৫৯৮ খৃষ্টাব্দ ) 

তারিখ প্রাপ্তিস্থান দাতা যাহারউদ্দেস্তে বিষয় : মন্তব্য _ 

পা / 

আঃ ৩৫০ বীকুড়া  চন্রবৰ্মা  চক্রস্বামী দোষগ্রাম (1) 

খুষ্টাব জিলার দান 

খ স্মুস্ুনিয়া 
পর্বতগাত্রে 
খোদিত। 

5৭৯ খৃষ্টাব্দ পাহাড়পুর ? ধূপ, দীপ, পুষ্প, তাঞ্জলিপি 
(কলিকাতা চন্দন প্রভৃতি দ্বারা পা 
হইতে জৈন গুহ্নন্দীর 
দার্জিলিং শিষ্য ও প্রশিষ্য 
রেলপথে কতৃক প্রতিষ্ঠিত 
জামালগঞ্জ বিহারে অৰ্হত্গণের 
ষ্টেশনের পূজার উদেশ্যে ৰ 
পশ্চিমে) ব্ৰাহ্মণ নাথশর্মা ও 

তদীয় পত্নী রামী 
কৰ্তৃক ভূমি-জয় | 

৫০৮ খৃষ্টাৰ ,গুণৈঘর রা হট তাম 
(ত্রিপুরা) বৌদ্ধগণের 

উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত 


; সতত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


- গুপ্তোত্তর যুগ 


( ৫৪৪- আঃ ৭০০ খৃষ্টাব্দ ) ৷ 


তারিখ 


প্রাপ্তিস্থান দাত! ' যাহার উদ্দেশ্য 


প্রদত্ত 
মল্লাসরুল ধগ্রেদী 
(বৰ্ধমান ) '__ বত্সশ্বামী 


বিষয় 


পঞ্চমহাযন্ঞ সম্পা- 
দনের আমুকুল্যের 
নিমিত্ত মহারাজ 
বিজয়সেন কর্তৃক 
ক্রীত ও প্রদত্ত 
ভূমি৷ - 


_ বৃৰ্ধগ্ৰহণ উপলক্ষ্যে 


ছ্রম্পস্বামীকে 
কষ্ণগিরি-বিষয়স্থ 
ছবলখয় গ্ৰামদান । 


শৰ্বাণী-মূতির বর্ণ 
চ্ছাদন 


(গ) পালযুগ ও জেনযুগ 
€ আঃ ৭৫০_-১২০৫ খৃষ্টাব্দ ) 
পালগণের লেখমাল| 22018857751 
তারিখ প্রাপ্তিস্থান দাতা যাহার উদ্দেশ্যে বিষয় "মন্তব্য 
ৰি রর 
খালিমপুর ধৰ্মপাল  শুভস্থলীস্ব .চারিটি- গ্রামদান তাম্ৰশাসন ধর্মপালের 
( মালদহ ) নন্ন-নারা- “রাজত্বের ৩২তম৫) 
য়ণের মন্দিরে বৎসরে প্রদত্ত । 
লাটব্ৰাহ্মণ 
ও অন্ঠান্ত 
পুরোহিত |! 


লা দেবপাল বৌদ্ধবিহার ুবর্ণবীপের শাসন দেবপালের 
/ কর্তা বালপুত্রদেব রাজত্বের ৩৯তম, 
করৃকি নালন্দায় বৎসরে প্রদত্ত 

নিমিত বৌদ্ধ- তাঅশাসম। 


ব্হিরের  জন্ত 

15: পাঁচটি গ্রাম দান। ৰ 
দিনাজপুরে গরুড়-স্তম্ভ স্থাপন, ইহাকে মঙ্গলবাড়ি 
বদল গুরব মিশ্র ও গ্রস্তৰুলিগিও বলা 
গ্রামের তাহার পূর্বপুরুষ- হয়। 
নিকটবতী 3 গণের প্রশস্তি, 

্‌ ‘স্থান নারায়ণপাল পর্যন্ত 

পাল রাজগণের 

্‌ উল্লেখ। 
জাজিলপাড়া ্রীধরশর্মা ' বুদ্ধের নামে দুইটি গোপালের 


নি বৎসরে প্রদত্ত 
তাম্ৰশাসন। 


রি সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান : 


তারিখ প্রাপ্তিস্থান দাতা যাহার উদ্দেশ্যে বিষয় মন্তব্য 
সারনাথ স্থিপাল কৰ্তৃক বুদ্ধমুতির পাদপীঠে 
ধৰ্মরাজিক, ধর্মচক্র খোদিত। 
ও গন্ধকুটীর সংস্কার বিক্ৰমসম্বৎ ১০৮৩। 
এবং গোৌড়রাজ 
মহীপাল কর্তৃক 
কীতিস্তস্তস্থাপন। 
চন্দ্রগণের লেখমাল!। 
( আঃ ৯৫০-১০৫০ খৃষ্টাব্দ ) 
তারিখ প্রাপ্তিস্থান দাতা গ্রহীতা বিষয় মন্তব্য 
ইদিলপুর ভূমিদান শ্রীচক্জের রাজত্ব- 
(ফরিদপুর) কালের তাঞ্র- 
শাসন। 
,_ ব্লামপাল শাস্তিবাতিক বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঘের 5 
: (ঢোকা) অর্থাৎ শাস্তি- প্রার্থনাপূর্বক ভূমি- 
| তত কর্মের জন্য দান । 
নিযুক্ত 
পুরোহিত 
পীতবাসগুপ্ত- 
শর্মা। 


কান্ধোজগণের লেখমাল!। 
(আঃ ৯৫০-১০২৫ খৃষ্টাব্য ) 
বাণগড় “কাম্বোজান্বয়- শিব্মন্দির উৎসৰ্গ। ভসম্ভলিপি। 
(দিনাজপুর) গৌড়পতি।” 


ত 


কাব্য 


৯১ 


বৰ্মগণের লেখমাল ৷ 
(আঃ ১০৫০-১১৫০ খৃষ্টাব্দ ) 
তারিখ প্রাপ্তিস্থান দাতা গ্রহীতা বিষয় মন্তব্য 
বেলাব ‘শাস্ত্য’-  বাছছদেবের নামে ভোজবর্মার রাজসত্ব- 
(ঢাকা) গারাধিকৃত ভূমিদান | কালের ৫ম বত্মরে 
রর রামদেবশর্মা প্রদত্ত তাত্ৰশাসন। 
বজ্রযোগিনী স্থামলবৰ্ম৷ ভীমদে ভূমিদান। তাত্রশাসন। 
(ঢাকা) স্থাপিত ' 
বৌদ্ধ প্রজ্ঞা- 
পারমিতা 
মন্দির । 
সেনগণের লেখমাল!। 
এ ( আঃ ১০৫০-১২২০ খৃষ্টাব্দ ) 
তারিখ:  প্রাপ্ডিস্থান দাতা যাহার উদ্দেশ্যে বিষয় মন্তব্য 
ৰু প্রদত্ত ? 
বিজয়লেন খথেদী মহাদেবী বিলাস- বিজয়সেনের 
(২৪ পরগণা) ব্ৰাহ্ম 876: ১118 
} উদয়কর গ্রহণের সময়ে ৬২তম বর্ষে প্রদত্ত 
দেবশর্ষা।  সব্ণতুলা-পুরুষ দান তাঅশাসন। 
উপলক্ষ্যে ভূমিদান। 
“নৈহাটী :. বল্লালসেন সামব্দৌ স্বর্ষগ্ৰহণের সময়ে বল্লালের রাজত্বের 
(২৪ পরগণা) আচাৰ্য বালের নাত ১১৭ যে গাহে 
বাসুদেব শৰ্মা বিলাসদেৰী কতক তাত্রলিপি। 


হেমাশ্বদান 
উপলক্ষ্যে বাল্পহিখ 
গ্রাম দান । 


৯২ 
ভারিথ 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


প্রাপ্তিস্থান দাতা যাহার উদ্দেশ্যে বিষয় মন্তব্য 
আম্ুলিয়া লক্ষ্মণসেন যজুৰ্বেদী ভূমিদান। লক্ষ্মণসেনের 
নদীয়া) পণ্ডিত রঘু. সারা 

দেব শর্মা। প্রদত্ত তাত্রশাসন। 
মাধাইনগর অথর্ববেদী মৃলাভিবেক তাম্ৰশাসন। 
(পাবনা) ‘শাস্্যা- উপলক্ষে; ‘এন্দী 

গারিক?  মহাশান্তি” অনুষ্ঠানে 

গোবিন্দ গ্রামদান | 

দেবশর্মা। 


উল্লিখিত প্রধান লেখমালা ছাড়াও বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লেখমাল! 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে ভট্টভবদেবের> তুবনেশ্বরপ্রশত্তি সবিশেষ 
পরিচিত। এই প্রশত্তি রাঢ়ের সিদ্ধলগ্ৰামস্থ নারায়ণ বা অনস্ত-নারায়ণের 
মন্দিরে ছিল। সেখান হইতে উহা কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 


- আনীত হয়। তৎপর, উড়িষ্যার তুবনেশ্বরের পুরোহিতগণের অঙ্থরোধে উহা! 


তথায় প্রেরিত হয়। উহা এখন তথাকার অনন্তবান্ুদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণের 
প্রাচীরে রক্ষিত আছে! 7 

_ এই প্ৰশস্তি ভবদেব-সখা বাচস্পতি কর্তৃক রচিত। ইহাতে ভৰদেবের 
বংশাবলী ও কীতিকলাপের স্তৃতি আছে। 


১ | ভবদেবের জীবনী ও কাল সম্বন্ধে নব্যস্থৃতি-প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ।_ 


কু 8838-5৮-০৪ 


টিনা ররর রাস সিটি উম 7 ET TTT 


করিয়াছেন |? 


কাব্য - ৯৩ 
(এঃ) গগ্ভকাব্য ও চম্পু 
_ বাংলাদেশে রচিত গণ্ঠকাব্যের নিদর্শন সামান্যই আছে। এক “হিতোপবেশ' 
ব্যতীত বাঙালী-রচিত উল্লেখযোগ্য ' কোন সংস্কত গণ্তকাব্য নাই বলিলেই 
চলে ইহাতেও কতটুকু লেখকের নিজস্ব দান তাহা অনিৰ্ণেয়। “হিতো- - 
পদেশ” ‘পঞ্চতন্ত্ৰের একটি রূপমাল্র, মূল 'পঞ্চতন গ্রন্থ লুপ্ত । রচনাশৈলীতে 
‘হিতোপদেশ’রচয়িতার কৃতিত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা না গেলেও ,বিষয়- 
বস্তুর বিশ্াসে তাহার কিঞ্চিৎ মৌলিকতা আছে। মূলগ্স্থের পাঁচটি প্রসঙ্গের 
স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গরগুলির বিস্তাসক্ৰমেও কিছু 
অভিনবত্ব আছে। তাহা ছাড়া, ‘হিতোপদেশে’ 'কামন্দকীয়নীতিসারে'র বহু 
শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ৷" ? 
‘হিতোপদেশ’কার নারায়ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধবলচন্দ্র নামক কোন 
ব্যক্তি। এই গ্রন্বের একটি পুথির লিপিকাল ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ ; সুতরাং, নারায়ণ 
ইহার পরবর্তী হইতে পারেন না। ৰ 
" হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ২ যহাশয়-রচিত “সরলা” একখানি গণ্ভকাব্য। সরলা 
নারী এক কাল্পনিক নারীর ঝড়ে নদীগর্ভে নিমজ্জন এবং পরে তাহার উদ্ধার 
ও বিবাহ এই কাব্যের বিষয়বন্ত |. 
পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুরের একটি পণ্ডিতপ্ৰধান স্থানের নাম কোটালী- 
পাড়া। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে সেখানে কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য নামে 
একজন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছুর্গাদাস তর্কবাগীশ। 
কৃষ্ণনাথ-বচিত গ্রন্থের নাম ‘আনন্দলতিকাচম্পু /৩ ইহা “কু্ম নামক 
পাঁচটি পরিচ্ছেদে রচিত ।  প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-কাহিনী ইহার বিষয়- 
বস্তু | এই গ্রন্থ প্রণয়নে কৃষ্ণনাথ স্বীয় বিদুষী ভার্যার খণ মুকতকষ্ঠ স্বীকার - 


১ শদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চল্পু। কৃষ্ণভক্তিমূলক চন্পুগুলি পূৰ্বে বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে 


১ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


চিরঞ্জীব*-রচিত “বিদ্েন্মোদতরঞ্গিণী”২ চম্পূর আকারে লিখিত। ইহাতে 
‘তরঙ্গ’ নামে আটটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদ কবি স্বীয় বংশ- 
পরিচয় দিয়া অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলিতে "বিভিন্ন আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের 
* মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের তন্ব সংক্ষেপে 
অথচ সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে বিষয়বস্তুর বিন্যাস এই- 
রূপ , এক প্রতুর বাড়ীতে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্ৰিত হইয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি 
সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ এবং নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিকাদি দীর্শনিকগণ ক্রমে সভায় 
প্রবেশ করিতেছেন। এই অবস্থায় পণ্ডিতগণের বেশভূষার বর্ণনা. এবং 
পরস্পরের মধ্যে তর্কাত্মক আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের স্বকীয় মত কবি 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রস্থখানি পাঠে নাটকের ন্যায় মনে হয়। ইহাতে 
রস্ককারের দৰ্শনশান্ত্ৰে পাণ্ডিত্যের সহিত কবিত্বের চিত্তাকৰ্ষক সংমিশ্রণ হইয়াছে। 
গ্রন্থটির একটি অংশের ভাঁবাস্থুবাদ দেওয়া যাইতেছে । ইহা হইতে গ্রন্থের 
স্বরূপ বুঝা যাইবে। 
পাছে কীটপতঙ্গ মারা যায়, এই ভয়ে ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে 
করিতে এবং সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে নাস্তিক প্রবেশ করিলেন। 
তাহার মস্তক মুণ্ডিত। নাস্তিকের সহিত আস্তিক দার্শনিকের কথোপকথন-- 
নাস্তিক--বঞ্চকেরা বলে, দেবতার অর্চনা কর, জন্মান্তরের জন্য কর্ম করিয়া 
_ পুণ্য সঞ্চয় কর, যজ্ঞে পশুবধ কর ইত্যাদি । 
মীমাংসক--যজ্ঞে নিহত পণ্ড স্বৰ্গে যায়, তাহাতে দেবতার তৃপ্তি হয়, যজ- 
মানের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। 
নাস্তিক-_ দেবতা, জন্মান্তর প্রভৃতি কোথায় ? 
মীমাংসক-বেদ পুরাণাদিতে এ সকল কর্মের প্রশংসা আছে। 
নাস্তিক_ বেদ ত বঞ্চকের কথা। পুরাণের প্রামাণ্য কোথায়? উহার! 
অতীন্দ্ৰিয় বস্তুর কথা দিয়া জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র । 


১। পরিচয় অলঙ্কারপ্ৰসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য ৷ 
২। সং-(ক) বেঙ্কটেশ্বর প্রেম, বোম্বাই, ১৯১২ ৷ 
(থ) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা! 
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কাব্য + ৯৫ 
মীমাংসক, বৈদান্তিক প্রভৃতির সঙ্গে তর্কে নাস্তিকের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। 
তখন সভার প্রভু মীমাংসকাঁদি দার্শনিককে স্ব স্ব মতবাদ ব্যক্ত করিয়া 
অপর দর্শনের সহিত তাঁহাদের বিরোধ ব্যাখ্যা করিতে বলেন। মুক্তির কর্তা. 
কে-_এই'বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। মুক্তির কৰ্তা 
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ অঙ্ুসারে বিভিন্ন ; যথ|-- 


যোগশান্ত্ত -- শিব, 
- বৈষ্ণবদৰ্শন = বিষ্ণু 
রামাইত. -- রাম ইত্যাদি। 


এইরূপ বিবাদ চলিতে থাকিলে একজন সর্বশাস্ত্ভ্ঞ পণ্ডিত সভায় আসিয়া 
মীমংস! করিলেন যে, হরি ও হরের অদ্বৈতজ্ঞানই মুক্তির কারণ। 

গ্রন্থটিতে চিরঞ্জীব লোকায়ত, জৈন দিগম্বর এবং বৌদ্ধগণের চারিটি 
দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; ইহারা সকলেই 
পরলোকে অবিশ্বাসী | বস্তুতঃ, লোকায়তের| পরলোকে বিশ্বাসী নহে; কিন্ত 
বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরলোক বিশ্বাস করে। অবধ্য, বেদের প্রামাণ্য না মানার 
ব্যাপারে ইহারা সকলেই একমত। 

এই গ্রন্থে চিরঞ্জীব তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্র-রচিত নস্্ার্থদীপ' ও ‘রাম- 
প্রকাশ’ নামক ছুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন--প্রথমটি বৈদিক অমুষ্ঠানাদিতে 
প্রযুক্ত বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা, দ্বিতীয়টি স্থতিগ্ৰন্থ। * 

“বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী’ হইতে ছুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হুইল | 


বৈষ্ণবের বর্ণনা £-- 
আনাসমুধ্বতিলকী বহুশঙচত্র- 
পদ্মাঙ্কিতোজ্জলবপুৰ্'তপীতবাসাঃ | 
কণ্ঠে ললামতুলসীঅ্ৰজমাদধানঃ 
গ্রীমানয়ং হরিকথাং কথয়ম্‌ পৈতি ৷৷ (২৯) 
[ নাসিকা পৰ্যন্ত উধ্ৰ'তিলকধারী, বহু শঙ্খক্ৰপদ্মচিহ্নশোভিত উজ্জল দেহ- 
বিশিষ্ট, -পীতবসন ও শ্রীধুক্ত এই ব্যক্তি কণ্ঠে তুলসীর মাল! ধারণ করিয়া * 
হরিনাম করিতে করিতে আসিতেছেন। ] ঠি 


৯৬ , সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ৰ শাক্তের বৰ্ণন৷ £-- 
জবাপুলং মুৰি শ্ৰজমুরসি মল্লীসুষনসাং 
ললাটেহপ্যারক্তং তিলকমনুলিপ্তং মলয়জম্‌ । 
ধানঃ সাননাং নিজহৃদি পরব্রহ্মমহিষীং , 
সমায়াতঃ সাক্ষাদপর ইব রাকাপতিরয়ম্॥ (২৷৫) 


[ মস্তকে জবাফুল, বক্ষে মল্লিকীফুলের মালা, কপালে ঈষৎ রক্তবর্ণ তিলক ও 
চনদনাম্থলেপন এবং সানন্দে নিজ হৃদয়ে পরব্রঙ্গ মহিষীকে ধারণ করিয়! ইনি 
সাক্ষাৎ পুর্ণচন্দ্ের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছেন ৷ ] 

চিরঞীবের অপর চম্পৃকাব্যের নাম মাধবচল্পুঃই। যা পাঁচ উচ্ছাসে 
রচিত। মাধব অৰ্থাৎ কৃষ্ণের কুৰলয়াক্ষ নামক সখা সমভিব্যাহারে মৃগয়াগমন, 
বনে হুদের তীরে কলাবতী নামী কুমারীর দর্শন ও পরস্পরের প্রতি অন্ধরাগ, 
স্বয়ংবরে কলাবতীকে মাঁধবের পত্রীরূপে লাভ, কলাবতীসহ প্রত্যাবর্তনকালে 
পথে রাঁক্ষমগণের সহিত যুদ্ধ ও কৃষ্ণের জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীসহ বাস, 

- নারদের অস্থরোধে কৃষ্ণের দ্বারকায় গমন, বিরহবিধুরা কলাবতীর শোচনীয় 
অবস্থা, কলাবতী কর্তৃক হংসকে কৃষ্ণের নিকট দূতরূপে প্রেরণ,  রাক্ষস- 
দমনের ছলে দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন--এই ঘটনাবলী 
অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত । 

'__ ঘটনাবলীর উদ্ভাবনে ও চরিত্রস্থজনে কবির যথেষ্ট মৌলিকতা আছে 
বিষয়বস্তুর বিন্যাসে তিনি নিপুণ। অপর কাব্যটির প্যায় ; ইহারও ভাষা প্রসাদ- 
গুণবিণিষ্ট এবং রচনাভঙ্গী মনোজ্ঞ। মুগয়| প্রসঙ্গে বিবিধ জন্তুর বর্ণনা ও 
উহাদের মধ্যে পরস্পর ঘুদ্ধের বর্ণনা! চিত্তাকর্ষক । 

‘মাধবচম্পুং হইতে দুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধত হইল । হি 


মদোনত্তমাতঙ্গমালোক্য সাক্ষাৎ 
প্রিয়াপ্রেমতোহন্াত্র গন্থং ন শক্তঃ। 


১। সং(ক) সত্যব্ৰত সামশ্রমী, কলিকাতা, ১৮৭১ খ্ৰী, 
(খ) জীবানব্ৰ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা | 


কাব্য ৯ 
চলৎকেশরালি পক 
র্নরীনতি পিংহো দরীমধ্যবর্তী ॥ (১/১৯) 

[ গুহামধ্যস্থ সিংহ. মদমত্ত গজকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রিয়ার প্রণয়বশতঃ 
অন্থস্থানে গমনে সক্ষম না হুইয়া কেশরগুচ্ছ কম্পিত করিয়া ও লাঙ্গুল উত্তোলন 
করিয়! বারস্বার নৃত্য করিতেছে । ] 

আয়াতে দয়িতে চিরেণ রতসাদালীতিরাবেদিতে 
নির্মক্তাঃ সহসাহনয়া নয়নয়োৰ্যদ্বা রিধারাঃ ক্ষণম্‌। 
তন্মন্তে বিরহানলে চিরতরং হত্বাশ্রবিদ্ৎকরৈ- 
রদ্যৈবং নয়নক্রচা মুগদৃশা পূৰ্ণাহুতিদীয়তে ॥ (৫18৫) 

[ প্ৰিয়তম দীর্ঘকাল পরে আসিবার পর সখাগণ পাগ্রহে তাহা বলিলে এই 
মুগনয়না নারী যে সহসা ক্ষণকালের জন্য অশ্রুমোচন করিলেন তাহাতে, আমার 
মনে হয়, ইনি বহুকাল বিরহানলে অশ্ৰুবিন্দুসমূহের আহুতি দিয়া আজ এই- 
সপে নেত্রক্রক্* দ্বারা পূৰ্ণাহুতি দিতেছেন। ] 


টে) বিবিধ 


চন্দ্ৰগোমী 

ইহার জীবনবৃত্তান্ত ব্যাকরণপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 

চন্রগোমি-রচিত “শিবালেখধর্ম'২ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয় ।  শর্য ও 
প্রদুত্বের মোহে মত্ত শিষ্য রত্বকীতি নামক এক রাজকুমারকে ধর্মপথে প্রবর্তিত 
করিবার উদ্দেশ্যে ১৪৪টি শ্লোকে গুরুর উপদেশাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। 
উপদেশগুপির মধ্যে প্রধান এই যে, ইহজীবনে পরোপকার পরম ধর্ম এবং 
বিষয়তৃষণ সর্বধা পরিত্যাজ।। 

নীতি শিক্ষাদানের প্রতিই গ্ৰন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। এই গ্রন্থে কাব্যোৎ- 
কর্ধ বিশেষ কিছুই নাই | 


১। ‘জ্ৰক্‌’--যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য কাঠের হাতা। 
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৯৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কোন কোন সংস্কৃত কেশকাব্যে চন্দ্ৰগোমীর নামাঙ্কিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
কোন কোন কোশকাব্যে চন্দ্রগোপী এবং চন্দ্ৰযোগীর নামেও শ্লোক দেখা যায়। 
পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ চন্ত্রগোপী ও চন্দ্রযোগীকে চন্দ্ৰগোমীর সহিত 
অতিন্ন মনে ক্রেন। প্রধান প্রধান কোশকাব্যগুণির নিয়লিখিত শ্লৌকসমূহ এই 
কবির নামের সহিত যুক্ত । এ 

শ্রীধরদাসের 'সছুক্িকর্ণামৃত”__চন্দ্রযোগী__-৫1৬৬1৫ । 

বল্পভদেবের ‘স্নুভাবিতাৰলী” চন্ত্রগোগী--৩৩৬৮, ৩৩৮৪, ৩৪৪৮, ৩৪৪৯ । 

জল্হণের ‘হুক্তিমুক্তাবলী’-- চন্দ্ৰগোমী--১৩১৷৫২ ; ১১৬।৯। 

কেশকাব্য হইতে চন্দ্ৰগৌমীর ছুই একটি শ্লোক নিযে উদ্ধৃত হইল। 


কামং বিষং চ বিষয়াশ্চ নিরীক্ষ্যমাণাঃ 

শ্রেয়ো বিষং ন বিষয়াঃ পরিসেব্যমানাঃ। 

একত্র জন্মনি বিষং বিনিহন্তি পীতং 

জন্মাস্তরেষু বিষয়াঃ পরিতাপয়ত্তি ৷৷ ( স্নুভাষিতাবলী--৩৩৮৪ ) 


[ কৰি বিষ ও বিষয়ের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বিষয়ভোগ অপেক্ষা 
বিষসেবন শ্ৰেয়; কারণ, বিষপান এক জন্মেই আমাদিগকে বিনষ্ট করে, কিন্ত 
বিষয় জন্মান্তরেও পরিতাপ জন্মায়। ] 


কেচিন্তুয়েন হি ভজস্তি বিনীতভাব- 

মন্তে জনা বিভবলোভক্ৃতপ্ৰযত্লাঃ | 

কেচিচ্চ সাধুজনসংসদি কীতিলোভাৎ 

স্ভাববান্‌ 'জগতি কোপি ন সাধুরস্তি । (স্ুভাষিতাবলী ৩৪৪৯) 


[কেহ ভয়হেতু, কেহ বিভবের লোভে, কেহ বা সাধুষমাজে খ্যাতির 
লোভে বিনীতভাব ধারণ করে। সভীবসম্পন্ন সাধু পৃথিবীতে কেহ নাই ।] 


অভিনন্দ 
অভিননের জীবনী রামায়ণমূলক কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 


কাব্য ৯৯ 


অভিনন্দের “কাদদ্বরীকথাসার/৯ আট সর্গে রচিত। বাণভট্টের কাদম্বরী- 
আখ্যানের সংক্ষিপ্তসার-রচনা কবির উদ্দেশ্য | তাঁহার কবিত্বখ্যাতি একসময়ে 
যে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । “অমরকোষে?র 
টাকায় বৃহস্পতি রায়মুকুট এবং ‘হ্ুবৃত্ততিলকে’ ক্ষেমেন্ত্র ইহার শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। “কীতিকৌমুদী'তে (৯২৬) সোমেশ্বর অতিনন্দের প্রশংসা 
করিয়াছেন। 
প্রধান কোশকাব্যগুলিতে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ অভিনন্দের নামাঙ্কিত । 
স্থতাঁষিতরত্রকোশ--১৭৩, ২৫২, ২৮২, ৩০৩-৪, ৩১৭, ৫৮৯, ৫৯৫, ৭৪৪, 
(বিদ্ভাকর ) ৭৬২, ৯৪৭, ১০০১, ১০৫৮, ১১৯২১ ১২৯৫, ১৩৮৪, 
১৩৯১, ১৪৭২, ১৫৫২, ১৬৯৯ । 
সদুক্তিকৰ্ণামৃত--১--৩২1৪, ৫২|১, ৫21২, ৫81২, ৭৭৫, ৭৯২, ৮১১ 
(শ্রীধরদাস ) ২--৪৩1৩, ১২৬1২, ১৫০1৩, ১৬১।১, ১৭২1১, ১৭৬|১ । 
৩-১০১, ১১২ । 
৪8--১|৪, ৯1১, ২৪|৪, 8৯|১, ৬২|৪ | 
৫-২৭৫, ২৬1৪ | 
স্থক্তিমুক্তাবলী--৫৩|৩২-৩৫ } ৭২|১৯, ২০; ৮৭1৩) ৯০২,৩। 
(জনলুহণ ) 
পদ্ধ৷বলী-->৪৯ । 
(ক্লপগোস্বামী ) 
অভিনন্দের নামাঙ্কিত দুইটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
বৎস স্থাবরকন্দরেযু বিচরংস্চারপ্রচারে গবাং 
হিংস্ৰান্‌ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাপপুরুষং নারায়ণং ধ্যান্তসি। 
ইত্যু্তন্ত যশোদয়| মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি ক্ষুর- 
দ্বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ পীড়নবশীদব্যক্তভাবং শ্বিতম্‌। 
(সদ্বক্তিকৰ্ণামৃত, ১৷৫২।১ পদ্ধাবলী, ৯৪৯)। 
১। (ক) নিৰ্ণয়সাগর প্রেম্‌ সংস্করণ, বোম্বাই, ১৮৮৮-৮৯ । 
(খ) সং অচিন্ত্যরাম শর্মা, লাহোর, ১৯*০। 
(গ) পণ্ডিত ( $ম-২য় খও)। 


১০০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


[ বৎস, গৌঁষ্ঠে পর্বতগুহীসমুহে ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে হিংস্র জন্ত 
দর্শন করিয়া পুরাপপুরুষ নারাঁয়ণের ধ্যান করিবে--যশোদা-কৰ্ত্‌'ক এইরূপে 
উক্ত মুরারির স্ফুরিত বিষ্বোষঠধুগ্ললের প্রগাঢ় গীড়নহেতু অব্যক্ত শ্মিতহান্ত 
শ্রিভুবন রক্ষা করুক । ] 

জনানন্বশ্চন্্রো ভবতি ন কথং নাম স্ুকৃতী 
প্রয়াতোহবস্থাতিস্তিশ্থতিরপি যঃ কোটিমিয়তীম্‌। 

'_ ভ্রবোর্লীলাং বালঃ শ্ৰিয়মলিকপট্টস্ত তক্লণে 

মুখেন্দোঃ সৰ্বস্বং হরতি হরিণাক্ষ্যাঃ পরিণতঃ ॥ 
(স্থক্তিমুক্তাবলী, ৫৩৩৩ ) 

[ যে পুণ্যবান্‌ চন্দ্ৰ তিনটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া এই উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে, সে মাম্মষের আনন্দদায়ক কিরপে না হইবে? (সে) বাল্যে 
মুগনয়ন| রমণীর জ-যুগলের শোভা, তারুণ্যে তাহার কপালফলকের (সৌন্দৰ্য 
এবং পরিণত অবস্থায় তাহার সর্বস্ব হরণ করে। ] 


উমাপতিধর =" 

কিম্বদত্তী এই যে, উমাপতি বা উমাপতিধর বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম 
সভাকবি ছিলেন। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দেণও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। 
সুতরাং, ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। মেক্লডু্জের 
‘এবন্ধচিস্তামণি’তে? দেখা যায়, উমাপতি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের একজন মন্ত্র 
"এবং মদোদ্ধত রাজাকে উপদেশ দেওয়ার অপরাধে তিনি পদচ্যুত হন। 
তৎপর একদিন রাজা তাহাকে বধ করিবার আদেশ দিলে তিনি একটি শ্লোক 
রাজার উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করেন এবং ইহাতে রাজার বিবেকোদয় হয়; ফলে, 
_ রাজা বধের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর (1) পদে 
প্রতিঠিত করেন। উমীপতি ছিলেন করণ কায়স্ব। ইনি বল্লালের পিত| 
বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশত্তির রচয়িতা। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে 


১। সং জিনবিজয়মুনি, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৩ খৃষ্টীৰ (পৃঃ ১১২-১১৩) । 


কাব্য ১০১ 


করেন যে, উমাপতি বিজয়, বল্লাল ও লক্ষ্মণ--এই তিন পুরুষের সভাই অলঙ্ক.ত 
করিয়াছিলেন। 
উমাপতির কোন গ্ৰন্থ পাওয়| যায় নাই। প্রধান প্রধান কয়েকটি কোশ- 
কাব্যে তত্ৰচিত কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হুইয়াছে। ইহার রচনা সম্বন্ধে জয়দেব 
বলিয়াছেন--বাচঃ পল্নব্রতু/মাপতিধর:1৯ উল্লিখিত দেওপাড়| প্রশস্ভিতে 
দেখা যায়, উমাপতি ছিলেন ‘পদপদাৰ্থবিচারগুদ্ধবুদ্ধি’ | 
নিম্নলিখিত কোশকাব্যগুলিতে উমাপতিধরের নামাঙ্কিত শ্লোক আছে £_- 
শ্রীধরদাসের ‘সদুক্তিকৰ্ণামৃত’ 
১7৬1৪, ১১৩, ৪, ১২1৪, ১৮২, ২২।৯, ২৬1৪, ২৯1৫, ৩৭২, ৪২৫, 
৫২1৪, ৫৫1৩৪, ৫৭৩, ৬১৯, ৬৭1২, ৭২৪, ৭৩1১৯, ৯০1৪ | 
২৮1৫) ১৯২, ১২২, ১৬|৩,৪, ২০৯২, ২৪1৫, ৩৫৫), ৪৮1৪, ৬৩1৫) ৬৪1২, 
৮১1৪,৫, ৯৪1২, ১০২|১, ১০৬1৫, ১০৭২৩) ১০৯।২, ১১৯৬|২,৩, 
১১৭১, ১২৫৪, ১৪৬৩, ৪7 ১৫৭১, ১৫৬।১। 
৩--১৷৪, ৫1৫,.১৭।৩-৫। ২০1৪, ২৬1৪, ৩৩1৯, ৪০1৪, ৪৩1৫) ৪৯1৩৪ | 
৪--২|২, ৩1৪, 81২, ৬1৫, ২০1৪, ২১1৪, ২৫1৫, ২৭1৫, ৩০1৫, ৪১1৫, ৪৬1৫, 
£৮|২, ৫২1৩-৫, ৫৩1৫, ৫818, ৫৫18, ৫৮1৪) ৫৯1৩, ৪ ) ৬৮|৩, 9০1৩ : 
৭২/২ । 1 
৫--৯৩|২, ১৬1১, ১৮1৩, ৪ ; ২৯।৯ ৬১1৩, ৭০18, 9৩৩, ৭৬|৪ । 
জন্হণের হ্বক্তিমুক্তাবলী--২।৩, ৭; ৫1৯7 ২৩১৯, ২৪.০, ৩৩1১৯ ৩৪1৬, 
৩৬|১, ৪৩1১৮, ৩৬ ; ৮২1১৮, ৯৭1৭২, ১০২1১) ৯০৬।৯ 
১৩৩১৬ । 
রূপগোত্বামীর “পগ্ভাবলী'_-১৪৮, ২৫৯, ৩৭৯, ৩৭২ । 
উমাপতিধরের রচনার কিছু নমুন! দেওয়া যাইতেছে। 
কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন 
্াগ্রোধন্ত তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে। 


১। গীতগোবিন্দ--১1৪। 


7 : সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতীরিতগ্ত সভয়ং গোপৈর্ধশোদাপতে 
যা যো) হসরিজগৃহানির্ধন্‌ হরি: পাতু বঃ ॥ 
সছুক্তিকর্ণামৃত--১/৫২৪, পদ্ধাবলী--১৪৮ | 


[ যমুনাতটে নয়, পর্বতোপকণ্ঠে নয়, অশ্বথবৃক্ষমূলে নয়, রাধাপিতার প্রাঙ্গণে 
আমি কুষ্ণকে দেখিয়াছি--গোপগণ সভয়ে এইরূপ বলিলে যে যশোদাপতি 
বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে হাসিতে হাগিতে স্বগৃহ হইতে নির্গত 
হরি তোমদিগকে রক্ষা করুন। ] 

চুড়াভগ্মাঙ্কিতাৰিব জটাপত্রাঞ্চলেনামূশন্‌ 
নেত্রাপ্লিছ্যুতিতাপিতাবিব করৈঃ শিঞ্চন্‌ সুধাদীধিতেঃ। 
নাগম্বাসকলক্ষিতাবিব মুহ্রণগগাজলৈঃ ক্ষালয়ন্‌ 
: মানিন্াশ্চরণৌ গিরীন্্রদুহিতুর্ভূ ত্যৈ গিরীশোহস্তবঃ ॥ 
(হুকিমুক্তাবলী--২।৭ ) 

[ সেই শিব তোমাদের মঙ্গল করুন যিনি স্বীয় মন্তকের ভস্মে মলিন 

মানিনী গিরিজার চরণযুগল জটাদ্বার| মুছিয়া দিতেছেন, স্বনেত্রজ বহ্নিতপ্ত 
. পার্বতীর পদদ্বয় চন্দ্ৰকিরণে সিক্ত করিতেছেন, তুজগশ্বাসকলুষিত তদীয় 
_ অজ্ঘি যুগল বারষ্বার গঙ্গাজলে ধৌত করিতেছেন। ] 

শিয়োদ্ধত শ্লোকে উমাপতিধর লক্ষ্মণমেনের সঙ্গে স্নেচ্ছগণের সংঘর্ষের ইঙ্গিত 

দিয়াছেন £-- 
সাধু ফ্লেছনরেন্দ্র সাধু ভবতে| যাতৈব বীরগরন্থ- 
নাঁচেনাপি তবদ্বিধেন বসুধ| সুক্ষত্রিয়া বততে । 
দেবে কুট্যতি যপ্ত বৈরিপরিষন্মারাঙ্কমল্লে পুরঃ' 
শস্তরং শত্্রমিতি স্বস্তি সনাপত্রান্তরালে গিরঃ | 


[হে শ্লেচ্ছরাজ | সাধু, সাধু। আপনার মাতাই বীরপ্রসবিনী। নীট- 
জাতি হইলেও আপনি থাকায় পৃথিবী স্ুক্ষত্ৰিয় হইয়া বিরাজমান; (কারণ ) 
মারাঙ্কমর €-লগ্মণসেন) সম্মুখে শক্রসৈহ্ত ধ্বংস করিতে থাকিলে আপনার 
জিহ্বাপত্র হইতে ‘শস্ত্ৰ শস্ত্ৰ’ এই শব্দগুলি নির্গত হইতেছিল। ] 


সপ ০.0 জরে লা মা? শে 


কাব্য « ১০৩ 


শরণদেব 
জয়দেবের সাক্ষ্য অনুসারে ইনি লক্ষ্মণসেনের অন্ততম সভাকবি।* সুতরাং 
ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। 
ুরঘবুি”১ নামক গ্রন্থটি শরণের নামাঙ্কিত। এই এছে আপাতদৃষ্টিতে 
্রমাত্বক কতক প্রয়োগের পাণিনিব্যাকরণ অঙ্ুসারে শুদ্ধিবিচার করা 


হইয়াছে। 
শরণের কোন কাব্যগ্র্থ পাওয়া যায় না। তথাপি তিনি যে কৰি 


ছিলেন, তাহার প্রমাণ ‘সছুক্তিকৰ্ণামৃত’২ ও ‘পদ্জাবলী’_-এই দুইথানি বঙ্গীয় 
কোশকাব্যে তদ্রচিত গশ্লোকলমুহের উদ্ধৃতি। জয়দেব গীতগোবিনে' 
বলিয়াছেন__শরণঃ শ্লাঘ্যে| দুরহজ্রতেঃ”। 


ৃ ‘সদুক্তিকর্ণামৃতে’ উদ্ধৃত শরণের একটি শ্লোক নিশ্মলিখিতরূপ £_- 


কালিন্ীমন্ছকুলকোমলরয়া মিন্দীবরস্ঠামলাঃ 

শৈলোপান্তভুবঃ কদঘকুস্থমৈরামোদিনঃ কন্দরান্‌ । 

রাধাং চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতাম্মতাপঃ ন্মর- 

রম্ত দ্বারবতীপতিত্রিভুবনামোদায় দামোদরঃ ॥ (১৬১২ ) 


_[ অনুকুল ও শান্ত জৌতোবহা যমুনা, নীলপদ্মশোতিত শৈলোপকণ্ঠ, কদম্ব 
জুরুভি গিরিগহ্বর এবং প্রথমাভিসারে মনোরম) রাধার ক্মরণকারী অনুতপ্ত 
দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ ত্ৰিলোকের আনন্দবিধান করুন। ] 


১। সং গণপতি শান্তী, ত্ৰিবাঙ্দ্ৰম সংস্কৃত সিরিজ । 
২ এই গ্রন্থে শরণদত্ত, চিরন্তনশরণ, শরণদের ও শরণ, প্রভৃতি নানারূপ নাম দেখা যায়। 
এইগুলি একই কবির ভিন্ন ভিন্ন নাম কিছ বিভিন্ন কবির নাম তাহা শপ বুঝা যায় ন! 
৩। পাঁঠান্তর ‘দুরহক্রতে' ৷ “শরণসংজ্ঞঃ কবিঃ দুরহন্রুতেঃ মাঘ্যো ভুরধিচারপদপদার্থজ্ঞানাৎ 
পরশস্তঃ 1: (“রসিকপ্রিয়া' টাকা ) 
এশরণনামা কবিঃ দুরহস্ত দুজেননস্ত কাব্যন্ত জ্তে দীরচনে জীঘযঃ, ন তু প্রসাদারি 
গুণযুক্তে | ( বালবোধিনী টীকা--দ্ৰঃ গীতগোঁবিন্দ’ সৃং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ) 


১০৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 

লক্ষমীধর» ৰ 

_ স্বীয় গছে লক্ষ্মীণর যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জান! যায়, 
ইনি গৌড়ের ‘ভট্টাঙ্কিত কোশল’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গ্রামার নাম 
কেহ কেহ মনে করেন ‘ভট্টকোশল’। কাহারও কাহারও মতে, নামটি ‘কোশল’ 
এবং ভট্টাঙ্কিত শব্দের অর্থ ‘ভট্ট বা বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণগণ কৰ্তৃক অধ্যুষিত” । 
যোগেন্দ্ৰ ঘোষ মহাশয়ের মতে, এই স্থানটি সম্ভবতঃ বর্তমান বগুড়া ছিলার 


কুশৈল গ্রাম। 


 জঙ্গীধর নিজের যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহা এইরূপ £-- 
নরবাহুন 


স্বীয় কুলপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি একজন পূর্বপুরুষের নাম ভোজদেব বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই তোজদেব, কাহারও কাহারও মতে, ধারেশ্বর ভোজ 
(৯০০০--১০৫৫ খৃষ্টাব্দ ) । কেহ কেহ মনে করেন, ইনি বাংলাদেশের রাজা ' 
ভোজবর্মদেব (খৃঃ ১২শ শতকের শেষার্ধ )। 

লক্গীধর 'চক্রপাণিবিজয় নামক একখানি মহাকাব্য কুড়িটি সর্গে রচনা 
করেন। বাণাস্থরের কন্যা উষার বিবাহের কাহিনী এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। = 

নিয়লিখিত প্রধান প্রধান কোশকাব্যগুলিতে লগ্দীধরের নামাঙ্কিত বহু 
গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীর ও ‘চক্ৰুপাণিবিজয়’-রচয়িত| লক্ষ্মীধর 
অভিন্ন কিন! জানা যায় ন| ৷ 


১ | বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্ৰষ্টব্য বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ Indian Culture, J 
1034-35 এবং যোগেন্দ্ৰ ঘোষের প্রবন্ধ_Indian Culture, IL, 1035-36. 
২। জয়পুরের রাজস্থান পুরাতত্ব মন্দির হইতে প্রকাশিত । 


কাব্য ১০৬ 
সুভাষিতরত্বকোশ--৭৫, ৩১৩, ৩৪৪, ৪০১, ৬০০, ৬৩৫, ৭১৫, ৮২৩, ৮৮৪১. 
(বিন্যাকর ) . ৯৭২, ১০৫৪ । 
সদ্বুক্তিকৰ্ণামৃত--১--২৪|১ ; ৩|১, ২; ৪৮|১ ; ৫৭1১) ৮৬/৫ | 
(গ্ৰীধর) ২-=-১১/৪) ২৫/৫ ; ৭৩|১; ১৬৮|৪ ; ৯৭১1৩ ):১৭৭1৪ |, 
‘৪--৭|৩ ; ৬৪|৩ ; ৬৫1২ । 


“ 


৫৬৪1৫ ; ৬৫1৫ | 

গু স্থক্তিমুক্তাবলী--৩১৷২৫ ; ৫৩1৬৮) ৬৩|১৭ ; ১৯৭৩, ৪ । 

গু (জল্হণ ) 

# পদ্ধাবলী--১৬, ২৯, ৩৩, ৩৪ | _ 

২... (রূপগোস্বামী ) 

? কোশকাব্য হইতে লগ্মীধরের দুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
কম্পন্তে কপয়ে| ভূশং জড়ব্বশং গোহজাবিকং গ্লায়তি 
শ্ব চুন্লীকুহরোদরং ক্ষণমপি ক্ষিপ্তোংপি নৈবোষ্বাতি। 
শীতাতিব্যসনাতুরঃ পুনরয়ং দীনো জনঃ কুম'বৎ 

ৰ} স্বান্তজানি শরীর এব হি নিজে নিষ্কোতুমাকাঙ্কতি ॥ . 

( সদুক্তিকৰ্ণামৃত--২|১৭৫|৪, হুক্তিমুক্তাবলী--৬৩৷১৭, সুভাষিতরত্বকোশ ৩১৩ )" 
৷ [বানরগুলি অত্যান্ত কম্পমান; গাভী, ছাগল, মেষ প্রভৃতি শীতে জড়- 
সড়; তাড়িত হইয়াও কুকুর মুহূর্তের ভন্ত চুম্লীমুখ ত্যাগ করিতেছে না.) এই 
২... দরিদ্র লোকটি শীতে কাতর হইয়া কচ্ছপের স্তায় নিজের শরীরের মধ্যেই 
৷ অঙ্গুলি লুকায়িত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ] 

ইহাতে কবি শীতক্লিষ্ট জীবগণের একটি চমৎকার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত, 
করিয়াছেন। 
গ্লোকটি শ্বতাবোক্তি অলঙ্কারের একটি মনোরম উদাহরণ । 
যদগি বিবুধৈঃ সিন্ধোরন্তঃ কথংচিছুপাঞ্জিতং 
তদপি সকলং চারুত্্রীণাং মুখেবু বিভাব্যতে। 
হুরজুমনসঃ শ্বাসামোদে শশী চ কপোলয়ো 
রমুতমধরে তির্ষগভূতে বিষং চ বিলোচনে ॥ 
(সদুক্তিকর্ণামূত-_২।৭৩।১, সুভাষিতবত্বকোশ ৪০১ ). 


১০৬ ণ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


[ দেবগণ ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে যে সকল বস্তু সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, সুন্দরী রমণীর মুখে তাহার সমস্তই কল্পিত হয়। তাঁহার 
নিঃশ্বাম বায়ুতে মনে কর! হয় পারিজাতের সৌরভ, গণ্ডস্থলে ইন্দু, অধরে 
অমৃত ও কটাক্ষে বিষ ।] 

শ্লোকটি রমণীর রূপমাধুর্যের অপূর্ব বর্ণনা! 

বর্তমান কালে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি জনসাধারণ বিরূপ। কিন্তু, তথাপি 
বঙ্গভূমিতে অদ্যাপি কাব্যমন্নাকিনীর প্রবাহ বিলুপ্ত হয় নাই। এই দেশের 
জীবিত সংস্কত কাব্যরচয়িত্গণের মধ্যে হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ইহার জীবনী নব্যস্থৃতিগ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইবে । 

'রুক্সিণীহরণ১ হরিদাস-রচিত মহাকাব্য। কাব্যটির নামই ইহার বিষয়- 
বস্তুর পরিচায়ক । এই কবির রচিত “বিয়োগবৈভব২ একখানি খণ্ডকাব্য। 
কল্পিত নাম্নকনায়িকার বিচ্ছেদকালীন অবস্থা অবলম্বনে কাব্যখানি লিখিত 
হুইয়াছে। 'বিগ্তাবিত্তবিবাদ'৩ হরিদীস-রচিত অপর একটি খণ্ডকাব্য ; 
" কাব্যটির নাম হইতেই ইহার বিষয়বস্তু বুঝা যায়। 

মৌলিক কাব্যগ্ৰন্থ ছাড়াও ইনি নিয্নলিখিত কাব্যগুলির উপর সংক্ষিপ্ত 
অথচ সরল টীকা রচনা! করিয়া'ছন £ 
' মেখদুত, কুমারসম্ভব, রখুবংশ, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, কাদম্বরী, 
দশকুমারচরিত | 
বঙ্গের মহিল! কবি 

গংস্কত কাব্যের ইতিহাপে মহিলাকবিগণের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান 
আছে। বাঙালীর গৌরবের বিষয় এই যে, এই দেশের কয়েকজন মহিলা 
কবিও স্বীয় কবিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। 


১৷ প্রথম প্রকাশিত-_কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ । বত‘মানে ইহার ৎম সংস্করণ প্রচলিত 
আছে। ও 
২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ ৷ 
৩। প্রকাশিত--কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাৰ । 


কাব্য ৯০৭ 
বৈজয়ন্তী 


পূৰ্ববন্নের অন্তর্গত ফরিদপুরের পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম কোটালীপাড়| | সেখানে 
সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণনাথ সাৰ্বভৌম ভট্টাচার্যের বিদুষী ভার্যা ছিলেন 
বৈজয়স্তী। ‘আনন্দলতিক|’ কাব্যের রচয়িতা কৃষ্ণনাথ মুক্তকণ্ডে পত্নীর খণ 
স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন--আনন্দলতিকাচনম্পূৰ্ষেনাকারি স্তিয়া সহ। বৈজয়ন্তী 
ছিলেন ফরিদপুরের ধানুকা গ্রামের মুরভট্টের কন্তা। তিনি পিতার নিকট 
সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং মীমাংসাশাসন্ত্ৰে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। কথিত 
আছে যে, একদিন তাহার স্বামী ‘অত্রতুনোক্তং তত্ৰাপিনোক্তম্‌’ - এই কথাটির 
প্রকৃত অর্থ না বুবিয়া চিন্তাক্লিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন 
যে, ইহার অর্থ এই--এখানেও উক্ত হয় নাই, সেখানেও উক্ত হয় নাই। কিন্ত, 
এইরূপ অর্থ ও প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত হয় না। তখন বৈজয়ন্তী বলিয়া দিয়াছিলেন যে, 
ইহার প্রকৃত অর্থ এই--এখানে ‘তু’ দ্বারা ও সেখানে ‘অপি'দ্বারা উক্ত হইয়াছে। 
প্রবাদ এই যে, তিনি স্বামীর নিকট লিখিত পত্রে নিয্নোদ্ধত কৌতুককর শ্লোকটি 
লিখিয়াছিলেন ঃ-- 


জিতধুমসমুহায় জিতব/জনবায়বে। 
মশকায় ময়! কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে ॥৯ 


[ সন্ধ্যাবেল| হইতে আমি শরীরটি মশককে দিয়া থাকি; এই মশক 


ধুমেও নিবারিত হয় না, পাখার বাতাসেও নয়। ] 


প্ৰিয়স্বদা 

ফরিদপুরের অপর একটি মহিলাকবির নাম প্িয়ম্বদা। ইনিও খৃষ্টীয় 
সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম শিবরাম এবং পতি 
ছিলেন রঘুনাথ। প্রিয়্দা-রচিত কাব্যের নাম "গ্তামারহন্ত। ইহার 
প্রথম শ্লোক কৃষ্ণস্কতিবিবয়ক । শ্লোকটি এই-- 


১। এই শ্লোকটির জন গ্রন্থকার চিন্তাহরণ.চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট খণী। 


১০৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কালিন্বীপুলিনেযু কৈলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং 
গোপালীভিরভিষ্টতং ব্রজবধুনেত্রোৎপলৈরঠিতম্‌।. 
বর্থালঙ্কতসপ্তকং হ্থুললিতৈরজৈস্তিভঙ্গং ভজে 
গোবিনং ব্রজন্থুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্তামলম্‌ ॥ 

[ আমি বংশীবদন শ্তামসুন্দরকে বন্দনা, করি) তিনি যমুনাতীরে কেলি- 
পরায়ণ, কংসাদিদৈত্যনাশক, গোপীগণকর্তৃক স্তত, ব্ৰজবধুগণের নয়নপদ্নে 
পুজিত, শিথিপুচ্ছে শোতিতমস্তক, সুশোভন অঙ্গে ত্রিভঙ্গরূপে বিরাজমান 
তিনি গোবিন, ব্রজ্স্দর এবং পুনর্জন্মনাশক | ] 

উল্লিখিত কাব্যগুলি ছাড়া বিভিন্ন সংস্কত পু'ধিশীলার তালিকায় এমন 
কতক কাব্যের সন্ধান গাওয়া যায়, বাহাদের রচয়িতার নাম বাঙালী এবং 
যাহাদের রচয়িতা স্পষ্টতঃ বাঙালী হইলেও সাধারণ্যে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত । 
কতক গ্রন্থের নামমাত্র গ্রস্থান্তরে পাওয়া যায়। . এইরূপ কাব্যগুলির নাম, 
রচয়িতার নাম ও সম্ভবপরস্থলে সংরক্ষণস্থান সহ, নিয়ে লিখিত হইল। প্রকাশিত 
অথচ সাধারণ্যে অজ্ঞাত কাব্যগ্র্থও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল। 


খতুচিত্ৰ অননদা তৰ্কচুড়ামণি রচয়িতার পরিচয় 
পরে ‘মহাপস্থান) 
প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। 

কবিতারত্বাকর : মহানন্দ চক্রবর্তী ব-সা-প এর সংস্কৃত 

পুথি, ক্রমিক সংখ্যা ৪২২ 


হি এ সির এ উল সি ০ 


কাব্য 


গ্ৰন্থ রচয়িতা সংরক্ষপস্থান বা 
প্রকাশস্থান 
কমলোদয়কাব্য কৃষ্ণমোহন ও, ১২৯৭ 


কালিদাসস্তব বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার 


কাব্যপেটিকা মহেশ তর্কচড়ামণি * 


কোকিলদুত 


( দিনাজপুর জিলার 


_রাজারামপুরনিবাসী ) 


মঃ মঃ প্রমথ তর্কভূষণ প্রকাশিত 
(তারাচন্দ্র ও রাম- 

রঙ্গিণীদেবীর পুক্র। 
ভাটপাড়ায় ১৮৬৬ খৃঃ 
ই'হার জন্ম হয়।) 

ইনি প্রথমে কলিকাতা 

সংস্কত কলেজে ও 

পরে বারাণশী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক 
ছিলেন। 


১১০ “সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্ৰন্থ রচয়িতা 
গীতাবলী সন তন 
গোপালচরিত চৈতন্ত ৫) 


গোবিন্দরতিমঞ্জরী খনশ্যামদাস 

(বঙ্গাম়ুবাদসহিত ) 

চন্দ্রংশ . মঃ মঃ চন্দ্ৰকান্ত 

(মহাকাব্য) তৰ্কানঙ্কার 
(ব্লাধাকান্ত পুত্র ) 


চমৎকারচক্জিকা কবিকর্ণপুর 
(রাধাকুষের 


সংরক্ষণস্থান বা মন্তব্য 
প্রকাশস্থান * 

ব. সা. প, এর পুথি, __ ‘গীতগোবিন্দে"র 

ক্রমিক সংখ্যা ৪৮৪, অম্থকরণে। 

৪৯৯১ ৬৪২, ১১০৬, 

১১২০, ১১৩৬, 

১১৪৪ । এ. সো. 

জি. ৪৪৭০; ১০৮২২ 

৩৯৬৯ । 

ব. সা. প. এর পুথি, দ্ৰষ্টব্য ঃ--5, K. 

ক্রমিক সংখ্যা ৫৬৮, De: Farly Hist. 

১২৮১ (ক),.৫১। ৩০% ড815088, 
Faith and 
Movement ৪6০ 


]) ?2,footnote, 2. 
শী, ৫৩৫ | 


কলিকাতায় .রিঘুবংশের” অনুকরণে 
প্রকাশিত, ২৪ সর্গে রচিত। 
১৮৯২ খুঃ। বিষয়বন্ত--ভারতের 
চন্্রবংশের বর্ণনা। 
(১) ওঁ, ৬৪৭। কাহারও কাহারও 
(২) Mitra, মতে, ইহা! বিশ্বনাথ 
Notes, No. 2150 চক্রবর্তীর রচনা । 
(৩) Eggeling ? এ সম্বন্ধে দ্ৰষ্টব্য 9. 
IO. Catalogue, K. De উল্লিখিত 
VIL, No. 8882/ গ্রন্থ, p. 85 (৫০০৮ 
1177C note) এবং Pp. 
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গ্ৰন্থ রচয়িতা সংরক্ষণস্থান বা মন্তব্য 
প্রকাশস্থান ঃ 
(8) Asiatic 451-459 .(foot- 
Society note). 
(Calcutta) 
Catalogue, VII. 
5200 
(6) ঢাক! বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের পুথিসংখ্য! 
২৩৮৭, ২৪১২, ২৪৬৫, 
২৬৫৭ এবং ২৭৭০ | 


(৬) প্রকাশিত, 
নবদ্বীপ, ১৯৩৭ । 
দিনাজপুররাজবংশ মহেশ তর্কচুড়ামণি ১৭ লর্গে রচিত। 
ইহাতে অনেক চিত্র- 
বন্ধ রচিত হইয়াছে। 
দিল্লীমহোৎ্সব- শ্রীনিবাস বি্যা- দিল্লী দরবারের বর্ণনা । 
কাব্য লঙ্কার পাঁচ সর্গে রচিত । 


দুরগবধকাব্য গঙ্গাধর কবিরাজ 
প্রবোধপ্রকাশ চন্দ্ৰকান্ত তর্কা- প্রকাশিত, নারীর  রূপলাৰণ্যে 
লঙ্কার ঢাকা ১২৭৬ মত্ত চিত্তের প্ৰবোধ 
বঙ্গাৰূ | এবং  নারীপ্রেমের 
অসারতা ও. দুঃখময় 
পরিণতির বর্ণনা। 
প্রেমামূতরসায়ন_ _ শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্য = ব. সা. প. এর গোপীকতূ্ক কৃষ্ণের 
পুথি--ক্ৰমিক সৌনারযবর্ণনা। 
সংখ্যা ১১৮২কে)। 


৯৯  ঈং্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গস রচয়িতা... সংরক্ষণস্থান বা মন্তব্য 
প্রকাশস্থান 
বামনাখ্যান মধুসুদন দ্বিতীয় সংস্করণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর- 


তর্কপঞ্চানন প্রকাশিত, কৃত বঙ্গাস্থবাদসহ 
ত ( মহারাজ কৃষণ- কলিকাতা, প্রকাশিত। বামনরূপী 
চন্দ্রের গুরু রাঁম- ১৮১১ শকাব্দ বিষ্ণুকর্তৃক বলিরাজার 
ভদ্ৰ স্তায়ালঙ্কারের (= ১৮৮৯ নিগ্রহের আখ্যান। 
প্রপৌত্র শ্রীকান্ত খৃষ্টাৰ।) ১১৭ শ্লোকে রচিত।. 


তৰ্করত্বের পুত্ৰ । ) র 
"বিজয়প্রকাশ মঃ মঃ প্রমথ তর্ক- প্রকাশিত রচয়িতার পরিচয়ের | 
ভূষণ জন্য পূৰ্বে ‘কোকিল- 


দূত’ দ্ৰষ্টব্য । 
অ্ৰজকৌতুকামৃত কুঞ্জবিহারী চক্র- Triennial ১৫ সর্গে রচিত। 
বৰ্তী (রামচন্দ্র- 09, ০£.5৮6. ইহাতে কংসবধ পর্যন্ত 
পুত্ৰ ৷) Ms. in 0%1- কৃষ্ণের জীবন-বৃত্তান্ত 
ental Li- বগিত হইয়াছে। 
brary, 
Madras, V 
623. 
_ ভূদেৰচরিত মহেশ তৰ্বচূড়ামণি 
মহাপ্রস্থান মঃ মঃ অন্নদ| তর্কচূড়ামণি মহাকাব্য। 
পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী 
জিলায় ১৮৬২ খৃঃ 
ইনি জন্মগ্ৰহণ 
করেন।) ইনি 
তান্ত্রিক সৰ্ববিদ্ধাবংশৌদু 
ই'হার পিতার নাম 
কালীকিস্কর ঠাকুর ৷ 
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15:২৭. প্রকাশস্থান = 317) 
রামাভ্যুদয় ৷ অন্নদা তর্কচড়ামপি ৷ মহাকাব্য ৷ 
রাসরসৌদয় মঃ মঃ প্রমথ তর্ক- প্রকাশিত: - 2 

ভূষণ ৰ 
লৌকালোকপুরুষীয় গঙ্গাধর কবিরাজ 7) 
শতশ্লোকী রাঘবেন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 
গড (চিরঞ্জীবের পিতা) 
শিখণ্ডিপ্ৰাহুৰ্ভাব ৷ গঙ্গাধর কবিরাজ 
(রমন্াস ) ৷ ৰ ৰ 
সতীপরিণয় = মঃ মঃ চন্দ্ৰকান্ত ঢাকায় প্রকাশিত, কিয়ারসভ্ভবে'রৰ 
ৰ - তৰ্কালঙ্কার ১৮৭১ খৃঃ । অনুকরণে ‘রচিত fe 
: ৰ (১৬ সর্গ)।, 
সর্বমঙ্গলোদয় পঞ্চানন তর্কতীর্থ গ্লেষ্কাব্য । 
(ভাটপাড়ানিবাসী) এ 


সুমনোহঞ্জলি =, অল্নদা তর্কচূড়ামণি 
হর্ষোদয় (চিত্ৰকাব্য) গঙ্গাধর কবিরাজ ূ 

উল্লিখিত কবিগণ ছাড়াও গৌড়ের গদাধর-পুত্র দেবধর ও ধৰ্মধ্রণ্চন্দেল্লরাজ 
পৱম্নির (আঃ ১১৬৭১২০২ খৃঃ ) সভাকবি ছিলেন বলিয়া জানা যায় |. 


: (5) টীকাটিগ্লনী 
কাব্যে মৌলিক রচনা! ছাড়াও বাংলাদেশে বহু টীকাটিগ্ননী রচিত হইরাছিল। 
প্রসিদ্ধ কবিগণের প্রখ্যাত অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের টাকাই এই দেশের পণ্ডিত- 
গণ রচন! করিয়াছিলেন। কোন কাব্যের টাকা রচনা করিতে হইলে টাকা- 
কারের রগবোধ ও পাণ্ডিত্য আবগ্তক। টীকাগুলি মূল গছপাঠে সহায়ক। 
শুধু তাহাই নহে । অনেক ক্ষেত্রে বাঙালী টাকাঁকারগণ কাব্যের ব্যাখ্যায় স্বতন্ত্ৰ 
মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ‘মেঘদুতের 


১1. Et—Epigraphia Indica, ], 207, 214. 


৮ > 


১১৪ * সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ব্যাখ্যায় সনাতন গোস্বামী ও ভরতমল্লিক প্রভৃতি বাঙালী টাকাকার দক্ষিণা- 
বর্তনাথ ও মল্লিনাথের্‌স্তায় লৰূপ্ৰতিষ্ঠ টীকাকারগণের ব্যাখ্যা অনেকন্থলে গ্রহণ 
না করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী পণ্ডিতগণের 
ঈদৃশ রচনার পরিচয় নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। প্রধান ব্যক্তিগণেরঃ প্রধান 
প্রধান টীকাগুলির উল্লেখ মাত্র করা গেল। 


€টাকাকারগণের নাম বৰ্ণাঘুক্ৰমিক ) 
টাকাকার টীকার নাম মূলগ্রন্ প্রকাশিত, অথবা 
ৰ প্রকাশিত না হইলে = 
টীকার প্রাপ্তিস্থান 

"_ কবিরত্র চক্রবর্তী অর্থবোধিনী মেঘদূত কলিকাতা, ১৮৫০ । 

কল্যাণমন্প বেধ- মালতী ৰ দ্রঃ জে. বি. চৌধুরী 

মানের ভুরিশ্রেষ্ঠ সম্পাদিত ‘মেঘদৃত’, 

বা বৰ্তমান ডুর্থট ভূমিকা, পৃঃ ২৯ । 

নিবাসী, ভরত | 

মল্লিকের পৃষ্ঠ- 

পোষক।). 

কামদেব . ভট্টিপদকৌমুমী" ভট্টিকাব্য ব. সা. প. পুথি 

ন টীকা ঠি _ সংখ্যা ৩৯৮,৭৪৬,২ 

কুঞ্জবিহারী ? _ মালতীমাধব 

চক্রবর্তী 


কুষ্ণদাস কবিরাজ সারঙগরঙ্গদা = লীলাশ্তক ব| বিশ্ব- সং (ক) যন্ধুনন্দন 
মঙ্গলের “শরীরুফ-. দাস,  মুশিদাবাদ, 


কর্ণাৃত ১৯২৫, 
খে) এস্‌. কে, দে, 
ঢাঁকা, ১৯৩৫। 
£1 জীবিত টাকাঁকারগণের নাম এই তালিকাভুক্ত হইল ন! । 


২। উভয় পু'খিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং কাঁতসথব্যাকরণ অনুযায়ী টাকাটি রচিত (টাকেয়ং 
পদকোঁমুদী বিরচিতা কাতন্্তন্ত্া) ॥ স্বতরাং, কামদেব বাঙালী ছিলেন বলিয়াই মনে হয় । 


টাকাকার 


গোপাল চক্রবর্তী 


গোরীকাস্ত যাৰ্ব- 
তৌম ভট্টাচার্য 
(কাশীবাসী জনৈক 
বাঙালী নৈয়ায়িক) 
জগন্মোহন তর্কা- 
লঙ্কার 

পরমানন্দ চক্রবর্তী 
(অলঙ্কার-প্রসঙ্গ 
দ্রষ্টব্য) . 
পুগুরীকাক্ষ বিদ্যা- 
সাগর (পরিচয় 
ব্যাকরণ প্রসঙ্গে 
রষ্টবা। ) 


প্রেমতর্কবাগীশ: 


টাকার নাম মূলগ্রস্ 


? গীতগোবিন্ধ 
? _ বিদগ্ধমুখমণ্ডন 
? বেণীসংহার 
? নৈষধচরিত 

কলাপদীপিকা ভট্টিকাব্য 

তিনটি অলঙ্কার 

গ্রন্থের উপর 

পুগুরীকাক্ষ রচিত 

রুল্রাপব্যাকরণ 

অনুযায়ী টীকার 

নামোল্লেখ ইহাতে 

আছে। অলঙ্কার 

প্রসঙ্গ ব্য |); 


অন্বয়বোধিকা নৈষধচরিত 


2১৫ 


প্রকাশিত, অথবা 
প্রকাশিত না হইলে 
টীকার প্রাপ্তিস্থান 
Mitra : Notices, 
VI p. 292 


Eggeling’s India 
Office Catalogue, 


10. p. 1488. 


Mitra:  No- 
tices of Skt. 
Mss. VI. 2154 
চারি সৰ্গ পর্যন্ত 
গুরুনাথ বিদ্যানিধি 
কতৃকি প্রকাশিত । 


ব. সা. প. এর 
সংস্কৃত পুথির 
তালিকার ক্রমিক 
অংখ্যা ৪৪০। 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


টাকার নাম মুলগ্রস্থ '; প্রকাশিত, অথবা 
হত প্রকাশিত না হইলে 
HR MSR চীকার প্রাপ্তিস্থান 
_ বন্ধিমদাস :.1.বৈষম্যোদ্ারিনী_: কিয়াতাজুনীয়  প্রাপ্চপু'থির লিপি- 
. কবিরাজ, 71:14 i কাল ১৬৭২ খৃঃ। 
৷ : ভ্ৰঃ “চিন্ময় বঙ্গ’, পৃ: 
১০৭ )। 
বিধুভুযণ গোস্থামী সরল! শকুন্তলা এ 
, বৃহস্পতি রায়মুকুট 3১ রঘুবংশ 
(পরিচয় নব্য স্বতি- 
প্রনঙ্গে জষ্টব্য। ) 
/011)11387119)1 / কুমারসমস্ভৰ ৰ 
08,799) 1; নিৰ্ণয়বৃহস্পতি শিশুপালবধ ত ) 
ভরতসেন বা |! নলোদয়প্রকাশ নলোদয় (১) (ii), 1. 0, No. 
রত মঙ্লিক।.... ন ' ৷ 8782 
০8 9 / 16) ও, 8788, 
হী. $419. 11.97; সৰোৰ| কিরাতার্জুনীয় I. 0.8199 (8)... 
|. কটা হী Fe ০ . গীতগোবিন্দ' ৰ. সা. প., ক্ৰমিক 
7 সংখ্যা ৩৯। 
"৮ মেঘদূত :_ : যূলসহ জে. বি. চৌধুরী 
কতৃকি সম্পাদিত, 
* ৷; কলিকাতা, ১৯৫১ । 
2 কুমারনস্ভৰ (১) RB. L. Mitra 2 
| Notices,I. No. 897. 
(২) কলিকাতা এসিয়া- 
২ টিক সোযাইটী, ৪৯৭৫ 


হইতে ৪৯৭৭ 


৯১৭ 

প্রকাশিত, অথবা 
প্রকাশিত না হইলে 
টীকার প্রাপ্তিস্থান 

0) 1.0. 8743 (ii), 
(২) কলিকাতা সংষ্ত 
কলেজ (শান্্ীর 
তালিকা), পুথিসংখ্যা 


১৯৮ ৷ 
(৩) কলিফাতার এলিয়া- 
টিক লোলাইটির পুথি- 


সখ্য ৫০১১-৫০১৩ | 


* (8) Sastri: No. 


৮০৪৮, IIL. No, 174. 
(১) কলিকাতা এলিয়া- 
টিক সোসাইটি, পুথি 
সখ্য ৫১৮৫ (খণ্ডিত), 
(2) L 0, 8880-81, 
(৮), 

(৩) ওঁ, 8887 _ 

(৪) ৰ. লা, প. ৭১১ 
(১) ], 0. 8818-14 
0৮), 

(২) ৰব. সা. প. ৭৭81 
(১) কলিকাতা এসিয়া- 
টিক লোসাইটি। ৫৮৮৮- 
৪০৬৯, 

(2) ], 0, 9291-2 
(IV), 924, 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কুমারভার্গৰীয়- কুমারভার্গবীয় 
টীকা 


১১৮. 

কাকার টীকার নাম 
_ রাধামোহন 

বিস্তাবাচস্পত্তি ঃ 
রামচজ রাঘবপাগুবীয়- 
স্কায়ালঙ্কার . কাব্/টাকা 
রাষনাথ তর্কালঙ্কার মুক্তাবলী 
শ্রীশ চক্ৰবৰ্তী 1 


মূলগ্ৰন্থ 


প্রকাশিত, অথবা 
প্রকাশিত না হইলে 
টাকার প্রাপ্তিস্থান 


* (৩) ব. শা. প._৩৬৪ 


(যঃ সৰ্গ), ৭৩৩ 
( তৃতীয় সৰ্গ ), 

(8) Des. 08৮, 
Madras, XX.7788 
(৫) কলিকাতা সংদ্ধত 
কলেজ, কাব্যগ্রন্থ সংখ্যা 
৯৬। | 
কলিকাতা এসিয়াটিক্‌ 
সোসাইটি ক্যাটালগ, 
৪৭ | 

Mitra: Notices, 
IX. 8172 


(১) ব. সা, প. ১৪৯৬, 
(২) কলিকাতা এসিয়া- 
টিক্‌ সোসাইটির, ক্যাটা-.. 
লগ ৭ম খণ্ড ৫২৩৩ । 
88581, I. 811 


চি হরগোবিন্দ সঙ্গতা 
৷ 
J 


_ নালোদেশের তিক অস্থসাৱে 'দেলীলংঙার'-পরপেত) গুটনাৱাৰণ (খৃঃ ৯ম 
শতকের পূর্ববততী ), ‘অনৰ্গয়াখন’-কার মূরারি ( আঃ ৯ম-১*ম শতক), 
‘যুছাবাদ্ৰল'-নচডিত। খিপাগৰত (৯ম শতকের পূৰ্ববত্তী ).এবং ‘চণ্ডকৌশিক’ 
এর লাটাকাঃ ক্ষেরীশ্র ( আঃ ;*্ন শতক ) ছিলেন বাঙালী ।, বাঙাদেশের 
কৃলজিগা্ের দাক অস্থলারে বঙ্গাবীশ ভাদিপূর ক'ক কাঞকুজ্জ হইতে আনীত 
পক্চজাত্খশেঃ মধ্যে ভট্টনারায়প অক্পতম। কিন্তু, কুলজি এগুলির এতিাসিকণ্ছ 


ত্য বজ পিস একে কোন রাজ ছিলেন দিল 


_ এলেই বিদয়ে সন্দেছের খবকাশ আছে। 'চণ্ডকৌশিক’এৱ গরাস্তাবনা হইতে 
হি দার যে, ইছা রাজ! মহীপালের সভার রচিত হুইয়াছিল। এই মহীপালকে 


ক কেছ বাংলার পালৱাজা মহীপাল বলিয়া মনে করেন।১ 'প্রবোধচন্যোৰছ’- 
_ বচছিক।| তক্মিআকে ( ১১শ-১২শ পক্ষক ) কেছ কেছ বাঙালী মনে৷ 


21 কারার কারার ক লং পট কণ শা পা, “ 
_ হয়ীপাল লক্ষন জৰা -- 
(ক) আোনেল খোষের প্রবন্ধ 1৮4৪৯ Coltare, 11, p 154 
(খা নীলকণ্ঠ শান প্ৰথন্ধ-2, পৃঃ ৬৬৭ এবং Journal of 04281 
Rematch, Madras, VI, ৮. 61, 
আবীর কাল সম্বন্ধে রাধা শিক্ষানী জাস1৫ পবন 
Anthorship and date of Kaemlevara's 03588588088, Ou He 
Vol. 11 
২! আ্রঃতিক্দয় বর, পৃঃ ১২" । 


নাটালাহিশবা ১৯১, 
কৰেন। কিন্ধ, নাটকের থে শ্লোক) হইতে ওাহারা এই দিন্ধাঞ্চে উপনীত 
ছন, সেই ঢোকে এই স্ছে সাই বোন ইরিত লাই । এই নাটকের প্রস্মাধনায় 7 
খে গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি খাংলার পালৱাব্দ গোপাল কিন! গাদ। 
খায় না। গোপাল কোন দিশে রাজার দাদ লা ছইছ়া রাজপর্থা শঙ্ক হিসাবেও, 
পৰুৱা হইছা থাকিতে পারে 'নাটিকাতরণ' ব্যাধ্যার বলা হইছে, গাং সুধা 
পালছ্ছতীতি গোপাল; । 
চঙ্জগোদী 
উহার পতিচছ ও জীবনকাগ শযাক্ষরণ-গালক্ে আলোচিত ॥ইৰে ৷ 
‘লোকানন্' লাহে একটি লয়ত নাটক ইজি হল! করিয়াছিলেন এই 
গাছের ডিন্দরী অভুৰাদমাত কামিনে পাকা ঘা । 


9৭ 
ইমি “বালাকালে ছালছে গিয়া রাও কবিদ্বপক্িত অৱ ‘গাল-গৱসবততী/ 


উপাধি জা ছল এবং পরমাররাজ অন্ন ( ১২১৯--১২৮-), গিলে 
অধিষ্ঠিত হন” ।* | খু 

₹ছার বচিত লাগছে পাম 'পারিজাতমজরী বা বি! ।* করা টো 
রাজা! জলিংছের লহিত মুছে নবীর আলাপের সারা দিগাৰে 
ইহা বিত । 
_ এই প্ৰমেয় আপেমাত্ৰ স্াখিষ্টৃক হইযাছে। ইছা ছইতে দলে ও ছে, 
আটি টী হবে 'রয়াবলী'র অমুকত়শে বচিত। ‘পারিজাতহজরী’ং এলটি বৈশিষ্টা |} 
এই থে, ইহাতে সমকালীন রাক্গাবেই লামকরূপে গ্রহণ ক! হইয়াছে । ৮ 


“যত. 


bb চে 


জাতি ভীত কটাক করিণজেন ৷ ৰ এ 
২) ঘালোমেপেৱ ইতিৰাদ ( হরণ |, পৃঃ ২৮ : 79৮7 ও চা | Dees. 


Ualveraty), 1. pe ৫৯7. 
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২২২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
রূপগোস্বামী : 

দুতকাব্যপ্রসঙ্গে ইহার জীবনী ও কাল লিখিত হইয়াছে। 

রূপগোস্বামীর নাট্যগ্ৰন্থ তিনটি--(১) দানকেলিকৌমুদী১, (২) বিদগ্বমাধব২ 
ও (৩) 'ললতমাধবত | 

নাট্যকারের নিজের ভাষায় “দানকেলিকৌমুদ্ী” একটি ‘ভাণিকা’ শ্রেণীর 
উপরূপক। ইহা এক অঙ্কে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ । 
বঙ্ছদেব যজ্ঞসম্পাদনে রত। গোবিন্দকুণ্ডের সমীপস্থ যজ্ঞস্থলে অন্ত গোপীগণ 
সহ রাধা কুম্ভে সম্ত-স্বত বহন করিতেছেন। সাম্থচর কৃষ্ণ তাহাদের পথ রুদ্ধ 
করিয়া শুদ্ধ দাবী করিতেছেন; কারণ, যে বনের মধ্য দিয়া তাঁহার! যাইতেছেন 
কৃষ্ণ তাহার অধিপতি। এই দাবী লইয়া বিবাদ বাধিল। অবশেষে পৌণ. 
মাসী নামক দুতী রাধাকেই উপযুক্ত গুক্লত্বৱপ কৃষ্ণকে দান করিবার প্রস্তাব 
করিল। কৃষ্ণের হস্তে তাহাকে শু্বস্বরূপে সমর্পণ না করিবার অনুরোধক্রমে 
রাধা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন__ 

ভরাম্যত্যেষ গিরেঃ কুরজকুহরে কৃষ্ণে তুজঙ্গাগ্রণীঃ 
সপৃষ্টো যেন জনঃ প্রয়াতি বিষমাং কাঁমপ্যসাধ্যাং দশাম্‌। 
নাভদ্রং ন চ ভদ্ৰমাকলয়িতুং শক্তান্ি দৃষ্টিচ্ছটা- 

মাত্রেণান্ত হতাহমিচ্ছসি কুতঃ প্রক্ষেপ্ত,মত্ৰাপি মাম্‌॥ (৯৬) 

[ গিরিগহ্বরে এই শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণতুজঙ্গ (কাল সাপ অথবা কৃষ্ণরূপ ভুজঙ্গ বা 
“প্রেমিক ) বিচরণ করে, যাহা কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া মান্য প্রতিকারহীন দারুণ 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার ৃষ্টিচ্টামাত্রে হত হইয়া আমি ভালমন্দ কিছুই 
বুঝিনা; তুমি কেন আমাকে ইহার নিকট নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ?] 

এই গ্রন্থে নাট্যকৌশল বিশেষ কিছুই নাই; নৃত্যগীতাদির সন্নিবেশে 
ইহাকে সরস করিয়া তুলিবার প্রয়াসও দেখা যায়না। আদিরসাত্মক উক্তি 


১। সং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭ | 

২। (ক) কাবামাল! সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯৩৭, 
(খ) সং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭। 

৩। জং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭। 


“সিসি সিরা... যাহ. 


নাট্যসাহিত্য ১২৩ 
প্রত্যুক্তি শ্লোকাকারে এবং গদ্যে ইহাতে গ্রথিত হইয়াছে মাত্র ; এই উক্তি- 
গুলিও প্রায়ই অন৷বশ্যকভাবে দীর্ঘায়িত হইয়াছে। 

“বিদগ্ধমাধব” সপ্তাঙ্ক নাটক। ইহাতে পূৰ্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
সংক্ষিপ্ত সঙ্কীৰ্ণ সম্ভোগ” পর্য্যন্ত রাধাকষ্ণের সম্পূৰ্ণ বৃন্দাবনলীলাকে নাট্যরপ 
দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় প্লোকে২ চৈতন্াদেবের প্রতি নাট্যকারের 
গভীর ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় পারিপাখ্বিকও, নাটকটিকে স্থত্ৰ- 


, ধারের রচিত বলিয়াছেন। মনে হয়, রূপ নিজেই ইহার অভিনয়কালে 
.. স্ত্রধারের কাৰ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। 


এই গ্রন্থের সাতটি অঙ্কের নাম যথাক্ৰমে বেখুনাদবিলাস, মন্মথলেখ। শরীরাধা- 
সঙ্গম, বেণুহরণ, রাধাপ্রশাদন, শরদ্বিহার, গৌরীতীর্থবিহার । ইহাতে শৃঙ্গার- 
রস প্রধান। রচনার স্থানে স্থানে কালিদাসের প্রভাব স্পষ্ট । কৃষ্ণের সহিত 
মিলনের জন্য ব্যাকুল রাধাকর্ক তাহার উদ্দেণ্যে রচিত মন্মথলেখ ‘অভিজ্ঞান 
শকুন্তলা’য় শকুন্তলা-রচিত প্রেমপত্রের কথা পাঠককে মনে করাইয়া দেয়। 

“বিদগ্ধমাধবে'র ছুই একটি শ্লোক নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে। 

কৃষ্ণের বংশীধৰনি শ্রবণে আকুল রাধার বংশীর প্রতি উক্তি £_- 

+‘ _স্ুতিন্তে ধনুষণ্চ বংশবরতো বন্দে তয়োরস্তিমং 
বিদ্ধো যেন জনন্তম্থং বিহরয়ন্নান্তশ্চিরং তাম্যতি। 
বিদ্ধানাং হৃদি মারপত্রিবিষমৈধ্ব1নেযুভিন য়া 
জুরে বংশি ন জীবনং ন চ মৃতির্ঘোরাবিরাসীদ্দশ! ॥.(৬।৯২) 

[ শ্ৰেষ্ঠ বংশ হইতে তোমার ও ধুর জন্ম। উভয়ের মধ্যে শেষটিকে আমি 
প্রণাম করি; উহাদ্বার| বিদ্ধ ব্যক্তি. তন্থত্যাগ_ করিয়া চিরকাল মানসিক 
যন্ত্রণা ভোগ করেনা | অয়ি নিষ্ঠর বংশী, কন্দৰ্পবাণ হইতে ভীষণতর ধ্বনিরূপ 

১। 'উচ্ছলনীলমণি'র ( কাব্যমাল্‌! সং) ৪৬৮ পৃষ্ঠায় সংজ্ঞা দ্ৰব্য । 

২ | অনগিতচরীং চিরাৎ করণয়ীবতীর্ণঃ কলোঁ 


সদা হৃদয়কন্দরে ক্ষ রতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
৩। স্বুত্রধারের সহায়ক বা অনুচর। 


১২৪ - সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তীরদ্বারা তোমাকতৃ্ক হৃদয়ে বিদ্ধ হুইয়া আমাদের জীবনও থাকেনা, মৃত্যুও 
হয়না; (এইরূপ ) আমাদের দারুণ অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে। ] 
চন্ত্রাবলী-সথী পদ্মার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি :-- 
মিত্ৰে বিচিত্রমস্থরাগভরং বহত্তী 
সম্বধিতালিণিকরা স্বরসোদয়েন। 
সৎকণিকোজ্ছলরুচিতু্বনে সমস্তা- 
ঙ্মীং তনোতি ভবতীৰ সরোজিনীয়ম্‌ ॥ (৭1১৩) 

[ কমনপক্ষে --সূর্ধের প্রতি বিচিত্র অসুরাগযুক্তা, স্বীয় মধুর উদয় হেতু 
অলিকুলের আনন্দবিধায়িনী এবং স্ুন্দরদলশোভিতা এই পঞ্জিনী তোমার 
সায় জলে চতুিকে শোভা বিস্তার করিতেছে । 

"  পদ্মাপক্ষে মিত্রাদিশবের অর্থ £-+ 

মিত্র_ বন্ধু (অৰ্থাৎ, বক্তা কৃষ্ণ ), 

সংবধিতালিনিকরা--সংবরধিত হইতেছে আলি ব| সবীসমূহ যাহা কর্তৃক; 

সৎকণিকোজ্জলরুচি-_ুনদর কর্ণভূষণে উচ্ছল শোভাবিশিষ্ট। ] 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই নাটকের একটি টাকা রচনা করিয়াছিলেন । 

‘ললিতমাধৰ’ দশাঙ্ক নাটক। এক অজ্ঞাতনামা টাকাকারের মতে, 
সমৃদ্ধিমৎ সন্ভোগের৯ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের উদাহরণই এই গ্রন্থের উদ্দেশ । 
কিন্তু, ইহাতে বিগ্রলন্ত শৃঙ্গারও বেশ স্পষ্ট। এই গ্রন্থ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীল! 
এবং মধুর! ও দ্বারকার জীবন বিত হইয়াছে। ‘ললিতমাধব’ সম্বন্ধে উল্লেখ- 
যোগ্য: এই যে, ইহাতে প্রাচীনতর আখ্যান অনেক পরিমাণে রূপান্তরিত 
হইয়াছে গ্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, চক্জাবলী, রাধা ও 
অন্তান্ঠ গোপীগণই যথাক্ৰমে দ্বারকার রূক্মিণী, সত্যভাষা ও অপরাপর রাজ- 
কুমারী। ইহাদিগকে কৃষ্ণ অপহরণ করিয়া নৃতনপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 

রূপের অপর দুইটি নাট্যগ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও নাট্যকৌশল বিশেষ কিছুই 
নাই। বৃন্দাবনলীলার গ্রাধান্তস্থাপনকল্পে তিনি আখ্যানভাগে যে পরিবর্তন 
করিয়াছেন তাহাতে ভক্তচিত মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু রসিকহৃদয় তৃপ্ত হয় 


১। উজ্জলনীলমণি ( কাব্যমালা সং), পৃঃ ৪৭২ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


নাট্যসাহিত্য ১২৫ 
না। গ্রস্থট পাঠে মনে হয়, লেখকের উদ্দেশ্য ভক্তের জন্তু কাব্যরচনা, 
নাট্যছষ্টি নহে |. অবশ্য, নাট্যশান্ত ও বদশান্ত্রের- বিধিনিষেধ তিনি 
পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।  রূপগোস্বামীর কবিত্বশক্তি আছে, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এই শক্তি কষ্টাজিত, সহজাত নহে । ‘উক্ত, সব নাট্যগ্ৰন্থেই 
যমক, শ্লেষ ও অমুপ্রাসাদির বহুল প্রয়োগ দেখা যায় |. বিবিধ ছন্দের শ্লোক- 
রচনায় রূপগোস্বামী নিপুণ । র্‌ 
কবিকর্ণপুর 

ইহার প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। ইহার পিতা শিবানন্দ সেন ছিলেন 
চৈতন্ঠের: শিষ্য। পরমানন্দের জন্ম হয় চৈতন্যের তিরোভাবের কয়েক 
বৎসর পূৰ্বে, নৈহাটার নিকটবর্তী কাঞ্চনপল্লীতে ( _কীচরাপাড়া )। 
বি শিবানন্দের প্রবণতা ছিল। তাহার রচিত পদাবলী ‘পদকল্প- 

ও 'গৌরপদতরজিণী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর নাকি অতি অল্প 

বয়সেই পিতার কবিত্ব-শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং এইজষ্ট স্বয়ং 
চৈতন্ত তাহাকে কৃৰিকৰ্ণপুর ( =কৰিগণের কর্ণভুষণ ) উপাধিতে ভূষিত 
করেন। 
'_ কৰিকৰ্ণপুর-রচিত ‘চৈতন্যচন্দ্ৰোদয়’) দশাঙ্ক নাটক। একটি উপসংহার- 
শ্লোক অঙ্সারে ইহার রচনাকাল ১৫৭২ খৃষ্টাৰ্ব। নাটকে বলা হইয়াছে যে, 
উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের আদেশে ইহ! রচিত হুইয়াছিল। 
কিন্ত, এই রাজার মৃত্যুকাল ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়। 
তাহা হইলে গ্রন্থটি উল্লিখিত সময়ে রচিত হইতে পারে না। এই কারণে 
কেহ কেহ, মনে করেন, ইহার রচনাকাল নিশ্চয়ই ৯৫১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী 
কোন সময়েই। 

এই নাটকে মৈত্রী, ভক্তি, অধর্ম প্রভৃতি এক একটি চরিত্রস্বরপ উপ- 
স্থাপিত হইয়াছে ।. ইহা হইতে মনে হয়, কৃষ্ণমিশ্রের ‘প্রবোধচন্দ্ৰোদয়’ নামক 

১। (ক) কাব্যমালা সংস্করণ, বোদ্বাই, ১৯১৭, 


(খ) বিৰ লিওথেক! ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৫৪ । 
২ | এমনও হইতে পাৱে যে, উক্ত রাজার আদেশে তাঁহার গর গ্রন্থথানি রচিত হইয়াছিল । 


১২৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
নাটক নাট্যকারের আদর্শ ছিল;  “প্রবোধচন্দ্রোদয়ে চরিত্রগুলির নাম কাম, 


রতি, মতি, দন্ত; অহঙ্কার ইত্যাদি । এই দুইটি নাটকের নামের সাদৃশও | 
এই সিদ্ধান্তের অঙুকুল। উক্ত চৰিত্ৰগুলি ছাড়া, নারদ, রাধা, কষ প্রভৃতি: 


পৌরাণিক চরিত্র নাটকটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে চৈতন্যের 


জীবনের প্রধান ঘটনাবলী নাট্যাকারে ৰণিত হইয়াছে। প্রথম পাঁচ অঙ্কে টু 
তাহার সন্ন্যাগ গ্রহণ ও পুরীতে গমন পৰ্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। [| 
অবশিষ্ট অঙ্কওলিতে তাঁহার পরবর্তী জীবন, বিশেষতঃ পুরীর জীবন, বণিত |} 


হুইয়াছে। 


এই গ্রন্থের অঙ্কনামগুলি এইরূপ- স্বানন্দাবেশ, সর্বাবতারদর্শন, দান- ন | 
বিনোদ, সন্ন্যাপপরিগ্রহ, অদ্বৈতপুরবিলাস, সার্বতৌমান্ুগ্রহ, তীৰ্থাটন, প্রতাপ 


ৰজ্রামুগ্ৰহ,,মথুবাগমন, মহামহোৎসব। 


Mj 


x 


এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই ষে, গতাম্থগতিক কাহিনী লইয়া = 1 


ইহা রচিত হয় নাই। নাট্যকার যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের = 
শ্বৃতিপথে যে ঘটনাবলী তখনও বিরাজমান, তাহাই নাটকটির উপজীব্য । 


এই হিলাবে নাট্যকাৰে মৌলিকতা প্রশংলাহ হইলেও বথার্থ নাটোর [| 


ইহাতে নাই। ইহা যেন মহাপুক্লবের লীলা! সম্বন্ধে ভক্তের সবিস্তার বর্ণনা। 
চৈতন্তের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার সন্নিবেশ ভক্তচিত্তকে আনন্দ দান করিতে 
পারে, কিন্তু নাট্যরপিক ব্যক্তির পক্ষে উহা নিতান্তই নীরস ও অবাস্তর। 
ইহাতে প্রযুক্ত অমুপ্রাগাদি অলঙ্কারবাহুন্যও সংস্কত সাহিত্যের ক্ষয়িষ্ণু 
যুগের সাক্ষ্য বহন করে। অলৌকিকতা ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা প্রভৃতির 
অবতারণায় নাট্যবস্তর সাবলীল অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে । তবে, স্থানে 
স্থানে রচয়িতার ছন্দনৈপুণ্য ও কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সমসাময়িক ঘটনা 
ইহার উপজীব্য হইলেও এই নাটকে কৰিস্গুিলত অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তি 


প্রভৃতি হইতে প্রকৃত গ্রতিহাগিক তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অবশ্ত, ইহা... 


সাহিত্য হিসাবেই রচিত হইয়াছে, ইতিহাস হিসাবে নয়। নাটকটি সম্বন্ধে 
একথা জোর করিয়। বল! যায় যে, তৎকালে চৈতন্টের প্রভাব বাঁংলা- 


দেশে কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহা তাহার গাক্ষ্য অনেক পরিমীণেই.: 


' বহন করে। 


নাট্যসাহিত্য ১২৭ 
নাটকের মাধ্যমে কবিকর্ণপূর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভক্তিবাদ বিশ্লেষণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহাদের মতে, মুক্তির স্বরূপও গ্রদর্ণিত হইয়াছে। 
প্রস্তাবনায় স্থত্ৰধার বলিতেছেন £-- ব্‌ ন 
ভক্তিযোগের সুলকথা দেবতার নামসংকীর্তন £ ভক্তিযোগ অদ্ভুত রতি- 
জনক এবং এ রতিভাব নিবিড় পার্ধদতাবের জনক। ‘মুক্তি’ শবের অর্থ 
ভগবানের পার্ষদত্বলাভ। শ্রীকষ্চৈতন্তের এই মত অন্যবিধ মৃতকে খণ্ডন 
করিয়াছে। 
দ্বিতীয় অঙ্কে ভক্তি ও বৈরাগ্যের কথোপকথনে মুক্তির সোপানশ্বরূপ 
ভারতীয় অন্তান্ত মতের তুলনায় ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 
বলা হইয়াছে যে, ভক্তির প্রাধান্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই চৈতন্য হিন্দুধর্মের 
জাতিবাদের সুদৃঢ় গণ্ডীকে ভেদ করিয়া যবনকেও শ্বীয় সম্প্রদায়দুক্ত, 
করিয়াছিলেন। 
কবিকর্ণপুরের রচনার নিদর্শনশ্বরপ ‘চৈতন্যচন্ত্রোদয়ে’র কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত 
হইল। 
* হ্থত্ৰধারের সহচর পারিপাখ্বিক চৈতন্ত গোস্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহার অজ্ঞতার নিন্দা করিয়া চৈতন্তের পরিচয়ক্রমে স্থত্রধার বলিতেছেন 
আশ্চৰ্যং যন্ত কন্দো যতিমুকুটমণিৰ্ম'ধিবাখ্যে| মুনীন্দ্রঃ 
জীলাঘ্বৈতঃ এরারোহজিতুবনবিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধুতঃ | 
গীমদ্বক্ৰেশ্বৰাদ্তা রসময়বগুবঃ ক্ষদ্ধশাখাস্বরূপ| 
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুম্গুমমথ ফলং প্রেম নিক্ষিতবং য্‌ৎ 
অপিচ-- 


ব্ৰহ্মানন্দং চ ভিন্তা বিলসতি শিখরং যস্ত যত্রাতিনীড়ং 
রাধাকুষ্ণাখ্যলীলাময়খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্‌। 
যন্তচ্ছায়া ভবান্ধিশ্ৰমশমনকরী ভক্তসংকল্পসিদ্ধে- 
হেতুশ্চৈতন্তকল্পজ্ৰম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাছুরাসীৎ॥ (প্রস্তাবনা) 
[ চৈতন্যনামক একটি বিচিত্ৰ বৃক্ষ ভূতলে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার 
মুল মুনিশ্েষ্ট মাধবনামক সন্ন্যাসী, অঙ্কুর শ্ৰীযুত অদ্বৈত, কাও ত্রিতুবন- 


॥ 


৯২৮ গংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


_ খ্যাত অবধুত, স্বদধশীখা (ভক্তি) রসময়বিগ্রহ বক্রেখবরাদি, স্বরূপ ইহার 
বিস্তার, তক্তিযোগ পুষ্প এবং অকপট প্রেম ইহার ফল। 
যাহার (অর্থাৎ, যে বৃক্ষের) অগ্রভাগ আনন্দময় ব্ৰহ্মলোক ভেদপুর্বক 
_ শোভ| পাইতেছে, যাহার উপরে বাধা-কৃঞ্চ নামক পরস্পর ভিন্নভাবমুক্ত 
'ক্রীড়ীপরায়ণ বিহল্গযুগল নীড় নির্মাণ করিয়াছে, যাহার ছায়া ভবার্ণবশ্রমনাশক 
এবং যাহা ভক্তের সঙ্কল্পসিদ্ধির নিদান। ] 
হৃদয়ে শ্কুরিত ভগবন্রপের বর্ণনক্রমে অদ্বৈতের উক্তি-- 
অকম্মাছুন্মীলনবকুবলয়স্তোমস্ুরতি- 
৷ খবনশ্ৰেণীশ্নিগ্ধ: স্তবকিততমালাবলিঘন: | 
'_ প্ররোহনীলাম্ম ব্যতিকরবিশেযোজ্ছলতরো 
25 : মহঃপূরঃ কোহয়ং নয়নপদবীং চোরয়তি নঃ | (২য় অঙ্ক ) = 
[কে এই তেজোরাশি, যিনি আমার দৃষ্টিপৰ অপহরণ করিতেছেন? 
ইনি অকস্মাৎ বিকসিত নূতন নীলপন্পসমূহের স্যায় সুগন্ধি, মেঘমালার স্থায় 
স্নিগ্ধ, তমালগুচ্ছের গ্যায় কৃষ্ণবৰ্ণ এবং ইনি তিক ইন্দ্নীলমণিগমূহের 
' ন্যায় অতীব উজ্জল । ] 


লক্ষমণমাণিক্য 
লক্মণমাণিক্য ছিলেন বাংলাদেশের বারভূএণর৯ অন্ততম । মেঘনা নদীর 
পুর্বতীরস্থ পরগণা৷ তাহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীর অন্তর্গত 
ভুসুয়াতে ইনি বাপ করিতেন। ইহাদের বংশাবলী হইতে জান! 
যায় যে, কায়স্থবংশোদ্ভব লক্ষ্মণ ছিলেন রাজা বিশ্বাদ্বৱ রায়ের অধস্তন সপ্তম২ 
পুরুষ এবং চন্দ্ৰীপের কন্দৰ্প রায়ের সমসাময়িক | কন্দর্প রায় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে 
_ জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়| কন্দৰ্প রায়ের উত্তরাধিকারী রামচন্দ্রের 
বিরাগভাজ্জন হইয়া hit হে বন্দী হন এবং অবশেষে খং 
নিহত হন ৷ 


১ | বারভূঞা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্রষ্টব্য 15:25. Wi5ৎ-এর প্রবন্ধ Journal 
of the Asiatic Society of Bengal, 5874. 
২! Noakhali Gazetteer { ১৯১১০ পৃঃ ১৬) অনুসারে অষ্টম | 
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লক্ষ্মণরচিত ছুইখানি নাটক পাওয়া যায়--‘বিখ্যাতবিজয়’) ও 
‘কুবলয়াশ্বচরিত"২ | 

“বিখ্যাতবিজয়” মহাভারতমূলক নাটক; ইহা ছয় অঙ্কে রচিত। নাটকটির. 

বিষয়বস্ত এইরূপ £_ পা 

১ম অঙ্ক- শ্রীকুষ্চকে আনিবার জন্য সহদেবের দ্বারকাগমন ও শ্রীকৃষ্ণের আনয়ন। 

২য় ,,-_কর্ণ ও শল্যের বাগযুদ্ধ। নকুলের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ও নকুলের 
নিগ্রহ। 


.ওয় ,, _কর্ণবধের জন্তু পাওবগণের উদ্যোগ । 


ওর্ঘ » -_কৰ্ণাজুনের দ্বৈরথ যুদ্ধারম্ভ। 
€ম ৮ _গাতীবের নিন্দাহেতু যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধনঞ্জয়ের ক্রোধ, গ্ৰীকষ্ণকৰ্তক 
শাস্তিস্থাপন এবং কৰ্ণবধ। 
৬ঠ্ঠ » __কর্ণনিধনে আনন্দিত পাওবগণের হর্যপ্রকাশ। 
“কুবলয়াশ্বচরিত” মহাঁভারতের মদীলস! ও কুবলয়াশ্বের আখ্যান অবলম্বনে 
রচিত। এই গ্রন্থের নয়টি অঙ্কের বিষয়বস্তু যথাক্রমে এইরূপ £_ _ 
কুবলয়াশ্বপ্ৰন্থান, মদালপাপরিচয়, যৌক্তিকবিক্ষেপ, বিকলকুবলয়াশ্ব, মদালসা- 
পরিচয়, ছলিতমদালস, উন্মতকুবলয়াশ্ব, অশ্বতরপুরগ্রবেশ, সগুল্লসিতনায়ক। 


অমরমাণিক্য 

ইনি ছিলেন লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র। 

অমর-রচিত নাটকের নাম “বৈকৃষ্ঠবিজয় ।৩ ইহা! বাণাস্থুরের কন্ঠা উবার 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ। উবার জনৈক 
অনুচর কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণের প্রাসাদে বলপূৰ্বক নিয়া যায়৷. সেখানে 
অনিরুদ্ধ উষার সহিত পতি-পত্রীরূপে বাস করিতে থাকে । এই সংবাদ 
শ্রবণে কৃঞ্চ চিন্তাকুল হুইয়া অনিরুদ্ধকে রক্ষ করিবার জন্য সসৈন্তে বাণের 


31 Notices of Sanskrit Manuscripts ( Mitra ), IL Sastri, IL. No, 186, 
২ Report on search of. Sanskrit Manuscripts ( H. P. 98৪৮4), 1895- 
1900, p. I8. এবং Sastri, Notices; No; 60. 
৩1. 59508, Notices, IV. No. 283, ©: 
5 মি 
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রাজধানী আক্রমণ করেন। স্বয়ং মহাদেব বাণের পক্ষে যুদ্ধ করেন। কিন্ত 
 ক্কষ্ণের নিকট তিনি পরাস্ত হন । 

“বৈকুষ্ঠবিজয়ের একটি, শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 

ইন্দীবরায়তবিলোলরাজমান৷ 

স্বৈরং বিকশিকুমুদক্মিতমাদধানা। 
সীমস্তনীব শারদন্থুজসুন্দরা্তা 
নেত্রোৎসবং বিতম্ুতে বিমলাম্বরইী: ॥ 

[ নীলোৎপলসদৃশ বিশাল নেত্রে শৌভমানা, স্বেচ্ছায় বিকাশমান কুমুদের . 
ন্যায় স্মিতহান্তযুক্তা, শারদীয় পদ্মতুল্য স্ুন্দর বদনবিশিষ্টা রমণীর ন্যায় নিল 
গগনের শোভা লোৌচনানন্দ বিধান করিতেছে । ] 

উন্মীলৎকমলোদরে মধুভরে দৃষ্টবীমুবিম্বং নিজং 

মন্বানা দয়িতংকথং চিদধুনা নোৎকণয়া ধাবতি। 
উৎকগ্ঠোপনতং পুনঃ সহচরং দৃষ্টা বিলক্ষা মুহ্- 

র্ন স্থাতুং ন চ গন্তমত্র চতুর| ভৃঙ্গী চিরং ভ্রাম্যতি ॥ (৫1৮) 

[ বিকশিত মধুপুর্ণ সরোজাভ্যন্তরে নিজের গ্রতিবিষ দর্শনে ভ্ররী উহাকে স্বীয় 
পতি যনে করিয়া উৎকগায় ( পতির অন্বেষণে ) ধাবিত হইতেছে না। এমন 
সময়ে ব্যাকুল সহচরকে উপস্থিত দেখিয়া মুহূর্তের জন্য বিস্বয়বিহ্বল হইয়া চতুর 
.ভূঙ্গী এখানে থাকিতেও পারিতেছেনা, যাইতেও পারিতেছেনা ; ( এই অবস্থায় ) 
সে দীর্ঘকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ] 


কবিতাকিক 

ইহার পিতার মাম বাধীনাথ। ইনি উক্ত লক্ষ্মণমাণিক্যদেবের সতাপণ্ডিত 
ছিলেন । গ্রস্থারস্তে কবি রাজধানী ও এই রাজার যথেষ্ঠ স্ততিগাঁন বি 
ইহার জীবনকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগ । 

কবিতাকিক-রচিত প্রহ্দনের নাম “কৌতুকরত্রাকর১। পুণ্যবজিত নগরের . 
ছরিতার্ণব নামক মেরুদওহীন রাজার রাণী বস্তোৎ্সবের পূর্বরজনীতে অপহৃত । 
রাজার মন্ত্রীর নাম কুমতিপুঞ্জ, পুরোহিত আচারকালকুট, দৈবজ্ঞ অশুতচিন্তকঃ 

১। টাকা বিশ্ববিদ্যালেয়ে রক্ষিত ১৮২১ সংখ্যক পুথি ( খণ্ডিত) । 


নাট্যসাহিত্য এ; ১৩১ 
অস্তঃপুরপরিদর্শক প্রচণ্ডশেফ, সেনাপতি গমরকাতর এবং গুরু অভিতেন্ত্রিয় | 
ঈদৃশ ব্যক্তিগণ কতৃক উপদিষ্ট রাজা অনঙ্গতরঙ্গিণী নামী জনৈক! গণিকাকে 
উৎসবে রাণীর স্থলে নিযুক্ত করেন। অবশেষে জানা গেল যে, কপটবেশধারী 
নামক কোন এক ব্ৰাহ্মণ রাণীকে অপহরণ করিয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই এই 
প্রহসনের বিষয়বস্তু । ? 

গ্রস্থবণিত ব্যক্তিগণের নামই তাহাদের প্রকৃতির পরিচায়ক । তাহাদের 
অদ্ভুত কার্ধ্যকলাপে হাস্তরসের প্রচুর উপাদান থাকিলেও উহ! গ্ৰাম্যতাঢ্বোষুষ্ট। 
তদানীন্তন রাজ! জমিদারের পারিষদবর্গের মনোরঞ্জন করিলেও পাঠকসাধারণের 
নিকট কাব্যটি কুরুচিব্যঞ্চক। 


গোপীনাথ চক্রবর্তী 


ইহার জীবনী বা কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। 

ইহার রচিত প্রহসনের নাম “কৌতুকপর্বস্থ* ( ব. সা. প. Et SPU 
ক্রমিক সংখ্যা ১৬১৭ )। ইহা শারদীয় উৎসবের জন্তু রচিত | ইহার বিষয়বস্তু 
সংক্ষেপে এইরূপ। লম্পট রাজা কলিবৎসল গঞ্জিকাসেৰী ও নানারূপ ব্যসনা- 
সক্ত।  সন্ত্রাহ্ষণ সত্যাচারের প্রতি রাজা ছুর্যবহাররত। সতাচারের মতে, 
তদীয় রাজ্যে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা । প্রজাগণ অপরের উৎপীড়ন, মিথ্যাভাষণ' 
এবং ধান্মিকগণের অবজ্ঞা প্রভৃতি কর্মে নিপুণ। সেনাপতির অসীম সাহস; 
তিনি ক্ষুরের সাহায্যে মাখন কাটিতে পারেন, মশকদর্শনে কম্পিত হন । কোন 
গণিকা-সংক্রান্ত বিবাদে রাজা! জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি মহিষী কর্তৃক আহত 
হওয়ায় গণিকা অত্যন্ত কুপিতা হয়। সকলেই যখন গণিকার কোপ উপশমনে 
ব্যস্ত, তখন রাজা গণিকার প্রীত্যর্থে রাজ্য হইতে সকল ব্ৰাহ্মণকে নির্বাসিত করেন 


রামচন্দ্র 
তাঞ্জোরের শরস্বতী মহল লাইব্রেরীতে ‘এন্দ্রবানন্দনাটকম্‌' নামে একখানি 


১। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৮২৮ ৷ 

২ | ইহার সম্বন্ধে বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য N.N. Das Gupta : ‘The Bengal 
Dramatist Ramacandra, son of Sribarsa, Indian Culture, vol, IL. 

৩! Des. Cat. of Skt, Mss. in Sarasvati Mahal Library, Tanjore, ৬707, 


No. 4335. 
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নাট্য গ্রন্থ আছে। ইহা আট অঙ্কে রচিত ; ইহার বিষয়বস্তু পুরাণবণিত যযাতির 
উপাখ্যান। 

উক্ত গ্রন্থের প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, গুহ-পদবীধারী গৌড়রাজের 
মহামাত্য' গ্ৰীহৰ্ষ বিশ্বাসের পুত্র ছিলেন রামচন্ত্র। এই গৌড়রাজ বা শ্ৰীহ্ষ কে 
তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। ‘বিশ্বাস’ পদবীট বঙ্গের মুসলমান শাসক- 
গণের স্থষ্টি ; সুতরাং, গ্ৰীহ্ষ তুকাী আক্রমণের পরে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন 
বলিয়া মনে করা যায়। 


বৈদ্ভনাথ বাচস্পতি ভট্টাচাৰ্য 

ইনি খৃঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অঙ্কুপ্রেরণায় 
‘চিত্ৰযজ্ঞ'” নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা পঞ্চাঙ্ক নাটক । 
দক্ষযজ্ঞের কাহিনী ইহার উপজীব্য । 


হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 

নব্যস্থৃতিপ্রসঙ্গে ইহার জীবনী লিখিত হইবে। 

“বিরাজসরোজিনী”২ সিদ্ধান্তবাগীশ-রচিত একখানি নাটিকা। বহু- 
ছুৰিপাক অতিক্রমের পরে রাজা হরিদশ্বকর্তৃক সরোজিনীর পাণিগ্রহণ এই 
গ্রন্থের কাল্পনিক বিষয়বস্ত । এই গ্রন্থকারের অপর একখানি নাট্যগ্রস্থের নাম 
‘বঙ্গীয়প্রতাপ’* ; বঙ্গদেশীয় রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত অবলম্বনে ইহ! 
রচিত। নাট্যকারের “মিবারপ্রতাপ+৪ নামক নাটকটির উপজীব্য রাণা প্রতাপ- 
সিংহের জীবনচরিত। ছত্ৰপতি শিবাজীর জীবনী অবলম্বনে ইনি ‘শিবাজী- 
চরিত নামে একখানি “মহানাটক* রচনা করিয়াছেন । 

নাটগ্রস্থ ছাড়াও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিয়লিখিত নাট্যগ্ৰন্থসযূহের 

১। Aufrecht ; Catalogus 0৪৮51080200, I. 187 | I 

২। প্রকাশিত--নকীপুর্ল (খুলনা ), ১৩১৭ বঙ্গাব্দ! 

৩। প্রকাশিত--কনিকাতা, ১১৫৩ বঙ্গাব্দ । 

৪। প্রকাশিত--কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ । . 

€। প্রকাশিত--কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ । 


নাট্যসাহিত্য ১৩৩ 


প্রাঞ্জল টীকা রচনা করিয়াছেন £ মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞানশকুন্তলা, উত্তর- 
রামচরিত, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, মুদ্ৰারাক্ষস | 

oie জা ও a LMT সান পারা 
যাহাদের রচয়িতার নাম বাঙালী। বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত নাট্য- 
গ্ৰন্থও আছে যেগুলির নাম অজ্ঞাত বা অল্জ্ঞাত। এইরূপ গ্রন্থগুলির নাম নিয়ে 
লিখিত হইল। 


(গ্রসথনামগুলি বৰ্ণাহুক্ৰমিক ) 
গ্ৰন্থনাম গ্ৰন্থকারের নাম প্রাপ্তিস্থান মন্তব্য 
অমরমঙ্গল মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ব প্রকাশিত, রাণাপ্রতাপের 
(ভোটপাড়া-নিবাসী নন্দলাল কলিকাতা, পুত্র অম্রসিংহের 
বিদ্যারথ মহাশয়ের পুত্র । ১৮৩৫ জীবনী অবলম্বনে 
পঞ্চাননের জন্ম হয় শকাৰ্দ। রচিত। 
১২৭৩ বঙ্গাবে ) | 
কৌযুদীস্ুখাকর মঃ মঃ চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার প্রকাশিত,  প্রকরণ। 
কলিকাতা, ১৮৮৮ । 
নলদময়ন্তীয় মঃ মঃ কালীপদ তর্কাচার্য কলিকাতা 


_(ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা সংস্কত সাহিত্য 
সংস্কত কলেজের অধ্যাপক পরিষৎ হইতে 


ছিলেন।) প্রকাশিত । 
ভক্তিবিজয়নাটক ধূর্জটি কাব্যতীর্থ কলিকাতায় * 
গ্রকাশিত। 


PSEA লালা Cat. 0986, I. ছুই অঙ্কে 


418. 1.0. 584 রচিত! 


স্তমন্তকোদ্ধার মঃ মঃ কালীপদ তর্কাচার্য 
(উক্ত 'নলদময়ন্তীয়'-রচয়িতা) 


৫ 
ন্ব্াস্থা্তি ১ 
উৎপত্তি 


বর্তমানে বঙ্গীয় 'নব্যন্থৃতির যে গ্রন্থরাজি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রাচীনতম 
গ্রন্থেই এই দেশের নব্যস্থৃতির প্রায় মধ্যাহুকালের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। 
এই শাস্ত্রের অরুণোদয় যে বাংল! দেশে কোন স্ুপ্রভাতে হইয়াছিল, তাহা 
কে জানে? বঙ্গীয় নব্যস্থৃতির যে সকল গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
উহাদের মধ্যে ভবদেব ভট্টের গ্ৰন্থগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার জীবনকাল 
খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলিয়া অন্থমিত হইয়া থাকে। ভবদেব 
‘প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ’ গ্ৰন্থে বালক ও জিকন২ প্রভৃতি স্বৃতিকারের মত শযত্রে উদ্ধত 
করিয়াছেন। ইহাদের মত অনেক স্থলেই তিনি স্বীয় যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়া- 
ছেন। ইহাদের নাম বা মতের উল্লেখ অবাঙালী কোন স্মৃতিকার করেন নাই। 
ইহা হইতে মনে হয়, ইহারা বাংলাদেশেরই লেখক ছিলেন ৷ ভবদেৰ ইঁহাদের 
মত খণ্ডনে যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে, মনে হয়, ইহারা 
এককালে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দ্ুতরাং, ধরা 
যায়, বাংলাদেশে নব্যস্থৃতির গ্ৰন্থাদি অন্ততঃ খৃষ্টীয় দশম শতক হইতে রচিত 
হইয়া! আসিতেছিল। 


এঁভিহাসিক পটভূমি ও পরিবেশ 
অদ্যাবধি আবিষ্কৃত বঙ্গীয় স্থতিগ্ৰন্থগলির রচনাকাল মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় 


১। বৰ্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক এই বিষয় ‘স্মৃতিশাস্তৰে বাঙালী’ নামক প্রকাপ্তমান গ্রন্থে 
বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্ুতয়াং এখানে বঙ্গীয় নব্যস্থৃতির একটি মোটামুটি বিবরণ 
দেওয়া হহঁল। গট হি 
২। বালক, জিকন, ধোগ্নোক (বা জোগ্লোক ) ও জিতে্ৰিয় প্ৰভৃতি বিস্মৃত বাঙালী 
শ্বৃতিকারগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্ৰষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ ‘৭০০ 1০:8০6069, 51078 
writers of Bengal’ (Indian 71386021021 Quarterly, 1956) | 


নব্যস্থৃতি ১৩০ 


একাদশ শতক হইতে যোড়শ শতক পৰ্যন্ত ব্যাপী । এই পাঁচশত বৎসরের 
মধ্যে দেশ নানা রাজনৈতিক বিপৰ্যয় ও দুর্যোগের সন্মুখীন হইয়াছিল। বৌদ্ধ- 
ধৰ্মাবলম্বী পালরাজবংশের পতনের পরে অভ্যুথান হইল ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মাসুসাযী 
সেনরাজগণের | তাঁহাদের পোষকতায় ব্ৰাহ্মণ্যসংস্কতির চরম উন্নতি ঘটিল। 
স্মৃতি, কাব্য প্রভৃতিতে সেনষুগে বহু গ্ৰন্থ রচিত হইল। বল্লালসেন স্বয়ং কতক 
গ্রন্থ রচন! করিলেন; কৌপীস্তপ্রথার প্রবর্তনাদি সমাজসংস্কারও তাহার 
কীতি। বল্লালপুত্ৰ লক্মণসেনও সাহিত্য-সংস্কতির একজন বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহারই ঘতাকবি ছিলেন জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী, 
শরণ ও গোবর্ধনাচার্য। ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের ধ্বজ! স্বরূপ হলামুধ ছিলেন লক্ষ্মণসেনের 
একাধারে প্রধান মন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধের ‘ব্ৰাহ্মণসৰ্বস্ব’ বিখ্যাত গ্রন্থ। 
এই বদান্ ও বিদ্তোৎসাহী রাজার বৃদ্ধবয়সে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল ; স্থানীয় 
নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব প্রধান হইয়| রাজার আমুগত্য অস্বীকার করিতে থাকিল 
এই সুযোগে বক্তিয়ার খিল্জি নামক এক তুরন্ধ গৈন্তের নেতৃত্বে একদল 
মুসলমান বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিল। বৃদ্ধ রাহা প্রাণভয়ে পূ্ববঙ্গে পলায়ন 
করিলেন; সেখানেই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে তাহার মৃত্যু হইল । 
লক্ষ্মণসেনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে শুধু যে হিন্দু রাজত্বেরই 
অবসান হইল তাহা নহে, এই দেশের গৌরব-রবিও অন্তমিত হইল। সেন 
রাজগণের শাসনে সমগ্র বঙ্গ একটি সুমংহত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাহা 
ছাড়া, পালঘুগে বৌদ্ধধর্মের বর্ধমান প্রভাবে ব্ৰাহ্মণযধৰ্ম স্ধটাপন্ন হইয়া 
পড়িয়াহথিল ; সেনরাজগণের চেষ্টায় এই বৌদ্ধধর্ম প্রবাহ স্তিমিত হইয়া ব্ৰাহ্মণ্য" 
ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 

নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণের পলায়নের পরে বখতিয়ার বাংলার মন্নদে আসীন 
হুইলেন। তাহার শাসনকালে বহু হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হইল এবং মঠ 
মন্দিরের ধ্বংসত্ত,পের উপরে মস্জিদ স্থাপিত হইল। 

আলি মর্দান নামে এক ব্যক্তি বখ্‌তিয়ারকে হত্যা করিল। ইহার পরে 
খোর বিপ্লবের স্থত্রপাত হইল; অন্তর্দ্রোহ, হত্যাকাণ্ড ও বলপূৰ্বক 
সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিতিক ব্যাপার হইয়া 
জনীড়াইল। ১২২৭-১২৮৭ খুষ্টাব_-এই বাট বৎসরের মধ্যে পনর অন 


১৩৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বাংলার শাসক হইলেন। এই দেশের উপর দিল্লীর আধিপত্য নামে পর্যবসিত 
হইল। তুঘ্রল খা নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর স্থূলতান গিয়াসউদ্দিন 
, বল্ননের আম্গগত্য অস্বীকার করিলেন । হুলতান তাহাকে পদচ্যুত করিয়া 
স্বীয় পুত্ৰ বুঘরা থাকে তদীয় স্থলাভিষিক্ত করিলেন। ব্ল্বন-আমলের 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাংলাদেশে এই সময়ে ইস্লাম ধর্মের ব্যাপক 
প্রচার আরম্ভ হইল। সমাজের উচ্চন্তরের নিষ্পেষণে জর্জরিত নিয়শ্রেণীর 
বহুসংখ্যক লোক ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং হিন্দু বৌদ্ধ দেবালয়ের 
স্থানে দ্রগাদি স্থাপিত হইল। ই 

কালক্রমে বাংলাদেশে মাম্লুক সুলতান বংশের অত্যুখান ও পতন ঘটিল। 
সুলতান মহম্মদ তুঘলক বাংলাকে স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন। অবশেষে 
বঙ্গে তৃঘ্‌লক শাসনেরও অবসান হইল । 

ইহার পরে চঞ্চলা বঙ্গলক্মী ইলিয়াস্‌ শাহী বংশের শাসকগণের শরণাপন্ন 
হইলেন। এই ইলিয়াস, শাহী বংশের শাসনকালের পরে অতি অল্লকালের 
জন্য হিন্দুর গৌরবরবি ঘন মেঘাবরণ হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। রাজ! 
গণেশ নামক হিন্দু রাজা কিছুকালের জন্য বঙ্গসিংহাঁসনে আসীন হইলেন। 
তদীয় পুত্র জিৎমল বা জয়মল যদু ব| যছুসেন নামে সমধিক পরিচিত 
ছিবেন। এই যদু ইস্‌লাম ধৰ্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত যুবক 
হিন্দুধর্ম পুনরায় গ্রহণ করেন। তৎপরে আবার তিনি ইসলাম মত গ্রহণ 
করিয়া জালালউদ্দিন নামে পিতার উত্তরাধিকারী হন। এই সময়ে তিনি 
সংস্কৃত শাস্ত্ৰাদির বিশেষ পোষকতা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৃহস্পতি 
রায়মুকুট তীহারই সভা! অলঙ্ক'ত করিয়াছিলেন 

ইহার পরে ইলিয়াস, শাহী বংশ পুনরায় বাংলার শাসনাধিকার লাভ করেন। 
এই বংশের, অবসান হয় খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে। তৎপর হুসেন শাহী 
বংশ ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পর্যস্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। এই আমলে 
বাংলার সাহিত্য ও সংস্কতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। হুসেন শাহ, এর, 
পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাসাহিত্যের পরিপুষ্টি সুবিদিত 

এই বংশের পরে বাংলার শাসনপদে অধিষ্ঠিত হন আফগ্রানগণ। ইহাদের 
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শাসনকাল বোড়শ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল! আফগানগণের 
পরে বাংলাদেশ মোগল শাসনাধীনে আসে । 

এই ত গেল রাজনৈতিক অবস্থা । উক্ত পাঁচ শতাব্দীর সমাজ এবং ধর্ম- 
জীবনের ইতিহাসও বৈচিত্ৰ্যময় | 'বৃহঙ্র্মপুরাণ*, ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ’ প্রভৃতি 
সংস্কৃত গ্ৰন্থ এবং 'শূন্তপুরাণ” ‘ময়নামতীর গান’, মনসামঙ্গল বিষয়ক বিভিন্ন গ্ৰন্থ 
ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’দি বাংলা গ্রন্থ হইতে তদানীন্তন সামাজিক অবস্থাটির ধারণা 
জন্মো। এই সকল গ্রন্থে অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তি থাক! সত্বেও সমাজের থল 
চিত্রটি ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কুলজী গ্রস্থগুলিতেও 
সামাজিক অনেক তথ্য নিহিত আছে; কিন্ত, ইহাদের ওঁতিহাসিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ 
নহে। এ 
পূৰ্বে লক্ষ্য কর! হইয়াছে যে, পালবংশের পতন ও সেনবংশের উত্থান 
এই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গীয় নব্যস্থৃতির উৎপত্তি হয় ; উৎপত্তি হয়ত তাঁহার কিছু 
পূৰ্বেই হইয়াছিল, কিন্তু এই যুগেই সর্বপ্রথম ইহা সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে। 
এই সময়ে দেশ বৌদ্ধধর্মপ্রবাহে প্লাবিত। এই প্রবাহ নব্যস্থৃতির উৎপত্তি হইতে 
চরম উন্নতিকাল পৰ্যন্ত ক্ষীণ হইলেও বর্তমান ছিল; ইহার সাক্ষ্য বহন করে 
রামাই পণ্ডিতের ‘শৃন্তপুরাণ’, রূপরাম ও খেলারামের ধর্মমঙ্গল কাব্য ইত্যাদি 
গ্রন্থ । সেনযুগে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের পুনরত্যুথান হয়। কিন্তু, তুৰ্কী আক্রমণের পরে, 
ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মাবলম্বিগণের মধ্যে অনেকে মুসলমানদের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত 
হয়। হিন্দুদের ধৰ্মকাৰ্যে বিঘ্ন, ব্ৰাহ্ম্গণের যজ্ঞোপবীত-ছেদন, হিন্দুদিগকে 
ধর্মান্তরিত করিবার অপচেষ্টা এবং কাজীগণ কৰ্তৃক বহুবিধ অত্যাচারের বিবরণ 
এই যুগের কতক বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

কিন্তু, ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের যে জীবনীশক্তি ইহাকে প্রাচীনতর যুগ হইতে নানা 
ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সজীব রাখিয়াছিল, তাহা এই যুগেও লুপ্ত হয় নাই। 
ফলে, এই ধর্মের ভিভিম্বরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় নাই। উল্লিখিত পুরাণ 
ও হুরিরামের “চণ্তীকাব্য” মুকুন্দরামের “কবিকস্কণচণ্তী, প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে 
তৎকালে বর্ণ উপবর্ণের ভাগ বিভাগ স্পষ্টই বুঝা যায় । 

এই যুগে সমগ্র বাংলার সমীজ-ও ধর্ম-চেতনাকে আলোড়িত করিয়াছিল 
চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম। এই ধর্ম যে তিনিই বাংলায় প্রবর্তন করিলেন, 
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তাহা নহে। বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ণাত না 
হইয়া থাকিলেও একথা অবিসংবাদিত যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের দীর্ঘকাল 
"পূৰ্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। জয়দেব চণ্ডীদাসের কাব্যই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। 
চৈতন্তের ভাবাবেগে বৈষ্ণবধৰ্মের ফন্তধারা বলিষ্ঠ প্রবাহে পরিণত হইয়া বাংলার 
‘জীৰ্ণ ও বিধ্বস্ত সমাজদেহে রসায়নের প্রয়োগ করিয়া ইহাকে নবীভূত করিয়া 
দিল। ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের সংকীৰ্ণতাকে তিনি অস্বীকার করিলেন এবং শাস্ত্রের 
“যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়ের আবেগ ও ভক্তি উচ্চতর স্থান লাভ কবিল। চৈতন্যকে 
কেন্দ্র করিয়া বহু গ্ৰন্থ রচিত হইল এবং এই ধর্মের অন্থপ্রেরণায় অনেক কবি 
কাব্য রচনা করিলেন। যবন হইলেও হরিদাসকে সাগ্রহে বৈষ্ণবসম্প্রদায়তুক্ত 
করা হইল। মুসলমান পৰ্যন্ত এই ধর্মে মাতিয়া উঠিল। আলাওল, সৈয়দ 
মর্তুজা প্রভৃতি মুসলমান কবিগণও বাংলাভাষায় বৈষ্ণবকাব্য রচনা! করিলেন। 

এই যুগের অপর একটি ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য না করিলে সমাজ-চিত্রটি 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহা হইল তন্ত্র ও তান্ত্ৰিক ধর্মের এভাব। মণ্ডল, 
মুদ্রা যন্ত্ৰ ও রহস্তময় মন্ত্রের সাহায্যে শক্তিপূজ| এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এই যুগে 
“বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত প্ৰভৃতি তন্ত্র বাংলার সমাজে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। এই যুগেই নবদ্বীপে বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাব 
হয়। 

উল্লিখিত পটভূমি ও পরিবেশে বঙ্গীয় স্থৃতির উদ্ভব এখং পরিপুষ্ট 
ঘটিয়াছিল। 


যুগবিভাগ | 

সাধারণতঃ অনেকে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, বঙ্গীয় নব্যস্থতি 
বলিতে একমাত্র রঘুনন্দনের রচনাবলীই বুঝা যায়। এই ধারণার মূলে আছে 
রঘুনন্দনের অসাধারণ প্রতিভা ও তত্ৰচিত বহু ও বিশাল গ্রস্থরাশি। বস্তুতঃ 
তাহার পূর্বে এবং পরে অনেক বাঙালী স্থৃতিকারের আবির্ভাব হইয়াছিল; 
কিন্তু, সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণে এবং পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতায় কেহই 
তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ফলতঃ, পরবর্তী কালের জনসাধারণ 
নব্যস্থৃতি প্রসঙ্গে এক রঘুনননকেই স্থৃতিপথে রাখিয়াছে। 


পালা লা? 


ন রর 


নব্যস্থৃতি ১৩৯ 


বর্তমানে যে সকল বাঙালী স্মৃতিকারের গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, তীহাঁদ্িগকে' 
মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করিয়া নেওয়া যায় £-_ 
কে) প্রাক রদঘুনন্দন যুগ । 
(খে) রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ। 
গে) অপ্রসিদ্ধ লেখকগণ। 
স্মৃতিকারগণের পরিচয় ও গ্রন্থাবলী 
বর্তমান প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুগের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনকাল 
লিপিবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের রচিত গ্ৰন্থগুলির নাম ও বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতমাত্র 
দেওয়া যাইতেছে । 


(ক) প্রাকৃ-রঘুনম্দন যুগ 
১। ভবদেব ভট্ট 
উড়িস্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাল্দুদেবের মন্দিরগাত্রে যে উৎকীর্ণ- 


_ লিপি আছে, উহা তবদেবের প্রশস্ভি। ইনি ছিলেন রাঢ়ের শিদ্ধল নামক 


স্থানের অধিবাসী এবং রাজা হুরিবর্মার ‘মান্ধিবিগ্রহিক’।  “বালবলতীভুজ্” 
উপাধিটি তাহার নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়। 
তাহার জীবনকাল লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও তাহাকে 
সাধারণতঃ খুঃ ১১শ-১২শ শতকের লোক বলিয়া! মনে করা হয়। 
ভৰদেব-রচিত স্মৃতিগ্রসথগুলি এই £-- 
(১) ব্যবহারতিলক-_রঘুনন্দন এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা 
_ বর্তমানে অনাবিদ্কত। নাম হইতেই বুঝা যায়, গ্ৰন্থটি 
আইন কাছুন সংক্রান্ত। 

(২) কর্মাঙ্ণ্ঠানপদ্ধতি_'দশকর্মপদ্ধতি’, “সংস্কারপদ্ধতি এবং 'ছন্দোগপদ্ধতি* 
প্রভৃতি নামেও ইহা পরিচিত।  সামবেদীয় সংস্কারাদি 
ইহার আলোচ্য বিষয় | 

(৩) প্রায়শ্চিন্তপ্রকরণ ( বা,-নিরূপণ)--নামই বিষয়বস্তুর পরিচায়ক | 

(৪) সন্বন্ধবিবেক-_বিবাহে পান্রপাত্রীর যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার। 

(৫) শবস্ৃতকাশৌচপ্রকরণ__জা'তাশৌচ ও মৃতাশৌচ প্রভৃতি ইহার আলোচ্য 
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রাটীয় পারিভদ্রকুলে ইহার জন্ম হইয়াছিল। ইহার জন্মকাল নিশ্চিতরূপে 
নির্ধারিত হয় নাই। অম্থমান করা হয়, জীমৃতবাহন খৃঃ একাদশ হইতে 
চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী কোনকালে জীবিত ছিলেন । 

তাহার নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় £_. 
(১) কালবিবেক-_বিভিন্ন ধর্মামুষ্ঠানোপযোগী কালনিরূপণ ইহার বিষয়বস্তু । 
(২) ব্যবহারমাতৃকা__বিবাদপদ, বিচারপদ্ধতি প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত 

হুইয়াছে। চল 
(৩) দায়ভাগ--ইহার আলোচ্য বিষয় পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের উপযুক্ত সময়, 
উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারিগণের ক্রম প্রভৃতি । 


৩। অনিরুদ্ধ ভট্ট 

ইনি ছিলেন চম্পাহটি নামক স্থানের মহোমহোপাধ্যায় ও ধর্মাধ্যক্ষ এবং 
বঙ্ধেশ্বর বল্লালের গুরু । বল্লালের রাজ্যকাল ১১৫৮ হইতে ১১৭৯ খৃষ্টাব। 
সুতরাং অনিরুদ্ধকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লেখক বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যায়। 
,  ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইটি প্ৰসিদ্ধ £-- 
(১) হারলত|--অশৌচসংক্ৰান্ত গ্ৰন্থ। 


৫) পিতৃদয়িতা--‘কৰ্মোপদেশিনীপঙ্ধতি) বা! ‘কৰ্মোপদেশিনী’ নামেও ইহা = 


পরিচিত। বিভিন্ন অম্ুঠান, বিশেষতঃ নানাবিধ শ্রাদ্ধ, 
ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। 
‘চাতুৰ্মাস্তপদ্ধতি’ নামেও একটি গ্রন্থ তদ্রচিত বলিয়া মনে হয়। 


৪ ৰল্লালসেন 
অনিক্লদ্ধ-শিষ্য বল্লাল ছিলেন একাধারে সমাভসংস্কারক ও সুপত্ডিত। 
ততপ্রবতিত কৌলীয্যপ্রথ| আজ পর্যন্তও বাংলাদেশে বিস্তমান। পূৰ্বেই তাহার 
রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে। 
নিম্নলিখিত গ্রগ্থগুলি তাঁহার নামাঙ্কিত £-- 
(১) দানসাগর--বিভিন্নপ্ৰকার দান সম্বন্ধে রচিত, 


নব্যস্থৃতি ১৪১ 

(২) অদ্ভুতসাগর--শুভাশুভ লক্ষণ ইহার আলোচ্য বিষয়, | 
(৩) প্রতিষ্ঠাসাগর) = ‘দানসাগৱে’র ৫৫ ও ৫৬ সংখ্যক শ্লোকে ইহাদের 
(৪) আচারসাগর | উল্লেখ আছে। 
৫। হুলায়ুধ+ 

ইনি ছিলেন বাৎস্তগোত্ৰীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র ও বঙ্গেশ্বর লক্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ 
বা বিচারপতি। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল ছিল ১১৭৯ খৃঃ হইতে আনুমানিক 
১২০২ খৃঃ পর্যন্ত ব্যাপী। হুলায়ুধ পশুপতি ও ঈশান নামে দুই জ্যেষ্ঠনাতার 
নামোল্লেখ করিয়াছেন। 

হলায়ুধের ‘ব্ৰাহ্মণসৰ্বস্থ’ বিখ্যাত গ্রস্থ। ইহা “কর্মোপদেশিনী” নামেও 
পরিচিত। ইহাতে বাছসনেয় যজুৰ্বেদের কাধশাখী ব্ৰাহ্মণগণের নিত্যকর্ম ও 
ও বিভিন্ন বৈদিক সংস্কারাদির পদ্ধতি এবং ওঁ অনুষ্ঠানাদি সংশ্লিষ্ট বৈদিক মন্ত্র 
সমুহের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। | 

উক্ত গ্রন্থে হলায়ুধ স্বরচিত ‘মীমাংসাগৰ্বস্ব’), ‘বৈষ্ণবসৰ্বস্ব’, *শৈবসর্বন্ব' ও 
‘পণ্ডিতসৰ্বস্ব’ নামক গ্রস্থাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। 

উল্লিখিত গ্রদ্থগুলি ছাড়াও দ্বিজনয়ন” এবং ‘শ্ৰাদ্ধপদ্ধতিটীকা” নামক ছুইখানি 
গ্রন্থ হলায়ুধের নামাঙ্ধিত। কিন্ত, এই হলায়ুধ ও বঙ্গীয় হলায়ুধ অভিন্ন কিনা . 


. সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'নবগ্রহযন্রব্যাখ্য” নামক গ্রন্থটি 


সম্ভবতঃ বাঙালী হলায়ুধেরই রচনা। “পারক্ধরগৃহহত্রের একটি ভাষ্য 
হলায়ুধের নামাঙ্কিত । 

রঘুনন্দন ‘পংবৎ্সরপ্ৰদীপ’ নামে একটি গ্রন্থ হলায়ুধের নামের সহিত যুক্ত 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি সম্ভবতঃ উক্ত “দ্বিজনয়ন+ হইতে অভিন্ন*। 


১ । বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ,-- 

ব্ৰাহ্মণসৰ্বপ্, সং দুৰ্গামোহন ভট্টাচার্য, ভূমিকা! এবং তদ্রচিত প্রবন্ধ 4 Pre-Sayana 
Vedic Commentator of Bengal, Our Heritage, ৬০] ], Pt. IL. 

২। প্রঃ ছুর্গীমোহন তটাচারষ-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণস্বেম্বে'র ভূমিকা, পৃঃ ৪২-৪৩। 

৩। এই সম্বন্ধে দ্ৰষ্টব্য £-২, ০ Hazra: ‘The Samvatsara-pradipa, 
Indian Historical. Quarterly, Vol. XXL, Pages, 49-55. এবং ব্রা্িণসর্বন্ে'র উক্ত 


সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ৪১-৪২ ৷ 


১৪২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


৬। শুলপাণি 

ইনি প্রাক্‌-রঘূনন্দনযুগের একজন খ্যাতনামা স্থৃতিকার ও বহু গ্রন্থের 
প্রণেতা। কিন্তু, ইঁহার জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতভাবে জানা 
যায় না। খৃষ্টীয় একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে কোনকালে তাহার 
অভ্যুদয় হইয়াছিল--এই অম্থমানমাত্ৰ পণ্ডিতগণ করিয়া থাকেন। 
.... শূলপাণি যাজ্ঞবন্ধযস্থৃতির উপর ‘দীপকলিকা’ নামক একখানি সংক্ষিপ্ত 
অথচ সরল টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুপিও 
তিনি রচনা করিয়াছিলেন £-- 

(১) দৌলযাত্রাবিবেক, (২) ব্রতকালবিবেক, (৩) সম্বন্ধবিবেক, 
2৫) দত্তকবিবেক, (৫) একাদশীবিৰেক, ৬) সংক্রান্তিবিবেক, _ 
(৭) দুর্গোংসববিবেক, (৮) শ্ৰাদ্ধৰিবেক, (৯) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, 

(১০) তিথিবিবেক | ৰ ন 

গ্রন্থগুলির নামই উহাদের বিষয়বস্তুর পরিচায়ক। আরও কতক গ্রন্থ 
শুলপাণির নামাঙ্কিত। কিন্তু, ও ৮0555551754 
তাহা বিতর্কের বিষয়। 


৭। নাথ পাচা 
_ রঘুনন্দনের গুরু হিসাবে বঙ্গীয় স্বৃতিশাস্তে জীনাথের নাম স্বর্ণাক্ষরে (বি, * 
‘গুরুচরণাঃ', 'গুরুপাদাঃ’ প্রভৃতি সন্মানসূচক পদে রদুনন্দন প্রীনাথের মতামতের 
উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুননদন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন। 
সুতরাং, প্রীনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ ও যোড়শ শতকের প্রথম 
ভাগের মধ্যে কোণ সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়| অমুমান করা যায়| 

শ্রীনাথ-রচিত গ্রন্থগুলি প্রধানত: দুই শ্রেণীতে বিভক্ত টীকা ও মৌলিক 
রচনা । তাহার রচিত টাকাগুলি এই :-- 

(১) সারমঞ্জরী-_নারায়ণ-কৃত ‘ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশের টাকা, 

(২) তাৎপর্ধদীপিকা--শূলপাণির “তিথিবিবেকে'র টাকা, 

(৩) শ্রাদ্ধবিবেকব্যাথ্যা-_শুলপাণির “শ্রাদ্ধবিবেকে'র ব্যাখ্যা, 

(৪) দায়ভাগটিগ্ননী--জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকা । 


নব্যস্থতি ১৪৩, 


শ্রীনাথের মৌলিক গ্রন্থগুলির নামের অণ্ড)তাগ অস্থসারে ইহাদিগকে নিয়-- 
লিখিত শ্রণীভুক্ত করা যায় £_. 1 


(ক) অর্ববর্গ 
(১) বিবাহার্ণব ৰ| বিবাহতন্ার্ণব, 
(২) কৃত্যতত্থার্ণব, 
(৩) শ্তদ্ধিতন্তাৰ্ণব। 


(খ) দীপিকাবর্গ 
(১) গুঢদীপিকা, 
(২) শ্রান্ধদীপিকা | 
গে) চন্তিকাৰ্ব্গ 
(১) আচারচন্দিকা, 
(২) শ্ৰাদ্ধচন্দ্ৰিকা, 
(৩) দানচন্রিকা! 


(ঘ) বিবেকবর্গ .. 
(১) ছুৰ্গোৎসববিবেক, 
(২) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, 
(৩) শুদ্ধিবিবেক। 
কূল্‌,কভটটের, নামোল্লেখ না করিলে প্রাকৃ-রঘুনন্দন যুগের বঙ্গীয় স্মৃতির 
ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় ন| | 'মন্থসংহিতা'র ‘মন্ৰ্থমুক্তা বলী’ নামক টাকার রচয়িতা 
হিসাবে কুলক বিশেষভাবে পরিচিত। প্রাচীনতর মছুটীকাগুলির সঙ্গে 
তুলনায় কুল্ল,কের টীকা প্রাঞ্জল ও যংক্ষিপ্ত। তিনি ‘স্থতিসাগর’ নামে একখানি 
শ্বৃতি্ৰন্থও রচনা করিয়াছিলেন; ইহার ‘শ্ৰাদ্ধসাগর’ অংশটুকুর পুথি কলিকাতা 
সংস্কত কলেজে রক্ষিত আছে৯। তাহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, 
তিনি বারে ব্ৰাহ্মণ ছি লন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল দিবাকর ভট্ট। তিনি 
কাশীতে 'মবর্ঘুক্তাবলী রচনা করিয়াছিলেন। 


মা এ কলেজের পুথির তালিকার ২য় ভাগের ৪৪৬ নং পুথি দ্রষ্টব্য । 


৯৪৪. সংস্কত সাহিত্যে বাঙাশীর দান 


কুল্লকের জীবনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায়না । কাহারও 
কাহারও মতে, তিনি খু; পঞ্চদশ শতকের লোক। কানে মহাশয় মনে করেন, 
ইনি ১১৫০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। 


খে) রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ 


রখুনন্দন বঙ্গীয় স্থৃতিগগনে উজ্জ্বলতম তারক! | “্ার্ত ভট্টাচাৰ্য’ ৰা শুধু 
_ "শ্নাৰ্ত’ নামেই তিনি পরবর্তী কালে সুবিদিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
-- ব্লঘুনন্দন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন। 

-- রথুনন্দন-গ্রণীত  অষ্টাবিংশতিতন্ত্ব পণ্ডিতমমাজে হ্ষুপরিচিত। এই 
অষ্টাবিংশতিতন্বে তিনি স্থতিশাস্ত্ৰের প্রায় যাবতীয় বিষয়ের আলোচন! করিয়া 
স্বীয়, সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্ত, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তাহার 
“রচি 5.বন্ বিশ্বত গ্ৰন্থ বিলুপ্তির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । ভাবিলে বিস্মিত হইতে 
হয় যে, এক জীবনে রঘুনন্দন নান! বিষয়ে এতগুলি শাস্ত্ৰথ্ৰন্থ রচন্‌| করিয়া 
ছিলেন! তাহার অজ্ঞাত ব| অলঙ্ঞাত গ্রন্থগুলি নিম্নলিখিতরূপ* £-- 

, (১) দায়ভাগটীকা, (২) তীর্যাত্রাতব্‌ বা তীর্থতন্, (৩) দ্বাদশযাত্রা- 
তন্ত্র বা যাত্রাতন্ব, (৪) গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি, (৫) রাসযাত্রাপদ্ধতি, (৬) ত্ৰিপু্কর- 
শাস্তিতন্ত, (৭) গ্রহযাগতন্ত বা গ্রহযাগপ্ৰমাণতন্ত্ৰ। 

গোবিন্দানন্দের নিজের গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে জান! যায় যে, তিনি ছিলেন 
বাগুড়ি (= বৰ্তমান মেদিনীপুরের অন্তর্গত ব্যাত্ততটী ) নিবাসী গণপতিভট্টের 
পুত্র ৷৷ গোবিন্দানন্দের উপাধি ছিল ‘কবিকঙ্কণাচাৰ্য’। 

গোবিন্দানন্দের জীবনকাল খৃষ্টীয় বোড়ণ শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ে 
বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। কিন্ত, তিনি রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী 
এই সমস্তার সমাধান এখনও হয় নাই; তিনি নর সকাল 
হইয়া থাকিতে পারেন । এ 


5 লোভ ইজ দুলু ঢল 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের & Brief Cat. ০8.9৮৮ Mss, 2০66০, ) । * 


| 


_ নব্যস্থতি নু ৰণ ৃ _, ১৪৫ 
_ গোবিন্দাননদোর নিষ্নলিখিত গরন্থগুলি পাওয়া! যায় £-- 
- ০). দানক্রিয়াকৌমুদ্ী,: (২) শুদ্ধিকৌমুদী, (৩) শ্ৰাদ্ধক্ৰিয়াকৌমূদী, 
(৪) বৰ্ষক্ৰিয়াকৌমুদী, : (৫) তন্তাৰ্থকৌমুদী ও (৬) অর্থকৌমুদী | 
'তন্বার্থকৌমুদীঃ ও ‘অৰ্থকৌমুদ্লী’ শূলপাণি রচিত: যথাক্ৰমে প্রায়শ্চিত্ত 
বিবেকের ও শিদ্ধিবিবেকে'র টীক| | শূলপাণির “শ্রাদ্ধবিবেকে'র উপরেও 
সম্ভবতঃ গোবিন্দানন্দ একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। 


গে) অগ্রসিদ্ধ লেখকগণ 

এই শ্রেণীর সকল লেখককেই রঘুনন্দনোত্তর যুগের মনে করা খায় না। 
বৃহস্পতি রায়মুকুট নিঃসন্দেহে প্রাকৃ-রঘুনন্দন যুগের লেখক । অন্যান্য লেখক* 
গণের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনকাল, সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া 
যায়। কিন্তু, অবশিষ্ট লেখকগণ রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী কি গর নিশ্চয় 
.করিয়া বলা যায় ন| । 

এই সকল লেখকের মধ্যে অনেকে টাকা-টিগ্লনীমাত্র রচনা রর 
অন্ান্ট:গরনথগুলিতেও সাধারণতঃ মৌলিকতার অভাব দেখা যায়। সহজে ও 
সংক্ষেপে ছাত্রগণ বা জনসাধারণকে শাস্ত্রের মর্ম বুঝাইবার জন্যই সম্ভবতঃ এই 
্রন্গুলি রচিত হইয়াছিল । রখুনন্দনোত্তর যুগের লেখকগণের মধ্যে কেহ 
কেহ যে ্ার্তবর্ম্ মাত্র অন্গঘরণ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের স্বীকারোক্তি 
হইতেই বুঝা! যায়৯। স্তরাং, ইহাদের সকলের নামের এবং গ্রন্থের উল্লেখ 
বর্তমান প্রসঙ্গে নিপ্রয়োজন ! এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে গুধু রায়মুকুটের 
পরিচয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে : 

রায়মুকুটের২ নিবাস ছিল রাঢ়ে। তিনি মাহিস্তা গাই-এর রি | 


১ ৷ দৃষ্টান্তস্বৱূপ লক্ষণীয় £_সম্বন্ধোহয়ং গোপালেন কৃ স্মাত্য বত্মর্গা (গোপাল স্যায়- 
পঞ্চাননকৃত ‘সম্বন্ধনি্ণয়' )। 

২। কেহ কেহ তাহার প্রকৃত নাম শ্রীনিবাঁস বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, জীনিবাস 
মহিন্তাপনীয়ের নামাঙ্কিত ‘শুদ্ধিদীপিক|’ নানক: গ্স্থট খৃঃ দ্বাদশ, শতকের মধ্যভাগে রচিত 
হইয়াছিল (ডঃ Indian Avtiquary, 1922, পৃঃ ১৪৬-৪৭ ৷ ৭১, জীমিবাস রায়- 
সি বার তিন তারি পূর্বব্তী ।-- এ 

১০ 


১৪৬ _ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান | 
তাহার পিতা ছিলেন গোবিন্দ ও মাতা নীলমুখায়ীদেবী। ইনি রাজা গণেশের 
পুত্র যদু বা জালাল-উদ্দীনের রাজত্বকালে পত্ডিতাগ্রণী ছিলেন এবং জালীল- 
উদ্দীনের পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন । “তাহার রায়মুকুট উপাধি জালাল 
উদ্দীন কর্তৃক প্রদত্ত । স্বীয় পৃষ্ঠপোষকের উচ্ছৃসিত প্রশস্তি তিনি লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে সম্ভবতঃ তিনি গ্ৰন্থগুলি 
রচনা করিয়াছিলেন: রায়মুকুট যে একসময়ে স্থৃতিকার হিসাবে প্রভূত যশ, 
অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ রঘুনন্দনকতূর্কি 'মলমাসতন্র, 
‘শান্ধতন্ন’), “শুদ্ধিতন্ ও “তিথিতন্ত” প্রভৃতিতে তাহার মতের বা গ্রন্থের উল্লেখ। 
. ২. শ্বতিরতহার, ও 'রায়মুকুটপদ্ধতি’ নামে তিনি ছুইখানি স্থৃতিগ্ৰদ্থ রচনা 
_করিয়াছিলেন১। 

এইশ্রেণীর অন্যান্য লেখকগণের মধ্যে গোপাল রারপককামন সর্বাধিক উল্লেখ- 
যোগ্য। তদ্রচিত আঠারখানি স্থতিগ্ৰন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । গোপালের 
গ্রন্থগুলির নাম ‘নিৰ্ণয়’-অন্ত ; যেমন, ‘অশৌচনিৰ্ণয়’, ‘আচারনিৰ্ণয়’ ইত্যাদি। 
অপ্রসিদ্ধ স্থৃতিকারগণের মধ্যে রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যের নামও উল্লেখ- 
যোগ্য। এই শ্রেণীর লেখকের মোট সংখ্যা চল্লিশেরও বেশী । 

পশ্চিমবঙ্গের ত্ৰিবেণীনিবাসী রুদ্র তর্কবাগীশের কৃতী পুত্র জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
Sir William Jones এর উৎসাহে “বিবাদভঙ্গার্ণ নামক এক বিশাল 
স্বৃতিসংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলিত করেন; ইহার উদ্দেশ্ত ছিল বিচারকগণের বিচারকার্ষে 
সহায়তার জন্য হিন্দুদের শাস্ত্ৰীয় বিধিনিষেধ একত্র লিপিবদ্ধ করা। এই 
গ্রন্থেই অংশবিশেষ কোলক্রক্‌ (0০1৪১৮০০৮০) " ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে 
অনুবাদ করেন: এবং 0০16:০০৮৪/৪ 119৪৮ আখ্যায় উহ! অভিহিত হয় । 

“বিবাদভঙ্গার্ণবে*র স্ঠায় “বিবাদার্ণবসেতু” অপর একখানি সংগরহগ্রস্থ। 
Warren Hastings এর প্রেরণায় তদানীস্তন বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
বাণেশ্বর বিগ্ালঙ্কার ও অপর রুয়েক জন পণ্ডিতকৰ্ত্‌ক উহ! প্রস্তুত হইয়াছিল। 
গ্রন্থটি প্রথমে ফার্সীতে অনুদিত হয় । ফার্সী হইতে উহা! ম্জ৷৪৭ কর্তৃক 
ইংরাজীতে অনুদিত হইয়া 0০৭০ ০£ 09০৮০০ [এ নামে ১৭৭৬ খৃষ্টাকে 
প্রকাশিত হয় । 


১। তদ্রচিত অন্যবিষয়ক ইহ খত তর 


নব্/স্থৃতি ৰ ১৪৭ 


নব্যস্থৃতির বিষয়বস্তু . 

পূৰ্বোল্লিখিত গ্রদ্থগুলির নাম হইতে বঙ্গীয় স্থৃতিশাস্তরে পারি 
গুলির একটা ধারণ! করা গেল। এই বিষয়গুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে = 
বিভক্ত কর! যায় ;, যখা__আচার, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার ।  প্রাচীনস্থৃতির আলোচ্য 
বিষয়গুলিও এই ত্ৰিবিধ ভাগে বিভাজ/। অতএব, দেখা যায়, বঙ্গীয় স্মৃতি- 
কারগণ স্থৃতিশান্ত্র আলোচিত কোন বিষয়কেই. বর্জন করেন নাই। তায়, 
পূর্বমীমাংস৷ প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে তাহারা প্রাচীন স্বতির বিভিন্ন বিধি- 
ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ৷ করিয়াছেন এবং আপাতবিরোধী মুত্মিছ্নজলির মধ্যে 
একবাক্যতা বা মৌল এঁক্য নির্ধারণ করিয়াছেন। 

আচারাংশে প্রধান.আলোচ্য বিভিন্ন সংস্কার, পূজাপাৰ্বণ, বিশেষতঃ দুৰ্গাপূজা, 
ব্রত ইত্যাদি । | 

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বঙ্গীয় স্মৃতিকীরগণের ধারণা, শূলপাণির “প্রায়শ্চিত্তবিবেক’ 
হইতে স্পট বুঝ! যায়। তপো নিশ্চয়সংবুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্থিতম্‌-অৰ্থাৎ, 
সেইরূপ ধর্ীহ্ঠান বা রুচ্ছুলাধনাই প্রায়শ্চিত্ত, যাহা পাপক্ষয়কর বলিয়া! 
নিশ্চিত জানা গিয়াছে। “পাপক্ষয়মাত্রসাধনত্ব'ই প্রায়শ্চিতের লক্ষণ। পাপের 
উৎপত্তি হুই প্রকারে হইতে পারে--বিহিত কর্মের অনমুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্মের 
সেবন। পাপের দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে--এক শক্তিদ্বারা পাপ পাপীকে 
নরকগামী করে, অপর শক্তিহেতু পাপী সমাজে ‘অব্যবহাৰ্য’ হয়; অর্থাৎ, 
তাহার সহিত বিবাহ এবং ভোজনাদি সম্বন্ধ সমাজস্থ লোকের থাকেন!। 
প্রায়শ্চিজগ্রসঙ্গে বঙ্গীয় স্থৃতিকারগণ দুইটি উল্লেখযোগ্য নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন_-একটি তন্ত্ৰত, অপরটি প্রসঙ্গ । অনেকযুদ্িস্ত সৰ্বৃৎপ্রবৃত্তিস্তম্বত| 
--এক জাতীয় অনেক পাপ করিয়া একবার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপী পাপ- 
মুক্ত হইতে পারে; এই নীতির নাম তন্ত্রতা। অন্তোদেশেন প্রবৃতাবন্গ্তাপি 
সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গ:--এক ব্যক্তি গুরুতর ও লঘুতর পাপ করিয়া গুরুতর পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ হুইতেও মুক্ত হইবে ; এই নীতির নাম 
প্রসঙ্গ । অতিপাতক, মহাপাতক, উপপাতক ও অন্গপাতক-_পাঁপের এই চারিটি 
শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে । বয়স, বর্ণ প্রভৃতি ভেদে প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য কর! 
হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ ভেদেও লঘু ও গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা৷ হইয়াছে। 


১৪৮ সংস্কৃত সাহিতে/ বাঙালীর দান 


বঙ্গীয় স্থৃতির ব্যবহারাংশ সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য । ইহাতে যে 
বিচারপদ্ধতির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত যুক্তিপূৰ্ণ। এই পদ্ধতির 
কোন কোন বিষয় বর্তমান যুগের বিচারালয়ে অন্লচ্ছত রীতির অনুরূপ । হুই 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । বঙ্গীয় স্থৃতিকার ব্যবস্থা! করিয়াছেন যে, 
দুইটি স্থতিবাকোর বিরোধ হইলে বিচারক 'ঘুক্তি'র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
‘মীমাংসা করিবেন? ভাষা বা অভিযোগপত্রের মধ্যে: যে সকল বিবরণের ব্যবস্থা 
স্থৃতিকারগণ ‘লিপিবদ্ধ, করিয়াছেন, বর্তমান যুগেও সে সমস্ত বিষয়ই 2181 
বাআদ্িতে লিখিত হয় স্থৃতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, বিশেষ কোন 
বিষয় সম্বন্ধে বিবাদ পূৰ্বে কোন, বিচারালয়ে মীমাংসিত হইয়া থাকিলে নেই 
বিষয়ে নূতন করিয়া অভিযোগ করা চলে না। বর্তমান যুগের Res Judicata 
€ Civil Procedure Code, Sec. 11) এই ব্যবস্থার অঙ্কুরূপ। 
দায়ভাগ অংশে ভারতেয় অন্যান্য নব্যস্থতিকারের : সঙ্গে তুলনায় বঙ্গীয় 
স্থৃতিকারগণের মৌলিকতা। অনেক পরিমাণে দেখা যায়। এই বিষয়ে “যাজ্ঞ- 
বন্ধ্যস্বৃতি’র উপর বিজ্ঞানেশ্বরক্ৃত ‘মিতাক্ষরা’ টীকাকে সমগ্র ভারত সর্বাপেক্ষা 
প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া-লইয়াছিল। কিন্ত, বাঙালীর স্বাতন্ত্য তাহাকে 
*মিতাক্ষরা*র আম্ুগত্য হইতে বিরত করিয়াছিল। জীমুতবাহন, ‘্দায়ভাগ’ 
নামে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রস্থই রচনা! করিয়া ফেলিলেন। 'মিতাক্ষরা” ও ‘দায়- 
ভাগের মধ্যে মৌল পার্থক্য এই যে, পূর্বমতে পুত্রের জন্মমাত্রেই সে পূর্বপুরুষের 
সম্পত্তিতে পিতার সমান অংশীদার হইয়া থাকে । কিন্তু, দায়ভাগমতে পিতার 
মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বা পিতা স্বেচ্ছায় দান ন৷৷করা পৰ্যন্ত এ সম্পত্তিতে পুত্রের 
কোন অধিকারই জন্মে না। ব্যবহারাংশে পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ, বিরিধ 
প্রকার পুত্র, উত্তরাধিকারক্রম, স্ত্রীধন, অবিভাজ্য সম্পত্তি প্রভৃতি আইনের 
যাবতীয় জটিল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 


বীর নি বা পুরণ. ও ওর অঁতাব 
নব্যস্থতিতে আলোচিত: উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কার, পরিচিত শ্ৰাদ্ধ ও 


ব্রত প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুরাণের গভীর প্রভাব লক্ষিত হয়। হিন্দুধৰ্মকে 


জনসাধারণের অধিগম্য করিবার উদ্বেশ্যে পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। 


.. নঝস্থৃতি ১৪৯ - 


স্ত্রী-শুদ্রাদির বেদাধ্যয়নে এবং, বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে অধিকার ছিল না! 
ফলে, নিম্নবর্ণের হিন্ছু ও স্ত্রীলোকের বৌ্বধর্থে দীক্ষিত হইতেছিল। হিন্দু 
সমাজের এই সঙ্কটযুগে, সম্ভবতঃ সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, পুরাণজাতীয় 
গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। কালক্রমে পুরাণণ্রস্থগুলি ও পৌরাণিক ধর্ম সমাজে 
ব্যাপকভাবে আদ্ৃত হইয়াছিল। এ জন্যই বঙ্গীয় স্বতিকারগণ পৌরাণিক 
প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই । 

বঙ্গীয় স্থৃতিনিবন্ধগুলিতে তন্ত্রের ব্যাপক গ্রভাৰও সবিশেষ Bi ryt 
তান্ত্রিক প্রভাব সম্বন্ধে লক্ষণীয় এই যে, প্রাচীনতর: নিবদ্ধগুলিতে এই প্রভাব 
বিশেষ প্রকট নহে। রঘুনন্দনের তন্বগুলিতে তন্ত্রের প্রভাব গভীরতম | তিনি 
বহু তন্ত্ৰগ্ৰন্থের উল্লেখ করিয়া উহাদের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং অনেক 
অনুষ্ঠানে তন্ত্ৰোক্ত বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি 
যে, পালরাজগণের ধর্মমত ছিল বৌদ্ধ । তদানীন্তন “বাংলাদেশে বৌদ্ধধৰ্ম 
প্রসার লাভ করিয়াছিল বহু বৌদ্ধ তন্নগ্ৰদ্থও এই সময়ে, রচিত হইয়াছিল। 
কালক্রমে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাঁদের উৎপত্তি হইল |. ধর্মাচরণে- ও ঠা 
এই মতবাদ দৃঢ়মূল হইল। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব তন্ত্রাদি রচিত হইল এবং বৈষ্ণব 
সহজিয়াবাদ সমাজকে প্রভাবিত করিল । “ তখন, মুসলমানের সহিত সংঘর্ষে বিধবস্ত 


সনাতন ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্কট অবস্থা । ধর্ম ও সমাজ-জীবনের যখন এই অবস্থা 


তখন আবির্ভাব হইল রখুনন্দনের। তাহার সমকালীন নবদীপের অন্যতম রদ 
কৃষ্ণাননন আগমবাগীশ তন্ত্রের উন্নতিকল্লে বদ্ধপরিকর হইলেন। সনাতন ব্ৰাহ্মণ্য- 
ধর্মের রক্ষাকলে রঘুনন্দন আত্মনিয়োগ করিলেও তিনি বাস্তবকে অস্বীকার করেন 
নাই। তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে: আপোষরফা না করিলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্তিত্ব 
সঙ্কটাপন্ন ভাবিয়া তিনি তন্ত্রোক্ত অনেক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।৯ 


নব্যস্থৃতিতে প্রতিফলিত বাংল! দেশের সমাজ-চিত্র 


“বে সমাজের পটভূমিতে বাংলায় নব্যস্থতির উদ্ভৰ ও পৰিপুষ্ঠ ঘটিয়াছিল 
তাহার একটি চিত্রের প্রতি আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। সমকালীন বাংলা 


১। তন্প্রস্গ দ্ৰষ্টব্য। 


১৫০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
সাহিত্য ও পুরাণ হইতে ওঁ সমাজের অবস্থা জানা যায়। স্থৃতিশান্ত্রের ভিত্তি 
সমাজ। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শাস্ত্ৰোক্ত ধর্মানুষ্ঠানাদি অব্যাহত রাখাই 
এই শাস্ত্ৰকারগণের উদ্দেশ্ত। বঙ্গীয় স্বতিশাস্ত্ৰে তদানীন্তন সমাজের অবস্থার 
প্রতিফলন স্বাভাবিক । ৷ বর্তমান প্রসঙ্গে স্থৃতিনিবন্ধগুলিতে প্রতিফলিত সমাজ- 
চিত্রের আলোচনা সংংক্ষপে করিব। 
স্বতিগ্ৰন্থগুলিতে চতুবর্ণ ও চতুরাশ্রমের কাঠামোটি অবিক্ৃতরূপেই বিদ্যমান । 
বৰ্ণধৰ্মের অচলায়তনের শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণ ; তিনি অন্তান্ত বর্ণ অপেক্ষা স্বীয় প্রাধান্য 
বজায় রাখিবার অন্ত সর্বদা সচেষ্ট। শূদ্ৰ নিকৃষ্টতম বর্ণ। সমগ্র নব্যস্থতির মধ্যে 
শৃত্রের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব পরিব্যাপ্ত। দ্বিজবর্ণের বহুবিধ সংস্কারের 
ব্যবস্থা থাকিলেও শৃত্রের একটি মাত্র সংস্কার বিবাহ । শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন 
অপকর্ম করিলে উচ্চতর বৰ্ণ শূদ্ৰত্বে পরিণত হয়। ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক বটে, 
কিন্তু অন্তবৰ্ণের হত্যাজনিত পাপ অনেক লঘু। ..কন্দুপক' (বিনা জলে পক) 
ব্য, ক্ষীর, দধি ও শক্ত, ভিন্ন শুভ্রকর্তৃক প্রস্তুত সকল খাগ্চব্রব্যের ভক্ষণ 
ব্রাহ্মণের পক্ষে অবৈধ। বিচারাদি- কার্ধেও শূত্তের কোন অধিকার নাই। 
রাজা কোন কারণে স্বয়ং বিচারকাধ্য করিতে অক্ষম হইলে প্রতিনিধি স্বরূপ 
ব্ৰাহ্মণকে নিযুক্ত করিতে পারেন; ব্ৰাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয় এবং তদভাবে বৈশ্য। 
ব্যবহারমাতৃকায়' (পৃঃ ২৭৯) জীমূতবাহন বলিয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে_-শুদ্র 
যন্বেন বর্জয়েৎ। শৃত্রের প্রতি এই অবজ্ঞা আরও তীব্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 
রঘুনন্দনধৃত নিঘ্নলিখিত শ্লোকে £-- : ৷ 
ছুঃশীলোহপি দ্বিজঃ কার্যে! ন শূদ্ৰো বিজিতেন্ৰিয়ঃ | 
( স্থৃতিতন্ব, ২, পৃঃ ১৯৮) 
অর্থাৎ, এরূপ স্থলে ছুশ্চরিত্র স্বিজও নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু শূদ্ৰ 
 জিতেন্দরিয় হইলেও অনিযোজ্য | এই সব ব্যবস্থা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই 
শাস্ত্ৰকারগণের মতে গুণ অপেক্ষাও জাতিবর্ণের স্থান উচ্চে। কিন্তু, কোন 
কোন পুরাণে, বিশেষতঃ দেবীপুরাণে ( €১/৪-৫), বর্ণ অপেক্ষা, গুণেরই উচ্চতর 
স্থান স্বীকৃত হইয়াছে; এই পৌরাণিক ভাবেরই অনুবৃত্তি পাওয়| যায় গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত এই উক্তিতে_চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি- 
পরায়ণঃ। 


নব্যস্থৃতি ৰ ১৫৯ 

আশ্রমধর্মকেও স্থৃতিনিবন্ধে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। অনাশ্রমী ব্যক্তির 
অনেক ধর্মকার্ধে অধিকার নাই । কিন্তু, একটা বিশেষ বয়সের পরে জ্ৰীবিয়োগ 
ঘটিলে পুরুষের পুনৰ্ধিবাহ শান্্রকারের অভিপ্রেত নহে। প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, 
গৃহিণীই গৃহ । স্থতরাং, কাহারও পত্নীবিয়োগ হইলে গে আশ্ৰমচ্যুত হয়। 
গৃহস্থাশ্মে পুন:প্ৰবেশের জন্য তাহার পুনৰ্বিবাহ কি আবশ্যক নয়? আটচল্লিশ 
বৎসর বয়ঃক্রমের পরে বিপত্নীক ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে রগাশ্রমী; স্থতরাং 
তিনি অনাশ্রমী নহেন এবং তীহার পক্ষে বিবাহ অনাবপ্তক। 4 

স্ত্রীলোকগণের প্রতি বঙ্গীয় স্থৃতিকারগণ সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন 
এবং প্রায়শ্চিতাদি ব্যাপারে তাহাদের প্রতি কঠোরতার লাঘব করিয়াছেন। 
রজোদর্শনের পরে কন্ঠার অবিবাহিত থাকাকে তাহারা তীব নিন্দা করিয়াছেন। 
কিন্ত, যোগ্যপাত্রের অভাব হইলে পিতৃগৃহে কন্যার আমরণ বাসেও দোষ 
নাই! স্বামীর অভাবে তদীয় সম্পত্তিতে স্ত্রীর ভোগন্ত্ মাত্র জন্মে। স্্রীধন- 
শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর দানবিক্রয়াদির ক্ষমতা থাকে । | 

খান্তপানীয়াদি সম্বন্ধে স্মৃতিগ্ৰন্থামুহে বিধিনিষেধ অসংখ্য। জাতিছুষ 
(স্বভাবতঃ দুষিত ), কালদুষিত (পর্ুসিত ), সংৰ্গতুষিত (অর্থাৎ লণ্ডন ও 
পেয়ুষাদির> সঙ্গে রক্ষিত) দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ; এই নিষেধ সম্ভবতঃ দ্বিজাতি- 
মাত্রেই প্রযোজ্য। পানীয়ের মধ্যে সুরা নামক মতের তীব্র নিন্দা করা = 
হইয়াছে; ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা ' সর্বদা বর্জনীয়। রা ত্ৰিবিধা--গৌড়ী, 
মাধবী ও পৈষ্টা। 

তাৎকালিক সমাজের নৈতিক অবস্থা খুব উন্নত ছিলনা বলিয়াই মনে হয়। 
দুর্গোধসবের দশমী ্কত্যে শবরোৎব শাস্ত্ৰীয় অনুমোদন লাভ করিয়াছিল । 
এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ পরস্পরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এবং নানা" 
রূপ অশিষ্ট আচরণ । নারীসন্ভোগে পুরুষগণের অধিকার অনেক স্থলে শিষ্টাচার- 
বিরুদ্ধ। কোন কোন স্থৃতিগ্ৰন্থপাঠে মনে হয়, দাসীসম্ভোগে পুরুষ্রে যথেষ্ট 
স্বাধীনতা ছিল। জীমুতবাহন ব্যবস্থাই দিয়াছিলেন যে, পিতার অনুমতি 
থাকিলে পিতৃসম্পত্তিতে শৃদ্রের অপরিণীতাদাসীগর্ভজাত পুত্র অন্তান্ত পুত্রের 


১। যে গাভীর প্রসব হইতে দশদিন অতিক্ৰান্ত হয় নাই, তাহার দুগ্ধ। 


১৫২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তুল্যাংশে অধিকারী হইবে? ৷ স্ত্রীর অসতীত্ব ব্যতিরেকে অন্ত কোন অবস্থায়ই 
বিবাহ-বদ্ধন ছিন্ন করিবার কোন ব্যবস্থা বঙ্গীয় স্মৃতিতে দেখা যায়না। 


আধুনিক যুগে ব্গদেশে রচিত স্মৃতিগ্ৰন্থ 

যে নব্যস্থৃতি মধ্যযুগীয় বাংলাকে গৌরবোজ্ছল করিয়াছিল, সেই স্থৃতিশান্ত্ৰ- 
ধারার একটি ক্ষীয়মাণ প্রবাহ বর্তমান শতকেও এই দেশে বিরাজমান । নব্য- 
স্মৃতির বিধানের প্রতি বাঙালী সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ অগ্থাপি শ্রদ্ধাশীল । 
শুধু তাহাই নহে। ময়মনসিংহ জিলানিবাসী স্বৰ্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত 
তর্কালঙ্কার২ মহাশয় নব্যস্থতিতে আলোচিত নানা বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক 
কয়েকটি নিবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবন্ধগুলির নামের অন্ত্যভাগ 
চিন্দ্ালোক’ । এই নিবন্ধগুলির মধ্যে ‘উদ্বাহচন্দ্ৰালোক’৩ বাংলার পণ্ডিতসমাজে 
ক্থবিদিত। তদ্রচিত অপর দুইটি নিবন্ধের নাম ‘গুদ্কিচজ্ৰালোক’* ও 
‘ভিধৰ'দেহিকচন্দ্ৰালোক’%। তর্কালক্কার মহাশয়ের গ্রছগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, 
তিনি শাস্ত্রের গতাস্গগতিক ব্যাখ্যা করেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি রদুনন্দনের 
ব্যাখ্যাকে স্বীয় যুক্তিদ্বারা অগ্রাহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন ‘উদ্বাহচ্‌ন্দ্ৰালোকে’র 
বিজ্ঞাপনের নিয়োদ্ধত পংক্তিকয়টিতে ঈদৃশ গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য ও রচয়িতার 

সংস্কারমুক্ত মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে £-- 

খিৰ্ম্শাস্ত্ৰং চ মূলং ধর্মধর্ময়োর্ন নিন্ধকত্‌ ণাং মতম্‌। তদ্‌ যদি বিপরীতং 
শাস্ত্ৰং স্ফমুপলভ্যতে তদা নিবন্ধ্‌ণাং মতমনপেক্ষণীয়মেৰ ভবতি শাস্ত্ৰৈক- 
শরণানাম্‌। অমুসরণীয়ং চ শাস্ত্ৰম্‌। .....তদ্‌ যেন যাবস্তি শাস্তরবাক্যান্থ্যপলন্ধানি 
পক্ষপাতমুত্হজ্য ধর্মরকষার্থং তেন তাবতামুপনিবন্ধনং কৰতুমুচিতম্‌। তৎ সৰ্বং 
কিলোপসত্য স্থল্মমতয়ো ধৰ্মতন্বং নিৰ্ণেয্যত্তীতি। অতএব মমায়মুস্তম:* | 

তর্কালঙ্কার মহাশয় “পরাশরস্থৃতি'র এবং সায়ণের ‘কালনির্গয়ে'র টাকাও 


১। দ্বায়ভাগ, ১৭২৯ | 

২। ইহার জীবনীও গ্রন্থাবলীর বিবরণের জন্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 
৩। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৭। 

৪। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯*৩। 

«| প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯*৬। 


নব্য স্মৃতি ১৫৩ 


রচনা করিয়াছিলেন। এই টাক! দুইটি যথাক্রমে ১৮৮৩--৯৯ ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 


কাশীচন্দ্ৰ বিদ্তারত্ন i ৰ 

ইনি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরস্থ এক ্রাহ্মণপরিবারে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্ৰহণ 
করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। 

কাশীচন্দর মস্থসংহিতা? প্রভৃতি কুড়িটি ধর্মশান্গ্রস্থের টাকা রচনা করিয়াছেন ;. 
তন্মধ্যে শুধু ‘মনুগংহিতা’র টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। ‘উদ্ধারচজ্জিক”> তত্ৰচিত 
মৌলিক নিবন্ধ। যাহারা সমুদ্র পার হইয়া পাশ্চাত্য দেশে গিয়াছে, তাহা- 
দিগকে সমাজে পুন’ হণের সমস্ত ইহাতে আলোচিত হইয়াছে 


হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 

ইনি ১২৮৩ বঙ্গাবে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলান্তৰ্গত কোটালিপাড়ার উনশিয়া' 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ছিলেন স্বৰ্গত গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার ও 
মাতা স্বৰ্গীয়া বিধুযুখী দেবী। গঙ্গাধরের পিত! কাশীচন্দ্র ্থপঙ্ডিত ছিলেন। 
বাংলার গৌরব দার্শনিকপ্রবর মধুস্থদন সরস্বতী হরিদাগের অন্যতম পূর্বপুরুষ । 
হরিদাস কাব্য, ব্যাকরণ ও স্থৃতি প্রভৃতি নানাশাস্তে বুযুৎপন্ন হইয়া ‘মহা- 
মহোপাধ্যায়’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ৷ 

ইহার রচিত স্মতিগ্রস্থের নাম “স্থৃতিচিস্তামণি/২। হিন্দুগণের জন্ম হইতে, 
মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মকার্ধ ও দৈনন্দিন কৃত্য সমন্ধে ব্যবস্থার সহিত বঙ্ান্থবাদ ইহাতে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 


১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ । 
২) প্রথম প্রকাশিত-_নকীপুর (খুলনা ), ১৩১৯ বঙ্গাব্দ । বত’মানে ইহার চতুর্থ সংস্করণ 
প্রচলিত আছে । 


৬ 


দর্শনশান্ 


.. নব্যন্তায়ে বাংলার দান অসামান্ত ও বিদগ্ধসমাজে প্রখ্যাত। কিন্ত, ভারতীয় 
দর্শনের অন্যান্য শাখারও চর্চা যে এদেশে হইত না, তাহা নহে। তবে, 
অদ্যাবধি প্রাপ্ত শান্ত্রবিষয়ক বাঙালী-রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর প্রতি 
লক্ষ্য করিলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, বাংলাদেশে নব্যন্তায়ের যেরূপ 
ব্যাপক অধ্যয়ন-অধ্যাপন! হইত, সেরূপ দর্শনশাস্ত্রের আর কোন্‌ বিষয়ের হইত 
না।. বাঙালী নব্যন্তায়ে স্বীয় মনীষার যে পরিচয় দিয়াছে, তাহার তুলনায় 
দর্শনান্তরে তাহার কীতি নগণ্য । 

বড়্দর্শনের বিভিন্ন শাখায় এই দেশের কীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর! 
যাইতেছে। 


মীমাংস। 

‘্তায়কুস্দুমাঞ্জলি’-রচয়িত| উদয়ন ও তদীয় টীকাকার বরদরাজের মতে, 
মীমাংসক শালিকনাথ ছিলেন বাঙালী। শালিকনাথ “গৌড়মীমাংসদ' বলিয়| 
খ্যাত; ইহার জীবনকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কোন সময়ে। ইনি প্রভাকরের 
'বৃহতী” ও ‘লঘ্ণ’ টাকার উপর 'পঞ্চিকাঃ রচনা করিয়াছিলেন) রামামজরচিত 
“তনত্রহন্তে” ইহার উল্লেখ আছে? । ্ 

‘বালবলভীতুজঙ্গ’ ভবদেব ভট্ট বাংলার সাংস্কতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট 
স্থানের অধ্বিকারী।২ তিনি স্মার্ত হিসাবে সমধিক প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, 

১। বৃহতীং তখৈব লঘটীং টাকামধিকৃত্য শালিকনাধঃ, 

ষজুবিমলাং দীপশিখাং বিশাদর্থামকৃত পঞ্চিকাং ক্রমশঃ । 
২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নব্যস্থৃতিপ্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 


দর্শনপান্ত ১৫৫, 


বটে, কিন্তু স্থৃতিশান্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংপৃক্ত মীমাংসাশান্তেও তাহার 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘তৌতাতিতমততিলক’? নামে ভবদেবের 
একখানি মীমাংসাগ্রস্থ আছে। ইহাতে কুমারিলতট্ট বা তৌতাতিতের মতামু- 
সরণে জৈমিনির পূৰ্বমীমাংসার আলোচনা আছে। 

মধ্যযুগের বাংলার খ্যাতিমান্‌ পণ্ডিত হলায়ুধ নব্যস্থতির ক্ষেত্রে সুবিদিত 
“্াহ্মণসর্বস্* নামক প্রসিদ্ধ স্থৃতিগ্রস্বে ইনি স্বরচিত গ্রন্থসযূহের নামের মধ্যে 
‘নীমাংসাৰ্বস্বোর নামোল্লেখ করিয়াছেন২। এই মীমাংসাগ্রন্থ অন্তাবধি 
অনাবিষ্কৃত। 

‘তত্চিস্তামণি’তে গঙ্গেশ ( ১৩শ শতক) ‘গৌড় মীমাংসকে'র মত উল্লেখ 
করিয়াছেন। ৪ : 

বাংলাদেশে মীমাংসাচর্চার ইতিহাসে অপর কতক গ্রস্থকারের সন্ধান পাওয়া 
যায়) অবশ্য ইহারা নিতান্তই শ্বরভাত। নিয়ে ইহাদের ও ইহাদের এন্থের 
পরিচয় দেওয়া গেল। 


মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

হ্হার মীমাংসাগ্রস্থের নাম “অধিকরণকৌমুদী'। এই এমে রামকৃষ্ণ 
বাচন্পতিমিশ্ৰের ‘আদ্ধচিন্তামণি’, ‘পরাশর-মাধবীয়’ রচয়িতা মাধব ও শূলপাণির 
শ্রান্ধবিবেকে'র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের 
পূর্বেকার লোক নহেন। 


১। ইণ্ডিয়৷ অফিসের ১৫৯১ সংখ্যক পুথি। ইহা সম্ভবতঃ সম্পূৰ্ণগৰস্থর প্রতিলিপি নহে। 
Ws—Kane ২ History of Dharmasastra, IL, পৃঃ ৩০৩ ও Triennial Catalogue 
of Mss., Madras, 1919-1922, D. 5527, R. No. 3735: 
২। ব্রান্গণসর্বন্ব' (সং তেজশ্চন্দ্ৰ ), শ্লোকসংখ্য| ১৯। 
৩। ই হার রচিত ‘সঙ্কজকোঁমুদী' নামক একখানি স্থৃতিগ্রন্ আছে--কলিকাত! বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের পু থিনংখ্যা ২২৩। 
৪ । চৌধান্ব। সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত। 


.১৫৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
চঞ্জশেখর বাচস্পতি, 

ইনি জনৈক বিস্তাভূষণের পৌত্র। ইনি ছিলেন বারেন্র ব্রাহ্মণ এবং 
১৮শ শতকের আদিভাগে ইনি নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। '“ধর্মদীপিকা’২ 
নামক গ্রন্থে চন্দ্রশেখর স্থতিশান্ত্ৰের ব্যাখ্যায় আবশ্যক মী্‌মাংসাশান্ত্ৰের স্যায় 
আলোচনা করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের অপর মীমাংসাগ্রস্থের নাম ‘তন্তবসং- 
বোধিনী’। ইহাতে তদীয় পৃষ্ঠপোষক বালাধুত রামজীবনের উল্লেখ আছে। 
রঘুনাথ বিদ্তালঙ্কার 

রঘুনাথ ছিলেন কাশীবাসী বাঙালী নৈয়ায়িক ও শিরোমণিসম্প্রদায়তুক্ত৩। 
ইহার 'মীমাংসারত্র*৪ দুই খণ্ডে রচিত; একখণ্ডে মীমাংসাদর্শনোক্ত প্রমাণ ও 
অপর খণ্ডে গ্রমেয়ের আলোচনা আছে। রঘুনাথ আন্থমানিক খৃঃ ১৬শ 
শতকের লেখক। 


সাংখ্য ও যোগ 


কিন্বদস্তী এই যে, সাংখ্যমতের প্রবর্তক কপিল নাকি গঙ্গাসাগরসঙ্গমবাসী 
ছিলেন। এই স্থান বাংলাদেশে । এই কিন্বদন্তীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এই 
দেশের কতক পণ্ডিত যে সাংখ্যদর্শনের চর্চা করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। 


নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাজ্গুদেব সার্বতৌমের পৌত্র ও জলেশ্বর 


বাহিনীপতির পুত্র ছিলেন স্বপ্নেশ্বর আচার্য। ইহার আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ 
খৃঃ ষোড়শ শতকের শেষভাগ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যবর্তী কোন 


১। “চন্দনধেনুদানবিধি' নামে ইহার নামাঙ্কিত একটি স্থৃতিগ্ৰন্থ আছে--কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পুঁখিসংখা।'১০৯। ইহার পরিচয়ের জন্য দ্ৰব্য শাস্ত্ৰীর Notices, I, Preface, 
P. XX. 

২।. ব. সা. প. পু'খিসংখ্যা ১৩১৮, ইণ্ডিয়া অফিস--৩!(১৫৭% শাীস্ত্ৰী--১1১৯২, মিত্ৰ-- 
২/৬৫০ । 

*৩! ভষ্টব্য £-Sarasvati Bhavana Studies, VI, P. 67. 
৪ | (ক) Cat. of Skt. Mss., Benares, PtI. 1923, P.X, 39, 
(খ) India Office Catalogue, IV. 2216. 


দর্শনশাস্তর ১৫৭ 
সময়ে।  স্বপ্েশ্বর-রচিত ‘সাংখ্যতন্বকৌমুদ্বীএ্ৰতা’) নামক সাংখ্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে? । - 

ঈশ্বররুষ্ণের ‘সাংখ্যকারিকা’র উপর বাঙালী-রচিত ছুইটি টাকার সন্ধান 
পাওয়া যায়। একটি শিবরাম চক্রবর্তীর পুত্র তর্কবাগীশের ‘সাংখ্যবৃত্তিপ্ৰকাশ’২ 
(ৰা, সাংখ্যতন্ববিলাসপ)। এই গ্রন্থের কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
সংরক্ষিত একটি পুঁথির লিপিকাল ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ । অপরটি রামকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্যের 'নাংখ্যকৌমুদীত।৩ Catalogus Catalogorum (Vol. 1) এ 
8017808 রামক্কৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্ব-রচিত ‘সাংখ্যসারে’র উল্লেখ করিয়াছেন। 

মাদ্ৰাজের 495৪ গ্রন্থাগারে প্রীনাথ ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত 'সাংখ্/প্রয়োগ' 
নামক একখানি গ্রন্থ আছে। ৃ 

নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্ৰেরৰ সভাপণ্ডিত রামানন্দ “সাংখ্যপদার্থনঞ্জরী নামক একটি 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

সাংখ্যহুত্রের টীকাকার অনিরুদ্ধকে কেহ কেহ বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ হইতে 
অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্ত, কোন কোন পণ্ডিত এই অনিরুদ্ধকে 
খৃঃ ১৬শ শতকের লোক বলিয়া মনে করেন।? 

এই প্রপ্ধ বিজঞানভিক্ষৎ-রচিত 'সাংখযপ্রবচনভাষা" উল্লেখযোগ্য । ‘সাংখ্যসায়’ 
নামে একখানি নিবন্ধগ্ৰন্থও বিজ্ঞানভিক্ষু রচন! করিয়াছিলেন। 

যোগদৰ্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু ‘যোগবাতিক’ নামক গ্ৰন্থ এণয়ন করিযাছিলেন। 
গল্পাধর কবিরাজ সাংখ্যসথত্র ও পাতঞ্জলহ্থত্ৰের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। 
ভট্টপন্লী-নিবাসী স্বৰ্গীয় মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করদ্ধ মহাশয় ঈশ্বর- 
কৃষ্ণের 'লাংখ্যকারিকা'র “পুণিমা?৯ নামক সংঙ্কত ব্যাখ্যার রচয়িতা । 
এ AE ৰল Ls + LC EE সিল 


১। Hall? Index, p. 6, হু ৰ 
২। কলিকাত৷ সংস্কৃত কলেজের পুখির তাঁলিক1--৩১২। 
৩1]. 0, Ms. No. 1303; Mitra 5 Notices, No. 468. 


৪ দ্রঃ_সংখাম্তত্রবৃভি, এ' সোঁ. জি ৯৪৩ ৷: 
৫1. ইহার সম্বন্ধে ‘বেদান্ত’ প্রসঙ্গ দ্ৰব্য | . + এ ঢু 
ঙ এই ব্যাখ্য| কারিকার বঙ্গানুবাদ সহ প্রক'শিত, কলিকাতা, £৯০৩ ৷ 


১৫৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বেদান্ত 
কৃষ্ণমিশ্রের ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নিয়োদ্ধত শ্লোকটি 
রাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ‘অহঙ্কার’-এর উক্তি £-- 
প্রত্যক্ষািপ্রমাসিদ্ধবিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ। 
বেদান্ত! যদি শাস্ত্ৰাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে ॥ 
ইহার অর্থ এইরূপ :_ 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, এরূপ বির্ধার্থ প্রতিপাদক 
বেদান্ত যদি শাস্ত্ৰ হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের দোষ কি? 
ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, বাঙালী তৎকালে (খৃঃ ১১শ শতকের 
শেষাধ') বেদাস্তদর্শনের প্রতি হতাদর ছিল। কিন্তু, এই শ্লোকে প্ৰকৃতপক্ষে 
তদানীন্তন বাংলায় দর্শনচর্চার অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে কিন্বা রাঢ়দেশের 
প্রতি নাট্যকারের কটাক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, 
রাঢ়দেশ সমগ্র বঙ্গদেশের একটি অংশমাত্রকেই স্থচিত করে। উক্ত শ্লোকে 
বৌদ্ধগণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্ত, প্রকৃতগ্রস্তাবে বাংলা- 
দেশে বৌদ্ধদৰ্শনের যে সবিশেষ আদর ছিল, বাঙালী-রচিত বহু বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক 
ও দার্শনিক গ্ৰন্থই তাহার প্রমাণ ৷ ৰ 


বৈদিক চিতস্ুখাচাৰ্যের (আঃ ১৪শ শতক ) গুরু গৌড়েশ্বরাচার্যের নামে 


‘গৌড়’ শব্দে তাহার বাঙালীত্বের ইঙ্গিত আছে কিনা বুঝ! যায় ন! । 
বলদেব বিষ্যাভূষণের সমসাময়িক অনুপনারায়ণ শিরোমণি বেদাস্তস্থত্রের 
‘সিমঞ্জাবৃত্তি’> রচনা করিয়াছিলেন। 
বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মতন্ব প্রসঙ্গে বেদান্তমত-প্রভাবিত বৈষ্ঞবদর্শনবিষয়ক 
গন্থাবলীর আলোচনা করা হইবে। 
' গৌড়পাদ j 
ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শশ্করাচার্ধের পরমগ্রু। ইহার রচিত 
“গৌড়পাদকারিকায়” ইনি গৌড়াচাৰ্য বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। আরবীয় 
পর্যটক অল-বেরুনী এক গৌড় সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন; ইনি ও গৌড়পাদ 


১। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদে ইহার একটি পুথি আছে। 


দর্শন শান্ত ১৫৯ 


সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি। গৌড়ের অধিবাসী বলিয়াই বোধ হয় তাহাকে : 
ঈদৃশ উপাধিতে অভিহিত করা হইত। অবগ্ত তিনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া 
নিসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। হ্থরেশ্বরাচার্ধের সাক্ষ্য অনুসারে গৌড়পাদের জন্মস্থান 
বঙ্গদেশ। গৌড়পাদকায্নিকার রচনাকাল আগ্মানিক ৭৮০ খৃষ্টাব্দ | 
ইহার সর্বাপেক্ষা সুবিদিত গ্রন্থ গৌড়পাদকারিকা’ ; ইহা মাওুক্য-উপনিবদের 
ব্যাথ্যা। ইহাতে প্রাক্‌-শঙ্কর বেদান্তমত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শৃষ্ভবাদের মিশ্রণ 
দেখিতে পাওয়| যায়। ইহার ২১৫টি শ্লোক চারিটি ভাগে বিভক্ত; প্রথম 
ভাগে আলোচ্য আগম, দ্বিতীয় ভাগে বৈতথ্য, তৃতীয়ে অদ্বৈত ও চতুৰ্থে অলাত- 
শান্তি। ব্ৰহ্মস্ত্ৰের শাঙ্করতাষ্যেই গৌড়পাদের গ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। 
উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও গৌড়পাদ আরও দুইটি এর্থ রচনা করিয়াছিলেন--একটি 
ঈশ্বরকৃষ্ণের ‘সাংখ্য কারিকাগর টাকা, অপরটি “উত্তরগীতাঃ। 
শ্রীধর 


বৈশেষিক দৰ্শন প্রসঙ্গে ইহার পরিচয় লিখিত হইবে। স্বীয় গঠায়কন্দলী” 
নামক গ্রন্থে শ্রীধর তদ্রচিত বেদাস্তগ্ৰন্থ ‘অদ্বয়সিদ্ধি'র উল্লেখ করিয়াছেন । 


বিজ্ঞানতিক্ষু : 

ইনি বেদান্তদৰ্শনে কীতিমান্‌ পুরুষ। কিন্তু, ইনি খৃষ্টীয় যোড়শ-সপ্তদশ* 
শতকে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন-_-ইহার ইত্যধিক ব্যক্তিগত পরিচয় 
পাওয়া যায় না। 

ব্ৰহ্সুত্ৰের বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত, ব্যাখ্যার নাম ‘বিজ্ঞানামৃতভাষ্য’। ইহাতে 
তিনি বেদাত্তের সহিত সাংখা মতবাদের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। 


31 ete 


২। 'স্তায়কন্দলী’তে শ্ৰীধর 'তন্ববোধসংগ্রহটাকা' নামেও স্বরচিত একটি, গ্রন্থের উল্লেখ 


করিয়াছেন। 

৩1 দার্শনিকপ্রবর রাধাকৃষ্ণন Indian Philosophy (Vol 1, 2, 48), গ্রন্থে বিজ্ঞান- 
ভিক্ষুর কাল ষোড়শ শতক বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন! কিন্তু, তিনি The Brahmasutra 
নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৯৪) লিখিয়াছেন যে, বিজ্ঞানভিক্ষু গৃঃ সপ্তদশ শতকের আদিভাগের লোক 
ছিলেন। ন ই 


১৬০ ৰ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
শঙ্করাচার্ধের মতবাদের সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, শঙ্কর 
ব্ৰহ্মকে প্রায় বৌদ্ধগণের শূন্যের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিমাছেন। অপ্বৈত- 
মতাবলাম্বিগণকে বিজ্ঞানভিক্ষু ‘কু-কল্পক" বলিয় নিন্দা করিয়াছেন। 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, পরমাত্মার দুইটি রূপ- ব্রহ্ম ও ঈশ্বর ব্ৰহ্ম চিৎ 
স্বরূপ ও নিৰ্মিকার। ঈখ্বরের শক্তি প্ৰকৃতি ও পুরুষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-. 
কারণ ও উপাদানকারণ; ব্রহ্ম অধিষ্ঠানকারণমাত্র | সাংখ্যমতে পুরুষ ও 
প্রকৃতির সম্বন্ধ ওতপ্রোত; কিন্ত, বিজ্ঞানতিক্ষুর মতে, ইহাদের সংযোগ 
ঈশ্বরকূত। এই দার্ণনিকের মতে, ঈশ্বররপী ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও 
জয়ের কর্তা । | 

বিজ্ঞানের মতে, জীবাত্মা ও ব্ৰহ্ম “অবিভাগ' হইলেও ইহারা অভিন্ন নহে। 
অগ্নির সঙ্গে স্কূলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, বন্ধের সঙ্গে জীবেরও তাহাই । সাংখ্য- 
দর্শনও পুরুষের স্থাতত্থ্য এবং পৃথকৃত্ব স্বীকার করে; কিন্ত, বিজ্ঞানতিক্ষু বলেন 
যে, জীবাত্ম| পৃথক হইলেও উহা ব্ৰহ্ম হইতেই উৎপন্ন, জীবের চরম 
গতিও ব্ৰহ্ম | 

এই দার্শনিকের মতে, মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্াত্ব লাভ করিতে পারে; কিন্ত, 
পর্ব্রহ্মত্ব তাহার অধিগম্য নহে | মোক্ষলাভের অর্থ কাৰ্যবঙ্ধলাভ, কারণত্রঙ্গের 
লাভ সম্ভবপর নহে। কারপরক্ষপ্রাণ্ডি হইলে সংারের৯ নিবৃত্তি ঘটে। বিস্ব/ 
উহা অগ্রাপ্য বলিয়া যুক্ত জীব কাৰ্য্যবঙ্গের সহিত ভোগের পরে সংসার হইতে 
মুক্তি লাভ করে। 

ইহার মতে, প্রেম-ভক্তি চরমগতির সহায়ক । মোক্ষলাভের জন্ত সাংখ্যব দের 
সহায়তা, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, আবশ্যক £-- 

শুদধাত্মতন্ুবিজ্ঞানং সাংখ্যমিত্যভিধীয়তে । 

সাংখ্যকে বলা হয় নিরীশ্বর। কিন্ত, বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের সমর্থনে বলেন 
যে, সাংখ্য যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাহা নহে; সাংখ্যের ইহাই 
প্রতিপান্ত যে, মোক্ষলাতের জন্য আত্মক্ঞানই যথেষ্ট ঈশ্বরকে এই উদ্দেশ্যি স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন হয় না। 


31 সংসার = পুনৰ্লন্ম | 


দর্শনশান্ত্র ৯৬৯ 
মধুসূদন সরস্বতী 817, 

মধুসুদন ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলান্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার 
উনশিয়৷ গ্রাম নিবাসী | এক কুলপঞ্জিকায় মধুহুদনের পিতাব নাম দেখা যায় 
প্রমোদ পুরন্দর আচাৰ্য । মধুসুদন প্রথমাশ্রমেই সংসার ত্যাগ করেন; তাহার 
গুরু ছিলেন বিশ্বেশ্বর সরস্বতী । তাহা ‘মধুহুদন’ নাম সন্ন্যাসাএ্ৰমে গুরু- ". 
দত্ত ; পূৰ্বে তাহার নাম ছিল কমলজনয়ন | তিনি নবদ্বীপে ছিলেন হুরিরাম 
. ঘর্কবাগীশের ছাত্র, গদাধর চক্রবর্তীর সতীর্ঘ১ এবং পুরুষোভম সরন্বতীর 
অধ্যাপক। 

মধুহ্দনের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় যোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বলিয়া অগ্থমিত 
হয়২। সন্ন্যাস গহণ করিয়া মধুহ্ুদন কাশীবামী হইলে 'রামচরিতমানস+- 
প্রণেতা তুলসীদাস নাকি তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। বিদ্বদন্তী এই 
যে, ও কবির সঙ্গে শাস্ত্ৰালোচনায় সন্তুষ্ট হইয়া মধুস্ছদন & কবির প্রশংসা 
করিয়াছিলেন নিয়লিখিত শ্লোকেত £- 

আনন্দকাননে কম্চিৎঃজঙ্গমন্তলসীতর্ঃ | 
কবিতামঞ্জরী বন্ত রামন্রমরভূষিতা | 

[ আনন্দকানন ( অর্থাৎ কাশীতে ) তুলসী নামে একটি সঞ্চরণশীল বৃক্ষ আছে, 
যাহার ক্ৰিতাকুন্গমগুচ্ছ রামরূপ মধুকর-মণ্ডিত। ] 

কথিত আছে, মধুস্দন সম্রাট্‌ আক্বরের সভায় বিশেষভাবে সন্মানিত 
হইয়াছিলেন। 


১। এই নন্বন্ধে নিম্নলিখিত ক্লেংকটি উপভোগা ১. 
নবদ্বীপে সমায়।তে মধুহ্দনবাক্পতোঁ | চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোহভূদ্‌ গদাধরঃ ৷৷ 

২। কেহ কেহ মনে করেন. সধুহথদন খৃঃ ১৭শ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন । এই 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের জন্য, দ্ৰষ্টব্য অমরনাথ রায়ের প্রবন্ধ_Ind{an ঘাত, IL. p. 326. 
মধুস্থদনের জীবনী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য 7. ০. 7015%911র প্রবন্ধ_১fadhusudana Sarasvati-~ 
118 116 and works—ABORI, সা, P.149 এবং ইহার স্মালোচনা ও Divanjiর 
উত্ত—ABORI, IX, PP. 3০9-328 | এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
প্রবন্ধ_Sanskrit Scholars of Akbar’s time—Vol. XII, 1937. 

৩। দ্রঃ_রামচরিতমানস', সং,নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী, ১৯৯৫ সংবৎ, ভূমিকা । 

৪ পাঠান্তর__কাগ্ঠাম্‌। 

১১ 


১৬২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মধুহুদন-রচিত দর্শনবিষয়ক গ্ৰন্থ ও টাকাগুলি এই > £-- 
(১) অদ্বৈতগিদ্ধি, (৭) প্রস্থানভেদ--( সমস্ত বিদ্তার 
সারোলেখপূৰ্বক 
টা বেদাস্তবিগ্তার প্রাধান্ 
গ্রতিপাদন ), 


(২) বেদান্তকল্ললতিকা, (৮) ভগবন্গীতাগূঢ়ার্থদীপিক/, 
0৩) অদ্বৈতমঞ্জরী, (৯) শাণ্ডিল্যস্থত্রটীকা, 
(3) অদ্বৈতরদ্বরক্ষণ, (১০) শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশটীক|, 
(৫) আত্মবোধটাকা, (১১) সংক্ষেপশারীরকমারসংগ্রহ, 
(৬) আনন্দমন্দাকিনী, (১২) সিদ্ধাস্ততন্তববিন্দু-( শঙ্করাচার্ধের 
দশল্লোকী’র টীকা )। 
উক্ত গ্রন্থাংলী ছাড়াও তদ্রচিত “তক্তিসামান্তনিরূপণ', ‘ভগভষ্তক্তিরসায়ন’, 
ধবোস্তিটাকা”, হরিলীলাব্যাখ্যা” এবং ‘ভাগৰতপুরাণপথমশ্লোকব্যাখ্য|” নামক 
অপর কয়েকটি গ্রস্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন | ক্কিষ্চকুতৃহলনাটক+- 
রচয়িতা মধুহুদন ও এই মধুসুদন অভিন্ন কিনা বলা যায় না। ১ 
মধুহুদনের দৰ্শনগ্ৰন্থামূহের মধ্যে সৰ্বপ্ৰধান ‘অদ্বৈতসিদ্ধি”। এই গ্রন্থের উপরে 
“অগ্দৈতসিদ্ধমূপন্তাস+, ‘বৃহত্টাক’’ ও ‘লথুচন্দ্ৰিকা’ নামক তিনটি টীকা ইহার 
জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন। ব্যাসতীৰ্থ 'স্যায়ামৃত’ গছে শঙ্কর ও তদহগামি- 
গণের অদ্বৈতব্দোস্তমত গদ্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা মধুক্দন 
এই গ্রন্থে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদাস্তৰ্শনের প্রতি বাঙালীর 
বিমুখতার যে চিরন্তন কলঙ্ক, যধুহ্দন তাহা দুর করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের 


ইতিহাসে বাংলাদেশকে গৌরবোজ্জল করিয়া রাখিয়াছেন। মধুহ্দনের গীতা- 


ভাষ;ও বাঙালীর গৌরবের বস্তু। 
যধুহুদনের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তাঁহার গভীর দাৰ্শনিক 
'_ মতবাদ ভক্তিবাদের নিকট নতিস্বীকার করিয়াছিল। মধুহুদনের মতে কৃষ্ণই 
যে পরম, তাহা তদ্ৰচিত নিগ্নোদ্কৃত শ্লোক দুইটি হইতে স্পাই বুঝা যায় £ 


১। জ্ঃ্ববেত্দ্ৰনাথ দাসপ্তপ্ত মহাশয়ের & History of Indian Philosophy, ]]> 
2, 225 j 


nese 


মম 


দৰ্শনশাস্ত্ ১৬৩ 
বংশবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ 
পীতাম্বরাদকণ-বিফলাধরোষ্ঠাৎ। 
ূ্ে্ুন্রমুখাদরবিন্বনেত্রাৎ 
কুষ্ণাৎ পরং কিমপি তন্ত্মইং ন জানে || টা 

ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনণা! যন্নিগুণিং লিক্রিয়ং 
জ্যোতিঃ কিং চন যোগিনো যদি পরং পত্ঠন্তি পশ্ঠন্ত তে। 
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং 
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মো! ধাবতি ॥ 


বাস্থদেৰ সার্বভৌম 


নবদ্বীপের এই মহানৈয়ায়িকের পরিচয় ও জীবনকাল নব্যন্তায় প্রসঙ্গে 
আলোচিত হইবে। 

‘অদ্বৈতমকরন্দ’ নামক লক্দীধরকৃত প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্ৰন্থের উপর সার্বভৌম- 
রচিত টাকার পুথি পাওয়া গিয়াছে৯। ইহার লিপিকাল ১৫৫১ শকাব্দ 
(= ৯৬২৯ খৃষ্টাব্দ )। এই টাকার কয়েকটি সমাপ্তিশ্লোকে রচয়িতার পরিচয় 
এবং টীকাটির রচনার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। কর্ণাটরাজ কৃষ্ণরায়ের 
রাজ্যারন্তে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান সচিবের মনস্তষ্টির উদ্দেশ্যে 
ইহা রচিত হইয়াছিল। , 

বাংলাদেশের বেদাস্তদৰ্শনের ইতিহাসে চাৰি, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ছাড়াও 
স্বলজ্ঞাত কতক ব্যক্তির নাম পাওয়া'যায়। ইহাদের পরিচয় ও কীন্তি সংক্ষেপে 


. লিপিবদ্ধ হইল। 


গৌড় পূৰ্ণানন্দ কবিচক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির রচিত ‘তন্তমুত্তমবলী 
মায়াবাদশতদুষণী'২ নামক একটি. গ্রন্থের অংশ খৃষ্টীয় ১:শ শতকের 'সর্বদর্শন- 


১। Mitra: Notices, 2854, 

২! (ক) India Office Catalogue, IV, 2469 (2০3) 
(খ) Calcutta Sanskrit College Cat., III, 62. 
(গ) এ. সৌ. জি ১০৫৫৫। 


১৬৪. সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


সংগ্রহে’ (৪|১৫৫-পুন| সং) উদ্ধত হইয়াছে। পূৰ্ণানন্দের গ্রন্থে ৯২০টি 
শ্লোকে শঙ্করের মায়াবাদকে খণ্ডন করিবার প্রয়াস আছে৯। . 

্ীহর্ষের 'খগুনখগুধান্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রঘুনাথ শিরোমপি-রচিত 
টাকার নাম “খগুনভূষণমণি+২। 

গদাধর-রচিত 'ব্রহ্মনির্ণয়’* নামক একটি বেদান্তগ্রস্থ পাওয়া যায়। এই 
গদাধর বাংলার সুবিদিত নৈয়ায়িক গদাধর কিনা তাহার সংশয়াতীত প্রমাণ 
নাই। 

গৌড় ব্ৰহ্মানন্দ ঝা ব্ৰহ্মানন্দ সরস্বতী নাকি মধুহুদন সরস্বতীর সমসাময়িক 
ছিলেন। ব্ৰহ্মানন্দ ‘অদ্বৈতশিদ্ধি’ ও ‘সিদ্ধাস্তবিন্দুর উপরে টীকা রচনা করেন। 
‘অদ্বৈত্সিদ্ধাস্তবিদ্তোতন’ঃ বেদান্তে ব্ৰহ্মানন্দের মৌলিক রচনা । 

গোবিন্দানন্দ নামে এক ব্যক্তির রচিত 'রত্বপ্রভা’* নামক একখানি টীকা 
পাওয়া যায়; ইহা “শারীরক-ভাষ্যটাকা”। এই গোবিনানন্দ মধ্যযুগের বাংলার 
খ্যাতনামা শ্বৃতিকার গোবিন্দানন্দের সহিত অভিন্ন কিনা বলা যায় না। 
৷, রামনাথ বিদ্যাবাচম্পতিঙ “বেদান্তরহন্ত৭ নামক একখানি গ্ৰন্থ রচনা করেন। 

-পন্মনাভমিশ্রের৮ 'খগ্ুনপরাক্রম”৯ নামক একখানি বেদাত্তগ্রন্থ আছে। 

নন্দরাম তর্কবাগীশ ( খৃঃ ১৭শ শতক ) “আত্মপ্রকাশক'১০ নামক বেদাস্তগ্রস্থ 


১.। দ্র মং R. A. 5. 15883, P. 137 হইতে | 
২। স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচাৰ্য মহাশয় মনে করেন যে, এই টাকার রচাঁ়তা রযুনাথ নৈযায়িক- 
- ধুরন্বর শিরোমণি হইতে পৃথক ব্যক্তি ।-- বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ৮৭। 

৩ । Cat. of Skt. Mss. in private ০ of Gujarat, IV. 72. 

৪ Mitra 2 Notices, 1444- 

৫। ব. সা. প., ৯৯৪ সংখ্যক পঁথি। 

৬ | বাংলাদেশের একজন আলঙ্কারিক এবং একজন বেদব্যাখ্যাতার নামও অনুরূপ ৷ 

ইহারা তিনজনই কি অভিন্ন ঃ ( অলঙ্কার-প্রসঙ্গ ও বঙ্গে বেদচর্চা দ্ৰষ্টব। ) 1 

৭। “বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ১৭৪ | 

৮। ইহার সম্বন্ধে বিবরণের জন্য কাব্যপ্রসঙ্গে এঁতিহাসিক কাব্য দ্রষ্টব্য ৷ 

৯। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও আলোয়ারে ইহার পুথি আছে। 
3° | India Office Cat., IV, 2400. 


দৰ্শনশাস্ত্ ১৬৫ 
নাম--রামানন্দ তীর্থ ) বহু বেদাস্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার গ্রন্থগুলি 
এই £-- 

(১) 'অদ্বৈতপ্রকাশ, 
(২) বেদান্তসারবিবৃতি, 
(৩) তগবদগীতার অদ্বৈতমতান্থুসারী টাকা, 
(৪) অধ্যাত্ববিন্দু-_হিন্দুঃ বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের প্রধান প্রতিপান্ত 
বিষয়ের উল্লেখপূৰ্বক বেদাস্তমতের প্রতিষ্ঠা, ৰ 
(৫) অধ্যাত্মসৰ্বস্ব, 
(৬) জ্ঞানারণি--অদ্বৈত বেদান্তের সার আলোচনা, 
(৭) তন্তলংগ্ৰহ--বেদান্ত ও সাংখ্যের সাহায্যে হিন্দুগণের বিভিন্ন 
দেবদেবীর অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য এতিপাদন | : 
রামতীর্থ-রচিত ‘পদযোজনিকা’নামক টাকার একটি পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে আছে। (ব. সা. প. ক্রমিক সংখ্যা_-৩৮)। ইহা ‘উপদেশসাহজী’র 
টাকা। 
নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰের প্রপৌত্র রাজা গিরীশচন্ত্রের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত 
বিদ্ধাবাগীশ নানা শাস্ত্রের গ্রহই রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বেদাস্তসারের 
“বেদাস্তসারবিরৃতি+ নামক একখানি টাকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন+। 
এই প্রসঙ্গে গঙ্গাধর কবিরাজের২ “শারীরকহুত্র-ব্যাখ্যা, _ 'ঈশ্বরগীতা ও 
'িগবদগীতা*র টীকা উল্লেখযোগ্য। তিনি তৈত্তিরীয় প্রভৃতি কয়েকটি 
উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন । 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে নৈয়ায়িক রাখালদাঁস স্ঠায়রত্ব 'মায়াবাদ- 
" নিরাস' নামক গ্রন্থে শঙ্করের-মায়াবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
রাধারমণ দাস গোস্বামী “শারীরকস্থত্রার্থ-সংগ্রহ'৩ নামক ক একটি ব্ৰহ্মসত্ৰ- 
ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। 


31 59588, Report, 1900-1905, 2, 9, এই নামের ৰ. সা. প. পুথিসংখ্যা ১৫০৩ 
রামতীর্থ যতির নামাঙ্কিত। 

২ | পরিচয়ের জন্য বৈদ্যুক শাস্ত-প্ৰসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 

৩! Mitra 2 Notices II. 697. 


সঃ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রঘুনাথ সার্বতৌমের “‘সিদ্ধাত্তার্ণ’? বেদাস্তনত্রের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বনে 
রচিত। 

বাঙালী পঞ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ নীরস দর্শনশান্ত্রকে সরসভাবে 
পাঠকের'নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের 
“সিদ্ধান্তচক্জ্িকা+ নামক গ্রন্থ বেদাস্তমতে চ্ছষ্টিতন্ত ও ব্রন্মের স্বরূপ আলোচনার 
উদ্দেশ্যে পদ্ধাময় রচনা | 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা, যায় যে, বাংলাদেশ ব্েদাস্তচর্চায় বিমুখ ছিল 
না। এই গ্রন্থ এবং টীকা টিগ্লনীগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে 
দর্শনগ্রস্থসমূহের বঙ্গাক্ষরে লিখিত বহু অস্থলিপি সংরক্ষিত আছে; উহাদের মধ্যে 
কতক উপনিষদ এবং অন্ঠান্ত বেদাস্তগ্ৰন্থও আছে। 


ন্যায়বৈশেষিক 
উ৷খর ভট্ট 
ইনি স্বীয় গ্রদ্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন! ইহার জন্ম হইয়াছিল খৃষ্টীয় দশম 
শতকের কোন সময়ে। শ্রীধর ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেঠী বা 
ভুরিচ্ষ্টি ( =আধুনিক ভূরস্থট ) গ্রাম নিবাসী; তাহার পিতামহের নাম 
বৃহস্পতি ; পিতা ছিলেন বলদেব ও মাতার নাম অচ্ছোক| ৷ তিনি কায়স্থরাজ 
পাওুদাসের আশ্রয়ে তাহার গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
জীধরের গ্রন্থের নাম 'ায়কন্দলী?৩ ; ইহা বৈশেষিক স্থত্ৰের প্রশস্তপাদরচিত 
“পদাৰ্থধৰ্মসংগ্ৰহ’ নামক ভাম্বের টাকা। কাহারও কাহারও মতে, ইহা 
উদয়নাচার্ধের ‘কিরণাবলী’র পূৰ্বে রচিত এবং উদয়ন শ্রীধরের নামোল্লেখ না 


 করিলেও ‘কিরণাবলী’র অনেক স্থলে কন্দলীকারের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন 


করিয়াছেন। ‘স্তায়কন্দলী’র রচনাকাল ৯৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ । 
স্তায়বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ শ্রীধরই সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেন; এই জন্যই 'গ্যায়কন্দলী+ ব্যাপকভাবে আদৃত: হইয়াছিল। 


১! Mitra: Notices, VI, 2০99. 
২1 Mittra: Notices, IV, 1493. 
৩। কাশীতে মুলসহ প্রকাশিত ৷ 


দৰ্শনশাস্ত্ ১৬৭ 


ইহার যে দুইটি টাক বিদ্যমান, তাহার একটি মৈধিল পদ্মনাভের রচন| ও অপরটি 
লিখিয়াছিলেন পশ্চিম ভারতীয় জৈনাচাৰ্য রাজশেখর ৷ ইহ! হইতে মনে হয়, 
: এই গ্রন্থ বাংলাদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই। 


জগদীশ তৰ্কালঙ্ক।র 

জগদীশ বাংলার নব্যন্ায় প্রখ্যাত । এ প্ৰসঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় 
লিপিবদ্ধ হইবে। 

প্রশস্তপাদভাষ্যোর উপর জগদীশের টাকার লাম দরব্যস্কি'১।  গুণন্থক্তি 
নামেও ‘তদ্রচিত একটি টাকার সন্ধান পাওয়া যায়ং। মনে হম, জগদীশ 
‘প্রশস্তপাদভাষ্যে'র উভয় ভাগেরই টাকা রচনা করিয়াছিলেন । কেহ কেহ 
মনে করেন যে, “তর্কামৃত” নামক একখানি বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থ জগদীশ" 
গ্রশীত৩। কিন্ত, এই গ্রন্থের রচয়িত! সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ, আছে? ৷ 


চন্দ্ৰগোমী 
ইহার ব্যক্তিগত পরিচয় ও জীবনকাল ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 
তিব্বতীয় ওঁতিহমতে চন্দ্ৰগোমী তৰ্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং 
দ্যারসিদ্ধযালোক! নামে একটি তর্কশাস্তরের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার ও পঞ্চানন তর্করতব 
ময়মনসিংহ জিলান্তৰ্গত বেরপুরমিবাসী স্বৰ্গত চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কার? 
কণাদের বৈশেবিক দর্শনের একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ". উদয়নের 
‘কুনুমাঞ্জলি”র একখানি টাকাও তর্কালক্কার মহাশয় রচনা করিয়াছিলেন*। 


১ । কলিকাত| সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত | 

২) দ্রঃ_বাডালীর সারস্বত অবদান, ১ম ভাগ ,পৃঃ ১৫৭ ১৬৮ 

৩। দ্রঃ নাধাকৃকণের Indian PhilosoPhY, IL, P- 35 ( পাদটীক| ) ও 5৪৮ ৷ 
৪ । ব. সা. প. পত্রিকা, ১৩৫০, পৃঃ ৪৪-৪৫ | 
৫ | পরিচয়ের জন্য ব্যাকরণপ্ৰসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য 

৬ | হরিদাঁন ভট্টাচার্য নামক জনৈক গণিত এই গ্রন্থের একখানি ব্যাথ্য| রচন! 


করিয়াছিলেন. 


৯৬৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তিনি বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে ‘তন্বাবলি’> নামক গ্রন্থ পন্থে রচনা করিয়াছিলেন। 
স্বৰ্গীয় পঞ্চানন, তৰ্করত্ব মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের ‘পরিষ্কার’২ নামক সংস্কৃত 
ব্যাখ্যার রচয়িতা। ৷ 

“এই এমঙ্গ-সমাধ্তির পূর্বে গঙ্গাধর কবিরাজ৩ ও চিরগ্ীবেরঃ উল্লেখ আবশ্তক। 
গঙ্গাধর স্তায় ও বৈশেষিক স্থত্ৰের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। চম্পুকাব্যের 
আকারে রচিত ‘বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'তে চিরঞ্জীব সকল দর্শনের মূল মতবাদ 
সংক্ষেপে অথচ মনোজ্ঞভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | 


নব্যন্থয।য় 

এই প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে ‘নব্যস্তায়' শব্দটির তাৎপর্য আলোচ্য । 
ভারতীয় স্াযশাঙ্ছের প্রাচীন ও নব্য ভেদে দ্বিবিধ বিভাগ পণ্ডিতসমাজে দ্ুবিদিত। 
প্রাচীন স্তায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে নব্যন্তায় ঠিক কখন আত্মপ্রকাশ করিয়া- 
ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ কর! ন| গেলেও খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে? মিথিলায় 
গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নব্যন্তায় যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তাহা নিঃলনদহ। গঞ্গেশের “তন্তচিতামণি” নামক অভিনব 
র্থকে অবলম্বন করিয়া মৈথিল ও গৌড় নব্যন্তায়ের এই দুইটি সম্প্রদায় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে-_গ্রাচীন স্তায় ও নব্/ঠায়ে প্রভেদ কি? 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রাচীন ন্যায় পদাৰ্থ শাস্ত্ু এবং নব্যন্যায় প্রমাণ-শাস্ত্ৰ। 
প্রাচীন স্তায়ে ইজ্জিয়শাহ ও অতীন্দ্ৰিয় পদাৰ্থপমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা 
রহিয়াছে। কিন্তু, নব্য্তায়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিচার বিশ্লেষণ প্রধান। 
প্রমাণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া এই শাস্তকারগণ নানা সংজ্ঞা বা 
লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন। এই সমস্ত লক্ষণ যাহাতে অব্যাপ্তি, অতিব্প্তি 
ও অসম্ভব প্রভৃতি দোষে দুষ্ট না হয়, তৎপ্রতি তাহাদের তীক্ষু দৃষ্টি নিবদ্ধ | 

১) গ্ৰন্থকাগ্নের স্বীয় ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৬৯ । 

২| প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯০৬ । 

৩ । বিদ্যকশাস্ত্ৰপ্ৰসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 

৪ | অলঙ্কার প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । ন 

৫। জ্ঃ-বাক্গালীর সারস্বত অবদান পৃঃ ১০-১৭ | 


দৰ্শনশাস্ত্ৰ '_ ১৬৯ 


ফলে, লক্ষণের ভাষার বিশুদ্ধত] এবং যথার্থতা সম্বন্ধে তাহার সর্বদাই সতর্ক । 
প্রমণসমূহের স্বরূপ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা যে গ্রন্থাদি 
রচনা করিয়াহেন, সেগুলি স্বভাবতঃই স্থক্ম ও হুক্মাতিহুন্ম বিচারে পরিণত 
হইয়াছে। 

পূৰ্বেই লিখিত হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রে বাঙালীর অসাধারণ মনীষার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ‘তৰ্কেহপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্টে__-বাঙালীর এই 
দম্তোক্তি সাৰ্থক ইহা! প্রকৃতই গৌরবের বিষয় যে, সমগ্র ভারতে নব্যন্থায়ে 
গৌড় সম্প্রদায়ের মতামত শ্রদ্ধার সহিত আদৃত হইয়া আগিতেছে। বাংলা- 
দেশে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্বৰ্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

মহাশয় তদীয় ‘বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’? নামক গ্রন্থে সবিগ্ার আলোচনা 

করিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বঙ্গে নবন্তায়ের ইতিহাস 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব | 

অনেকের ধারণ! এই যে, বাংলাদেশে নব্যন্তায়চর্চার স্ত্রপাত করিয়াছিলেন 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক, বাংলার গৌরব রঘুনাথ শিরোমণি কিন্ত, বগ্ততঃ শিরোমণি 
বহুকাল পূর্বেই নব্যন্ায়ে গৌড়মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নব্যস্থৃতিতে 
রঘুনন্দনের গায় স্তায়গগনে রঘুনাথ প্রদীপ্ত ভাঙ্কর- তাহার 'অনগ্ঠসাধারণ 
মনীষার ফলে এই শাস্ত্ৰে বঙ্গদেশ ভারতে শ্রেষ্ট আমন অধিকার করিয়াছিল ৷, 
নব্যন্তায়ে এই দেশের খ্যাতির কেন্দ্রস্থল ছিল নবদ্বীপ, বাংলার বহু দুরস্থিত 
বিদগ্ধজনসেবিত কাশীধামও নব্/ন্তায়ে নবদ্বীপের শাখাকেন্্র বলিয়া পরিগণিত 
হ্য়। 

প্রচলিত একটি কিম্বদন্তী এই যে, বাস্গুদেব সার্বভৌম মৈথিলী গ্যায়কেশরী 
পক্ষধর মিশ্রের নিকট স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন কালে সমগ্র ‘চিন্তামণি’ ও কুম্থমাঞ্জলি’র 
কারিকাংশ কঠম্থ করিয়া নবদ্বীপে নব্যন্তায়ের প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই 
প্রবাদের কোন গঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। উক্ত দীনেশ বাবুর মতে, বাস্থদেবেরও 
পূৰ্বে বঙ্গীয় নব্যন্তায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 

বাংলার নব্যন্তায়ে রঘুনাথ শিরোমণিই সমধিক প্রসিদ্ধ, ইহ পূর্বে বলা ॥ 
হইয়াছে। তাহার সময়ে এই শান্স উন্নতির উত্তল শিখরে প্রতিষ্ঠিত ভি 

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাৰ্ব। 


১৭০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অতএব, তাহাকে কেন্ুস্থলে রাখিয়া বঙ্গীয় নব্যন্তায়ের নিয্নলিখিতক্লপ যুগবিভাগ 
করা যাইতে পাঁরে 2__ | ৯ 
€কে।  প্রাক-শিরোমণি যুগ, 
(খে) শিরোমণি-যুগ, 
(গ) শিরোমণি-উত্তর যুগ | 


কে) প্রাক্‌-শিরোমণি যুগ 

নবদ্বীপে যে কোন্‌ সুদূর অতীতে এই শাস্তৰচৰ্চার ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল, 
“তাহা নিশ্চিতভাবে নিৰ্ণয় করা যায় না। নবান্তায়ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মৈথিল 
গ্রন্থকার নিজ নিজ গ্রন্থে গৌঁড়মতের উল্লেখ করিয়াছেন।  মধুহুদন ঠকুৱের 
‘আলোককণ্টকোন্ধার’, গোপীনাথ ঠন্কুরের ‘অম্লুমানমণিসার’ প্রভৃতি গ্রন্থে 
"এইরূপ উল্লেখ বিদ্যমান । অথচ এই সকল মত সার্বভৌম বা শিরোমণির গ্রস্ত 
পাওয়া যায় না। ইহা হইতে সহজেই অন্লমান করা যায় যে, সার্বভৌমেরও 
পূৰ্বে নব্যনতায়চর্চায় বাংলার খ্যাতি এই দেশের চতুঃশীমা অতিক্রম করিয়া 
'গিয়াছিল। মধুস্থদনের জীবনকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে; গোগীনাথের 
অভ্যুদয়কাল এ শতকের শেষভাগে | 


| বাসুদেব সার্বভৌম 
নব্যন্ায়চর্চার ইতিহাসে প্রবাদ-অন্থমানের জাল ভেদ করিয়া! সর্বপ্রথম যাহার = 
সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, তিনি বাসুদেব সার্বভৌম | সার্বভৌমের যশও 
ছিল সার্বভৌম | 
... সার্বভৌমের জীবনকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশক হইতে যোড়শ 
শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত বলিয়া অস্থমিত হয়। তাহার পিতার নামি ন্রহরি 
বিশারদ ও মাতা ছিলেন ভাগীরথী। জয়ানন্দের ‘ চৈতন্তমঙ্গল’ ও কৃষ্ণদাসের 
‘চৈতগ্চরিতামৃত’ গ্ৰন্থে সার্বভৌমের জীবনী সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 
তিনি নবদ্বীপে ‘পিতার নিকট নব্যস্তায়, অধ্যয়ন করেন এবং চৈতন্তের 
আবিভাবকালে নবদ্বীপে ‘বাজভয়হেতু পুরীতে চলিয়া যান। গুরীতে 
সার্বভৌমের সহিত চৈতন্তের নযোকাংকাক বিচার এবং সীর্বভৌমকতৃ্ক 
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চৈতন্য মতের স্বীকার প্রভৃতির কথা কৃষ্ণদাস উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
4 মধ্যলীলা' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) | 

সার্বভৌম দীর্ঘকাল উৎকলরাজ পুরুষোতমদেব ( ১৪৬৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ ) ও 
প্রতাপরুদ্রদেবের ( ১৪৯৬-১৫৩৯ ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫৩২ খৃাব্দে তিনি 
পুরী হইতে কাশীধামে গমন করেন এবং শেষজীবন সেখানেই যাপন করেন। 


“নবদ্বীপের নৈয়ায়িকশেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন সার্বভৌমের ছাত্ৰ । 


বাহুদেবের : 'অঙ্গুমানমণিপরীক্ষা”১ গঙ্গেশের “তন্থচিস্তামণি'র অন্ুমানখণ্ডের 
টীকা ৷ স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচাৰ্য মহাশয় অন্থুমান করেন যে, কাশীর সরশ্বতীভবনে 
“শব্মমণি-পরীক্ষ নামক যে গ্রন্থের, পুথি সংরক্ষিত আছে ওঁ গ্ৰন্থও বাুদেব-রচিত | 


২ । জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্ৰ ভট্টাচার্য 


বানের 'মহাবংশাবলী” ও অন্তান্ত রাঢ়ীয় কুলগ্ৰদ্থে সার্বভৌমের পুত্ৰ 
বলিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জলেশ্বরের ‘মহাপাত্ৰ ভট্টাচাৰ্য’ প্রভৃতি 
পরিচয় ত্রচিত গ্রন্থের পুষ্পিকায় রহিয়াছে। তাহার জন্ম আমুমানিক খৃষ্টীয় . 
১৪৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে । 

পক্ষধরমিশ্রের ‘শব্দালোক’ গ্রন্থের উপর 'শব্দালোকোদ্যোত২ নামক টাকা 
ইহারি রচনা ৷ 

জবেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর-বচিত কোন স্থায় গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। কিন্ত 
“শাণ্ডি ল্যস্থত্ৰভাষ্য’ তিনি স্বরচিত স্থায়গ্রস্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রাক-শিরোমণি যুগের অপর কয়েকজন পণ্ডিত নব্যন্ায়ে  প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া গর্থাস্তরে উল্লেখাদি হইতে অস্থমিত হয়। ইহাদের মধ্যে 
এক কাশীনাথ বিদ্তানিবাস ছাড়া অপর সকলের গ্রন্থ অগ্ভাবধি অনাবিদ্ধুত। 
ইহাদের নাম--গ্ৰীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিষ্ণুদাস বিষ্ঠাবাচস্পতি, পৃগুরীকাক্ষ 


১ | কাণীর সরম্বতীভবনে রক্ষিত । পু’থিতে এই গ্রন্থের নাম নাই। গ্রন্থকারের 
নানারূপ উক্তি হইতে ইহার উক্তরূপ নাম অনুমিতমাত্র ৷ 
২। (ক) কাশীর সরস্বতী ভবনে ন্তাঁঃবৈশেধিক, ৩৫৮ সংখ্যক পুথি । 
(খৃ) বন্ধে রয়্যাল এসিয়াটিক সৌদাইটিতে রক্ষিত পুথি | 


১৭২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বিদ্যাসাগর, পুক্লষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্টাচার্য, ঈশান স্ঠাযাচার্য, কৃষ্ণানন্দ 
বিদ্যাবিরিঞ্চি ও শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়? । 


৩। কাশীনাথ বিষ্ভানিবাস 

'আইন্‌ই-আক্বরী” গ্রন্থে সম্রাট আকবরের সময়ে ভারতের প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতগণের এক তালিকায় ইহার নাম পাওয়া যায়। ইহার জন্মকাল - 
আঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের ষষ্ঠ দশকে । ইনি নবদ্বীপের বিষ্ণুদাস বাচম্পতির 
পুত্র। 

বিদ্ধানিবাসের একটিমাত্র স্থায়গ্রস্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ‘তন্ত্বচিস্তামণি’র. 
টীকার প্রত্যক্ষ খণ্ডের অংশমাত্র ; নাম ‘তত্ত্বমণিবিবেচন’২ | 

‘্বাদশযাত্ৰাপদ্ধতি’ ও 'সচ্চরিতমীমাংসা” নামক দুইটি গ্স্থও ইহার রচিত 
বলিয়া মনে হয়; প্রথমটি ‘দোলারোহণপদ্ধতি’ৎ নামে পরিচিত, দ্বিতীয়টি 
ধর্মশান্ত্রবিষয়ক রচন । 


(খ) শিরোমণি-যুগ 

রঘুনাথ শিরোমণির কুলপরিচয় ও জন্মকাল লইয়! তর্কবিতর্কের শেষ 
নাই। দীনেশ বাবু এই সম্বন্ধে নান| প্রবাদ ও যুক্তিপ্রমাণ বিচার করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিরোমণির -আবির্ভাবকাল ১৪৫৫-৬০ খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে কোন সময়ে । চৈতন্য শিরোমণির সহাধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া যে 
একটি প্রচলিত ধারণা আছে, তাহ! নিতান্তই অমূলক বলিয়| দীনেশ বাবু 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শিরোমণি মিথিলার তথা, ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক 
পক্ষধর মিশরের ছাত্র ছিলেন কিনা তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। 
পক্ষধরকে তিনি ‘পাামান্তলক্ষণ’ সংক্রান্ত বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের কীতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেই সময় হইতেই নাকি 
নবদ্বীপ ভারতে নব্যন্তায়চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ৰে পরিণত হয়| 


FEET ITS TSUN MEPS A OO Ss VE LE 
১। দীনেশ বাবুর মতে, ইনি ও বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকার শূলপাণি অভিন্ন ৷ 
২। কাশীর সরস্বতীভবনে পুথি সংরক্ষিত আছে। 
৩ ৷ কাশীধামের ১: হতে প্রকাশিত বা নামক সংগ্ৰহ-এন্থের তীর খণ্ডে 
মুদ্রিত । 


দর্শনশান্্র " ১৭৩ 


নিয়লিখিত গ্রগুলি রঘুনাথ-রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে £-- 
€১) গুত্যক্ষমণিদীধিতি_-ইহা! গজেশের “তত্চিন্তামণি” গ্রন্থের প্রত্যক্ষখণ্ডের 
টীকা । সম্পূৰ্ণ গ্রন্থ অগ্তাবধি অপ্রকাশিত । ) 
€২) আমুমানদীধিতি-ইহা উক্ত চিন্তামণির অম্লমানখণ্ডের টীকা এবং 
শিরোমণির শ্রেষ্ট কীতি বলিয়া পরিগণিত। ইহা নানাবিধ টাকাসহ 
বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রস্থকে কেন্দ্র করিয়াই নবদ্বীপে 
নব্যন্তায়ের সম্প্রদায় গঠিত হয়। 
(৩) শব্মণিদীধিতি-_“তত্বচিস্তামণি+র শব্দখণ্ডের উপর রঘুনাথ টাকা রচনা 
করেন নাই--এরূপ ধারণা ভ্রান্ত এবং এই গ্ৰন্থই রঘুনাথ-রচিত বলিয়া 
‘ দীনেশবাবু প্রমাণ করিয়াছেন । ) | 
(৪) আখ্যাতবাদ- ক্ষুদ্র মৌলিক নিবন্ধ । ইহা কলিকাতা, এসিয়াটিক 
ৰ সোসাইটি-প্রকাশিত 'তত্বচিস্তামণি'র শেষ খণ্ডে মুদ্ৰিত হইয়াছে। 
(৫) নঞ্বাদ- ক্ষুদ্র মৌলিক নিবন্ধ। উক্ত সোসাইটি-গ্রকাশিত শব্দখণ্ডের 
পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। 
(৬) পদার্থধগ্ডন-_-এই ক্ষুদ্ৰ নিবন্ধে রঘুনাথ চির-প্রচলিত পদার্থ-বিভাগ খণ্ডন 
"করিয়া নূতন পদ্ধতির প্রবত'ন করিয়াছেন । 
(৭) ভ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি। 
(৮) গুণকিরণাবলীদীধিতি-_কাশীর সরস্বতী ভবন গ্থমালায় মুদ্রিত । 
(৯) আত্মতন্ববিবেকদীধিতি--কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি: কর্তৃক 
প্রকাশিত। * 
(১০) স্তায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি | 
উক্ত প্রসিদ্ধ গ্ৰন্থগুলি ছাড়াও, নিম্নলিখিত তিনটি বাদগ্রন্থ* শিরোমণি-রচিত 
বলিয়া জানা যায় ঃ-- 
ক্ুতিসাধ্যতান্ুমান, বাজপেয়বাদ ও নিযোজ্যান্বয়বাদ । 
এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত অপর কয়েকটি স্ায়গরসথও শিরোমণি রচিত বলিয়া 
ধারণা অনেকের আছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'খগুনখগথাণ্চে'র থিগুনভূষ্ণ- 
মণি’ নামক টাকাগ্রস্থ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ৷ দ্রীনেশবাবু নির্ভরযোগ্য যুক্তি 


১৭৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


প্রমাণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা 
" বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পৃথক্‌ ব্/ক্তি। 
রঘুনাথ-রচিত 'মলিঙ্ন[চবিবেক” নামক একটি স্মৃতিগ্রগ্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে ।৯ 


এই যুগে নবদ্বীপে অপর দুইজন খ্যাতিমান্‌ নৈয়ায়িকের আবির্ভাব 


হইয়াছিল--একজন জানকীনাথ ভট্টাচার্যচুড়ামণি ও অপরজনের নাম কণাদ 
তর্কবাগীশ। 
জানকীনাথের জন্ম হইয়াছিল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কোন সময়ে | তিনি 
স্বীয় গ্রন্থে দীধিতিকার শিরোমণির মতের উল্লেখ করিয়াছেন | ডাহার নি 
লিখিত গ্ৰন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে £_ 
(১) স্তায়পিন্ধান্তমঞ্জরী--ইহ| একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে 
যেখানেই নব্যন্তায়ের চচ হইত, সেখানেই এই গ্রন্ত শ্রদ্ধার সহিত 


অধীত হইত। এই গ্রন্থে তাহার 'মণিমরীচি ও 'তাৎপর্বদীপিকা” ' 


নামক গ্রস্থ্বয়ের উল্লেখ আছে; ইহাদের মধ্যে প্রথমটি 'তন্তচিস্তামণি'র, 
টীকা এবং অপরটি উদয়নাচার্ষের 'ন্যায়বাতিকতাংপর্যপরিশুদ্ধির টাকা । 
(২) আত্বীক্ষিকীতন্ববিবরণ--গৌতমসথত্রের পঞ্চমাধ্যায়ের টীকা। 

জানকীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব পঞ্চানন 'আত্মতন্বপ্রবোধ'২ নামক গ্রন্থে 
পিতৃকৃত ‘আত্মতব্ব্দাপিকা’র উল্লেখ করিয়াছেন । 

'আত্মতন্বদীপিকা'র পুথি অনাবিদ্কত। উক্ত 'আত্মতন্তপ্রবোধে'র আলোচ্য 
বিষয় সংক্ষেপে এইবূপ-_বৌদ্ধমতের নিরসনপূর্বক ঈশ্বরসিদ্ধি ও -সুক্তিবিবেচন। 
* এই গ্রন্থে শিরোমণিমতের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের রচনাকালের নিয্নতর 
সীমা ১৫২৫ থুষ্টা বলিরা অমন মত হয়। 

জানকীনাথের পুত্র কণাদ তর্কবাগীশ ছিলেন শিরোমণি যুগের স্বরণীয় 
অন্ততম নৈরায়িক। 'কণাদ স্বীয় গ্ৰন্থে যে-ুড়ামণি'র উল্লেখ করিয়াছেন, 
তিনি তদীয় জনক জানকীনাথ ভট্টাচা্যচুড়ামণি। কণ্াদের জীবনকাল 


a 
১। জ্ৰঃবা--বাঙ্গালীর সারব্থত অবদ|ন', পৃঃ ৮৬ । ) 
২ | এই গ্রন্থের খণ্ডিত পুথি পাওয়া যায় ;*বাঙ্গালীর সারস্বত ববদান', পৃঃ £০৭ 
(পাদটীক| ), ১০৮ । 


দৰ্শনশাস্ত্ ১৭৫ 
খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে যোড়শ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে বলিয়া 
অনুমিত হয়। 

কণাদ-রচিত নিম্নলিখিত গ্ৰন্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে £__ 
(১) ভাধারত্?, 


(২) ‘তযবচিন্তামণি’র অঙ্জমান খণ্ডের টীকা২ | 

প্রথমোক্ত গ্রন্বে তাহার স্বরচিত ‘তর্কবাদাৰ্থমঞ্জয়ী’ নামক গ্রন্থের উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্তু ইহার পুথি এখনও অনাবিষ্কৃত। 

' অফ্ৰেশের (AuUfr৮০০॥৮) তালিকায় কণাদের নামাঙ্কিত ‘অপশব্বথওনা’থ্য 
গ্রন্থ উক্ত বাঙালী কণাদের রচিত হইতে পারে না ইহা ৮দীনেশ ভট্টামাৰধ 
মহাশয় প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। 


গে) শিরোমণি-উত্তর যুগ 


শিরোমণি-যুগে যে প্রতিভার উজ্জ্বলতম বিকাশ দেখ! গেল, এই যুগে তাহার 
ক্ষীয়মাণ রূপটি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই ঘুগটিকে প্রধানতঃ 
ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা_-টীকা-ধুগ ও পত্ৰিক|-যুগ। 

এই যুগে প্রতিভার স্ফুরণ তেমন দেখা না গেলেও, টাকাকারগণের 
বিশ্লেষধী-শক্তির প্রমাণ তাহাদের রচিত টীকাটিগ্রনীগুলিতে আছে। টাকাকার- 
গণেরটকালাঙ্থক্রমিক পরিচয় ও তাহাদের রচিত টীকা-্রস্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিয়ে লিখিত হইল । 


হরিদাস স্যায়ালঙ্কার ভট্টাচাৰ্য 

হরিদাের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া, যায় ন|। সাধারণতঃ 
তাহাকে বাস্থুদেব সার্বতৌমের শিষ্য ও রঘুনাথ শিরোমণির সতীর্থ বলিয়া 
মনে করা হয়। .. 

হরিদাস যে একদা নৈয়ায়িক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়া ছিলেন, 
তাহার প্রমাণ শিরোমণির দীষিতি তৰ্কগ্ৰছবের উপর গাদাধরী বা গদাধরনচিত 


১। সং সস সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা। 
| এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির ৭৮৫ এবং ৩৫:৪ সংখাক পুথি । 


৯৭৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


'টীকায় তাহার উল্লেখ । হুরিদাসও হয়ত দীধিতির টাক। রচনা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু, হরিদাসের এইরূপ টীকা অদ্যাবধি অনাবিদ্কৃত। 

কুম্থুমাঞ্জলি'র কারিকাংশের উপর হরিদাস টীকা রচনা করিয়াছিলেন । 
তাহা ছাড়া, পক্ষধর মিত্রের তিনখণ্ড আলোকেরও হরিদাস-রচিত টীকা 
আছে’ । 


কৃষ্ণদাস সাৰ্বভৌম 


কৃষ্ণদাসের নাম নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত নহে। কেহ কেহ 
মনৈ করেন, হয়ত তিনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন না। তাহার জীবনকাল সম্ভবতঃ 
খৃঃ ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ। তাঁহার নিপ্লিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। 
(১) প্রত্যক্ষদী ধিতি প্রসারিণী২ 
ইহা শিরোমণির 'প্রত্যক্ষমণিদীধিতি'র টাকা ৷ 
*(২) অঙ্ুমান্দী ধিতিপ্রসারিণীও 
শিরোমণির ‘অমুমানদীধিতি’র টীকা এই গ্রন্থের তর্কপ্রকরণ পর্যন্ত 
এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি, কলিকাতা, হাতে প্রতি 
(৩) আখ্যাতদীধিতিপ্রসারিণী৪ 
শিরোমণির ‘আখ্যাতবাদে’র টীকা। 


১ ৷ 1২০05 Mitra, Notices, Nos. 2850-52. 
‘শব্দমণ্যালোকটিগ্ননী--সরস্বতীভবন, কাশী । 
‘অনুমানালোকব্যাখ্য|-- । 
শব্দমণিপ্রকাশ--, P. 359৮1. Notices, IV. }, 288. 
২। ‘H.P. Sastri, Notices, I, Pp. 226. 


+ ৩৷। (ক) Des. Cat. of Skt. Mss. in Sanskrit College, Calcutta, Nyaya, 
P. P. 149-50. 
(থ) Tanjore Catalogue, p. p. 4569-72. 
LY (গ) India Office ০৪৮, IL, p 267. 
(ঘ) N০. 253 of 1895-1902 (Poona). 


৪1 তাক্কোরের সরস্বতী মহলে রক্ষিত পুথির বিবরণ সন্ধে সেখানের তালিকার পৃঃ ৪৫৭২- 
এও দ্ৰষ্টব্য । 


দর্শনশান্ত্ব ১৭৭ 


(৪) নঞ্বাদটিগ্নন১ 
-  শিরোমণির 'নঞ্বাদে'র টিপ্লনী। 

(৫) গুণদীধিতিটীকা TE 
শিরোমণির ‘গুণকিরণাবলীদীধিতি’র টীকা । এই গ্ৰন্থ অদ্যাবধি 
অনাবিষ্কত। পরবর্তী একটি গ্রন্থে ইহার পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে । 

(৬) আচ্বমানালোকপ্রযারিণী 
কৃষ্ণদাস স্বরচিত ‘অমুমানদীধিতিপ্রগারিণী'তে ইহার উল্লেখ করিয়া 
ছেন; কিন্তু, এই গ্রন্থ এখন পৰ্যন্ত অনাবিদ্ধৃত ৷ 

(৭) ভাষাপরিচ্ছেদ। 

(৮) সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। ৰ 

শেঝোক্ত গ্রঞ্গ দুইটি এযাবৎ বিশ্বনাথ পঞ্চানন-রচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
আসিয়াছে । কিন্ত, সম্প্রতি ৬দীনেশ ভটাচার্য মহাশয় নানা যুক্তিপ্রমাণ বলে 


. ইহাদিগকে ক্ব্চদাস সাৰ্বভৌম কতৃকি রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চে 
. করিয়াছেন৩। 


রামভদ্ৰ সার্বভৌম 
নবদ্বীপের বিদ্বংসমাজে সবিশেষ খ্যাতিমান্‌ নৈয়ায়িক রামভদ্রের অদ্যুদয়- 
কাল খুব সম্ভবতঃ খৃঃ ষোড়শ শতকের শেষ তিন পাদ ব্যাপী । _ 
তাহাররৈচিত গ্রগ্থগুলি এইরূপ £_ 
(১) স্তায়রহস্তঃ 
ইহা গৌতম্থত্রের ব্যাখ্যা) ইহা মতের জেঠ এছ বলিয়া বিবেচিত 
হ্য়। 


AE SAO 


১ Stein's Catalogue, p. 147. 
২। বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্ৰষ্টব্য ‘বাঙালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ১১৫ | 
৩ । দ্রষ্টব্য £ “বাঙ্গালীর মারস্বত অবদান’, পৃঃ ১১৭ | 1 ন 
৪ | (ক) কাশীরএসরম্বতীভবনের স্যায়বৈশেষিক ১৯ সংখ্যক পুথি । 
. (থ) (গল) পুণার ভাণ্ডারকার ইন্‌ষ্টিটিউটের পুথি৷. 
(ঘ) কলিকাতার এসিয়াটিক সৌসাইটির ৬৬৯ সংখ্যক পুথি । 
১২ 


১৭৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(২) গুণ্রহনস্ত 
ইহা একথানি প্রকরণ গ্ৰন্থ; 
(৩) সিদ্ধান্তসার 
ইহা বাদসমষ্টি ; শুধু ‘মোক্ষবাদ’ এ পৰ্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে২। 
(৪) সমাসবাদত ১ 
ইহাতে স্তায়মতে সমাসের শক্তি বিচার করা হইয়াছে । 
৫) শৰ্দানিত্যতাৰাদঃ, ূ 
(৬) সুবর্ণ তৈজসত্ববাদ€ | | 
(৭) পদার্থতন্্বিবেচনপ্রকাশ৬ 
ইহা শিরোমণি-রচিত ‘পদাৰ্থখণ্ডনের টীক| ৷ 
(৮) সিদ্ধান্তরহপ্ত 
ইহার নামমাত্র জানা যায় ) গ্রন্থটি অনাবিদ্ধূত। 
(৯) নঞ্বাদটাকা? 
রর ইহা শিরোমণির নঞবাদের টীক| । 
(১০) কুন্ুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মত সমর্থন করিয়া ৬দীনেশ 
ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই ব্যাখ্যার 
কতক অংশ শঙ্করমিএ-কৃত ও অপর অংশ রাম্ভদ্রীয়। 
রামভদ্র-রচিত ‘সময়রহস্ত’ নামক একটি স্থৃতিনিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে 


21 Tanjore Catalogue, 9. 4447. অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানেই ইহার প্রতিলিপি 
আছে। 

৷ ২ | Tanjore Catalogue, 0. p. 4774-76. 

+S | Mitra’s Notices, No. 2252, 

৪। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত । 

৫। কলিকাঁত| এনিয়াটিক সোসাইটির ৯২৬৮ সংখ্যক পুথি৷ 

৬। কাণীতে প্রকাশিত ৷ ৰু 

৭ । কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি যায, 0. 3481. 

৮ । ত্ৰঃ-বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১২৫ 1 


3 চপ দৰ্শনুশাস্ত্ চনতে এ ১৭৯ 
জগদ্‌গুরু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার 
“জগদ্গুরু' উপাধি হইতে মনে. হয়, ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
ছিলেন। খৃষ্টীয় ঝোড়শ শতকের কোন সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন 
বলিয়| অনুমান করা যায়। . 
শ্রীরাম-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে £__ 
(১) : অম্মানদীধিতিটীকা? 
ইহা শিরোমণির ‘অনুমানদীধিতি’র টীকা 
(২) আত্মতন্তৰিবেকদীধিতিটিপ্পনী 
শিরোমণির “আত্মতন্্বিবেকদীধিতি'র টিগ্লনী। 
শ্রীরামের অপর কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত না হইলেও, মনে হয়, তিনি 
আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ৷৩ 


ভবানন্দ দিদ্ধান্তবাগীশ 


ইনি খৃঃ ষোড়শ শতকের মহানৈয়ায়িকগণের অন্যতম | 
ভবানন্দ-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ‘আবিষ্কুত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে 
প্রথম ছয়টি শিরোমণির কতক গ্রন্থের টাক! এবং অবশিষ্টগুলি পক্ষধর মিশ্র 
কৃত আলোক" গ্রন্থের ব্যাখ্য। 
(১) প্রত্যক্ষরীধিতিটাকা, চি 
(২) অনুমানদীধিতিটাক9 _ইহা৷ ভবানন্দের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গণ্য হয় । 
কিন্তু, ইহার কোন প্রতিপিপি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই ; 
. অথচ বাংলার বাহিরে পুনা, মাদ্রাজ, কাশ্মীর, তাঞ্জোর প্রভৃতি 
স্থানের পুথিশালায় ইহার প্রতিলিপি পাওয়। যায়। ভবানন্দের 
এই গ্রন্থ যে একদ| প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, তাহার এক্ট 


১। কালীর সরম্বতীভবনে একটি পুথি আছে। 
২। কাণীর চোঁখাম্বা হইতে প্রকাশিত “আয্মতন্ববিবেকে'র সংস্করণে মুদ্রিত। 
৩। বাঙ্গালীর সারন্বত অবদান, পৃঃ ১৬০ । 
৪1 কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ইহার প্রথমাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। 


১৮০ ,  লংস্ধত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


প্রমাণ কাশীর নৈয়ায়িক মহাদেব ভট্ট কর্তৃক রচিত ইহার 'ভবীনন্দী- 
প্রকাশ’ ও 'পর্বোপকারিণী' নামক ছুইখানি ব্যাখ্যা গ্ৰন্থ 

(৩) আখ্যাতবাদটাকা৯, 

(৪) নএ্বাদটাকা২, 

৫) গুণদীধিতিটীকা ৩, 

(৬) লীলাবতীশিরোমণিটাকা৪, 

(৭) . প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী৫, 

(৮) অন্গমানালোকসারমঞ্জরী৬, 

(৯) শবালোকসারমঞ্জরী?, . 

(১০) শব্দমণিসারমপ্জরী | 

উল্লিখিত গ্রস্থাবলী ছাড়া, ভবানন্দ ‘শব্দাৰ্থসারমঞ্জরী’ ও ‘কারণতাবিচার 


নামক ছুইখানি মৌলিক গ্র্ুও রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থের নিয়লিখিত 


প্রকরণগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে ₹_ 
কারকচক্র, দশলকারবিবেচন, আখ্যাতবিচার, ষটসমাসবিবেচন | 
'কারণতাবিচার+ একখানি বাদগ্ৰদ্থপ। 
গুণানন্দ বিগ্ভাবাগীশ : 
ইনি খৃষ্টীয় যোড়শ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 


গুণানন্দ-রচিত নিয়লিখিত গ্ৰন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে : 


প্রথম চারিটি শিরোমণি-রচিত কয়েকটি গ্রন্থের টীকা। 


১। একটি পুথি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। 
২। মাধুরীর শব্দখণ্ডের সংস্করণে নঞ বাদের সহিত প্রকাশিত । 
৩। ‘কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথি ( মু. . 121 )। 
8 | (ক) India Office Catalogue, I, p. 668. 
(খ) পুণার পুথি N০, 178 of 1895-98 । 
৫ ৷ (ক) কলিক্লাত| এসিয়াটিক সৌসাইটিতে ইহার একাধিক প্রতিলিপি আছে | 
(খ) Stein 3 Jammu Catalogue, 1894, 12. p, 145, 332-3 | 
৬। কাণীর সরস্বতীভরনে রক্ষিত পুথি । 
“4! India Office Catalogue, II. 561. 
৮ | পুণার ভাগারকার ইন্‌ষ্টিটিউটের N০. 159 ০£ 1899-19155, 


0) 
(২) 


৩) 
(8) 
৫) 
৬ 


(৭) 


দর্শনশান্র ১৮) 


গুণবিবৃতিবিবেক৯__শিরোমণির ‘গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি’র টাকা। 

বৌদ্ধাধিকারদীধিতিবিবেক২_-পিরোমণির .. “আত্মতত্ববিবেকদীধিতি'র 
টাকা। ন দি 

অন্ুমানদীধিতিবিবেক_-'বৌদ্ধ।ধিকারদীধিতিবিবেক'এ.. ইহার. উল্লেখ 
আছে। 

লীল্!বতীদীধিতিবিবেক। 

প্রত্যক্ষমণিটীকা৪-_মূল প্রামাণ্যবাদাদির উপর রচিত। 

্ায়কুন্থমাঞ্জলিতাৎপর্যবিবেক৫__কারিকাংশ ও গগ্যাংশ উভয়েরই ব্যাখ্যা 
আছে। 

শব্বালোকবিবেক৯-_-পক্ষধরমিশ্রের ‘আলোক গ্রন্থের শবখণ্ডের টীকা । = 


মথুরানাথ তর্কবাগীশ 
" নন্যন্তায়ে নবদ্বীপের খ্যাতিসৌধের অন্যতম স্তম্ভ মধুরানাথ। তাহার 
অভ্যুদয়কাল খৃঃ যোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় বলিয়া অনুমিত হয়। 
মথুরানাথের গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি মৌলিক রচনা ও অপর গ্রন্থগুলি টাক) 
বাব্যাখ্যা। | 


মৌলিক রচন! 


“দিদ্ধান্তরহন্ত'? মথুরানাথের বিশাল মৌলিক, গ্রন্থ। ইহা কতকগুলি প্রকরণে 
বিভক্ত; প্রকরণের মোট সংখ্যা ৭৫ এরও বেশী। 


১1 
২। 
৩। 


৬। 
৭1 


India Office Catalogue, I, 13, 666. 
Ulwar Catalogue., 0. 54, 
কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত পুথি! 
গ্ৰ 
| 
ত্র ৰ 
কলিক|ত| এমিয়াটিক পৌনাইটিতে একটি পুথি রক্ষিত আছে। 


১৮২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
রঃ _টীকাগ্রন্থ 
১ ত্ৰ্ধচিন্তামণিরহহা--ইহা গঙ্গেশের ‘তত্্বচিন্তামণি’র টীকা। ‘উপমানখণ্ড' 
তিন্ন অপর তিন খণ্ডেরই টীকা পাওয়া গিয়াছে; এই তিন খণ্ডের 
টাকা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 


(২) রহস্ত-পক্ষধর মিশরের ‘আলোক’ টাকার টীকা। সম্পূৰ্ণ গ্রন্থ এখনও 


পাওয়া যায় নাই; অংশবিশেষ নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে৯। 
নিয়লিখিত গ্র্গুলি শিরোমণির কতক গ্রন্থের উপর-টীকা :_ 


(১) অঙ্গমানদীধিতিমাথুরী২, ৰম 

(২) গুণদীধিতিমাথুরী_-অনেক পুথিশালায়ই প্ৰতিলিপি আছে। 

(৩) বৌদ্ধাধিকারদীধিতিমাথুরীত, 

(৪) লীলাবতীদীধিতিমাথুরী--একাধিক পুধিশালায় রক্ষিত গ্রতিলিপি। 

(৫) আখ্যাতবাদটাকা৪। 

'_ উদয়নাচার্ষের মূলগ্ৰন্বের উপর মথুরানাথ নিম্নলিখিত টাকাগুলি রচনা 
করিয়াছিলেন। 

(১) ভ্রব্যকিরণাবলীটীকা__বহু প্রতিলিপি বর্তমান । 

(২) গুণকিরণাবলীটীক|--ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ অংশমাত্ৰ পাওয়া যায়। 


(৩) বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি৫__-উদয়নাচার্ধের ‘আত্মতন্ববিবেক’ প্রকরণের উপর 
টাকা। 


১। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৫৫ । চট 

২। (ক) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (কলিকাতা) ১০৩৮ সংখ্যক পুথি ৷ 
* (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২-৯৮ সংখ্যক পুথি। 

৩। পুথি ছুপ্রাপ্য (বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৫৬) । 


৪। কলিকাতা এসিয়াটিক দোদাইট কর্তৃক প্রকাশিত শখের ২ ভাগের" শেষে ইহা 


শিরোমণির 'আধ্যাতবাদ' সহ মুদ্রিত হইয়াছে। 


৫। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মুল গ্রন্থে ইহা আংশিক মুদ্রিত . 


হুইয়াছে। . 


< 


দর্শনশাস্ত গে ১৮৩, 


= বর্ধমানোপাধ্যায়ের কতক গ্রন্থের উপর মধুরানাথের নিম্নলিখিত টাকাগুলি 
পাওয়া যায় £-- 
(১) দ্রব্য পকাশটীক!-বৰ্ধমানের 'দরব্যকিরণাবলীপ্রকাশের টাকা। ইহার 
কয়েকটি পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে। 
(২) গুণপ্রকাশবিবৃতি--বর্ষমানের গুণকিরণাবলীপ্রকাশে'র টাকা | ইহার 
প্রথমাংশ মাত্র স্থানে স্থানে রক্ষিত আছে। 
(৩) লীলাবতীপ্ৰকাশটীক৷--বৰ্ধমানের  প্যায়লীলাবতীপ্রকাশে'র টীকা। 
ইহার কিয়দংশ মাত্র নানা স্থানে পাওয়া যায়| = 
উক্ত গ্রস্থাবলী ব্যতীত বল্লভাচার্ধের  গ্যায়ীলাবতী প্রকরণের উপর 
'লীলাবতীমাখুরী/র খণ্ডিত পুথি অনেক স্থানে আছে। 
‘আখ্যাতবাদটীক|’য় মথুরানাথ স্বরচিত ‘স্থূপশক্তিবাদ” গ্রন্থের উল্লেখ = 
করিয়াছেন। অপর এক স্থানে তদ্রচিত ‘গোতমহত্ৰমাথুরী’ নামক গ্রঞ্থের 
উল্লেখ আছে। কিন্তু, উভয় গ্ৰন্থই লুগ্ত। এ 
এতদ্ব্যতীত ‘মঞ্জয়ীটীকা’ ও *নহিতনঃস্তবটাকা' নামক দুইখানি গ্রন্থ 
মথুরানাথের রচিত বলিয়া দীনেশ বাবু মনে করেন; অবশ্য, এবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ 
প্রমাণ নাই। 


জগদীশ তর্কালঙ্কার -__ = 
‘অমুমানদীধিতিটীকা’র শেষে জগদীশ বলিয়াছেন-- 
কর্ব্তি নিত্যমন্লুমানমণেরনেকে,প্রায়ঃ প্রয়ামমধিদীধিতিনীতিভাজঃ | 
এষা পুনস্তদপি নৈৰ নিজংনিগৃঢ়ংভাবং গ্রকাশয়তি তেন মমৈব যত ॥ 
ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকের প্রয়াস সন্বেও অনুমানদীধিতির অর্থ এখনও 
সম্যক বোধগম্য হয় নাই ; এজন্যই আমার এই য়াস। 
জগদীশের এই উক্তি সার্থক) কারণ, তাহার টীকা এতই. জনপ্রিয় 
হইয়াছিল যে, তংপূর্ববর্তী লেখকগণের টীকাসমূহ প্রায় বিস্বৃতই হইয়া গিয়াছিল। 
ভগরদীশৈর টাকাগুলি 'জাগদীশী' আখ্য য় সাধারণতঃ অভিহিত হইয়া থাকে। 


31 বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৫৭-১৫৮ ৷ 


৯৮৪, সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


_€কান কোন গ্রন্থে, জগদীশের -'জগন্গুরু” উপাধি হইতে তাহার প্রতিষ্ঠা 


অনুমেয়; তৎকালে এই উপাধি বিশেষ খ্যাতিমান্‌ পণ্ডিতের নামের সঙ্গেই যুক্ত 


হইত। নবদ্বীপে প্রচলিত কিঘদ্তী অনুসারে জগদীশ বাল্যাবসথায় দুরন্ত ছিলেন .. 


এবং অধিক বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রচলিত শ্লোকটি উপভোগ্য £. 
আদৌ জগ! জণ্ডঃ পশ্চাৎ জগচ্চ তদন্তরম্‌ 
ইদানীং গুণসম্পত্যাং জগদীশায়তে জগ| ॥ 
অর্থাৎ জগদীশকে প্রথমে জগা, জণ্ড ও জগৎ প্রভৃতি তাচ্ছিল্যব্যগ্রক নামে 


অভিহিত’কর| হইত। কিন্ত, সেই ভগা জ্ঞান সম্পদে এখন জগদীশ হুইয়াছে। . 


জগদীশ শুধু টীকা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহার রচিত 
" নিয়লিখিত মৌলিক গ্রন্থ্ছলি আবিষ্ক.ত হুইয়াছে ₹__ * 
(১) শন্দশক্তিপ্রকাশিকা১-_ইহাতে ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর স্তায়মতে অতি সঙ 
বিচার করা হইয়াছে। ইহ! অদ্যাবধি একটি সুপ্রসিদ্ধ এন্থ । 
. ৫). তর্কামূত-_তর্কসদ্বদ্ধে রচিত ক্ষুদ্ৰ নিবন্ধ । ইহার রচয়িতা জগদীশ কিনা 
সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে২। - 

(৩) স্থায়াদর্শ৩_ কাশীর চৌখা হইতে প্রকাশিত 'বাদবারিধিনামক গ্রন্থে 
ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। যেমন, কারণতাবিচার ইহার একটি পরিচ্ছেদ, 
তেমনই জগদীশ-রচিত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বাদগ্ৰন্থ ‘স্তায়াদৰ্শেগ্মই বিভিন্ন 
অংশ বলিয়া কেহ কেহ অন্লমান করেন । * 

‘ময়ুখ’ নামে জগদীশ মূল 'তন্বচিতামণি। গ্রন্থের চারি খণ্ডেরই টাকা রচনা, 
করিয়াছিলেন, যথা 

(১) প্রত্যক্ষময়ুখ-- ইহার মঙ্গলবাদ মাত্র পাওয়া যায়। 

(২) অমুমানময়ূখঃ, 

১ রামত সিদ্ধান্তবাগীণ ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশের টীকা সহ কাগীতে মুঞ্ৰিত | 
২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০, পৃঃ ৪৪-৫1 
৩। নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারের ৪৯৯ সংখ্যক পুথি । 


৪। (ক) মাদ্ৰাজের পুথিশালায় রক্ষিত 1২. 4০29 সংখ্যক পুথি। 
() Tanjore Catalogue, p. p. 4607-81 


_ ES ০ ই সর ৮ সস ররর ফা 


| দি দর্শনশান্ত্র =, ১৮৫ 
(৩) উপমানময়ুখ--গ্ৰ্থটি লুপ্ত ; একটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে। : ৬; 
(৪) শব্দময়ুখ--ইহারও কয়েকটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে। 


শিরোমণির দীধিতির উপর জগদীশের নিয়লিখিত টীকা ৱাৰ 
হইয়াছে ;-- 
(১) অমুমানদীধিতিটাক|১--ইহাই জগদীশের শ্রেট গ্রন্থ বলিয়| বিবেচিত হয় 
এবং অদ্যাপি নব্যন্টায়ের একটি উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ হিসাবে অধীত হয়। 
ৰ -প্রত্যক্ষদীধিতিটীক! -খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত । 
) লীলাবতীদীধিতিটীক৷২৷ 


উল্লিখিত ্রসথরাজি ছাড়াও, জগদীশ ‘ভ্ৰব্যহুক্তি’) ও ‘গুণহুজ্তি’ নামক দুইটি 
গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমটি মূল বৈশেধিকতাষ্যের টাকা। দ্বিতীয়টির 
উল্লেখমাত্ৰ পাওয়া যায়৪। 

এই যুগের কয়েকজন অপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও তাহাদের গ্রন্থের নাম দিয়ে 
লিখিত হইল । ; 


গ্রন্থকার গাছ iy 
গোপীকান্ত স্তায়ালঙ্ক!র 7... অঙ্ুমানদীধিতি 
গোবিন্দ ভট্টাচাৰ্য চক্রবর্তী (১) সমাসতন্ব, 
(২) পদাৰ্থখওনব্যাখ্য৷ | 
" রামনাথ বিদ্যাবাচম্পতি (১) শৰ্যাৰ্থরহ্ত, 4 
ৰ (4) লীলাব্ভীবিবৃতিরহন্ত, , 
(5) শব্দমণিরহপ্ত। ১: 


(উক্ত সকল পুগ্তকই অনাবিদ্ধত |) 
এবি -61%--8 = ৬ ত ভা 


১। কাণীর চোখাদ্ব| গ্ৰন্থম।লায় মুদ্রিত ৷" 

২! 81115 Notices, No 1203. 

৩। কলিকাতা সংস্কৃত লাহিত্য পরিযৎ হইতে প্রকাশিত । 
"৪। বাঙ্গালীর নারব্বত অবদান, পৃঃ ১৬৮ | 


রামচন্দ্র স্থায়বাগীশ + (১) আখ্যাতবাদটীকা, 


রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১) বিবাহতত্ব, 


(৩) নি্ধারণতত্ত, 
(৪) বিধিতন্ত, 
(৫) কারকতন্ব। 


শদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী 

এই যুগৈর শেষভাগে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্‌ নৈয়ায়িক গদাধর | গদাধরের 
'আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে। 
মুল ‘তত্ধচিন্তামণি’র শবখণ্ড ও অঙ্মানখণ্ডের উপর গদাধর-রচিত টীকা 
আছে। ইহাদের অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। 

পক্ষধর মিশ্রের ‘আলোকি'গ্রন্থের উপর গদাধর “শব্দমণ্যালোকটীকা’ 
“প্রত্যক্ষালোকটাকা” ও ‘অস্্মানালোকটীকা’ রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা- 
গুলির অংশমান্র পাওয়া যায়। * 
" শিরোৌমণির কতক গ্রন্থের উপর গদাধরের নিম্নলিখিত টীকাগুলি পাওয়া 
যায় :--, 
(১) অন্লয়ানদীধিতি্টীক|”--ইহা গদাধরের শ্ৰেষ্ঠ কীতি ও অদ্যাবধি ৰ 

সমাজে বিশেষভাবে আদৃত। 

(২) নঞ্বাদব্যাখ্যাং। 
(৩) বৌদ্ধাধিকারদীধিতিটাকাও। 


১। কাণীর চোখাম্বা ্র্থদালায সম্পূৰ্ণ মুদ্ৰিত । ৰ 
.হ। কলিকাতা এসিয়াটিক্‌ সোঁনাইটি হইতে প্রকাশিত শবখণ্ডের পরিশিষ্ট মূলসহ মুদ্রিত্‌। 
< | চৌখান্বায় অশতঃ মুকিত | 


দৰ্শনশাস্ত্ ১৮৭ 

উক্ত গ্ন্বগুলি ব্যতীত গদাধর রচিত কুনগুমাঞ্জলিটাকা+ নামক একটি গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়া যায়” । 

প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, গদীধর ৬৪টি বাদগ্রস্থ রচনা করেন; প্রকৃত 
সংখ্যা নির্ধারণ অবশ্য সম্ভবপর নহে। এই বাদগ্ৰন্থের মধ্যে ‘শক্তিবাদ’, ‘মুক্তি- 
বাদ’ ‘ব্যুৎপত্তিবাদ’ ‘বিষয়তাবাদ’ ও “বিধিস্বরূপ' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, ইহারা 
মুদ্রিত হইয়াছে। 

উল্লিখিত গ্রন্থকার এবং গ্ৰন্থ ছাড়াও কতক গ্রস্থকারের এবং গ্রন্থের নাম 
মাত্র পাওয়া যায়। ইহারা এই যুগের বলিয়াই অন্নুমিত হয়। স্বতরাং 
তৎকালে বাংলাদেশে নব্যন্ায়চর্চা যে কত ব্যাপক ছিল তাহা সহজেই বুঝা 
স্বায়। 


পত্রিকা-যুগ 


উক্ত গদাধর টীকাযুগ ও পত্রিকাযুগের মধ্যবর্তী সীমারেখায় দণ্ডায়মান 
বিরাট পুরুষ । তাঁহার পর হইতে বাংলাদেশে, প্রধানতঃ নবদ্বীপে, এক শ্রেণীর 
নৈয়ায়িকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মথুরানাথ, 
জগদীশ ও গদাধর এই তিন জন প্রধান নৈয়ায়িকের সর্বাধিক প্রচলিত গ্ৰন্থ 
সমূহে অম্ন্পপত্তি উথ্থাপন করিয়া তাহার সমাধান। তাহাদের এই ধরণের 
আট লাচনা'সলিত রচনাগুলি ‘পত্ৰিকা নামে সুপ্রচলিত ছিল। এই 
রচনাব লীতে তাহাদের উদ্ভীবনীশক্তির পরিচয় নাই বটে, কিন্ত ইহাদের মধ্যে 
তাঁহাদের হুঙ্বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য এই যে, এই পত্রিকাগুলি গ্রধানতঃ শিরোমণি-রচিত দ্বীধিতিগ্রদ্ 
অবলম্বনেই রচিত হইয়াছিল; দীখধিতিগ্রন্থসমূহের মধ্যে অস্মানথণ্ডের চর্চাই 
ছিল প্রধান। এই যুগের স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে খৃঃ সপ্তদশ শতকের 
মাঝামাঝি হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ধরা যায়। 


বৰ ৰ Search of Mss., Central Provinces, 1874, P- 144. 
+ 


১৮৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


পত্রিকা ছাড়া, এই যুগে কিছু কিছু টীক|-টিগ্ননীও রচিত হইয়াছিল । প্রধান 
প্রধান পত্রিকা ও টাকাকারগণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল? £-_ 
জয়দেব তর্কালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম, বিশ্বনাথ হায়ালঙ্কার, শিবরাম 


বাচন্পতি, জয়কুষ্ণ তর্কাচার্ম, শঙ্কর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণকান্ত বিাবাগীশ, মাধব 


তর্কমিদ্ধান্ত, গোলোক স্তায়রত্ব, ( ব্রিবেণীর ) জগন্নাথ তৰ্কপঞ্চানন, দুলাল তর্ক- 
বাগীশ, (শাস্তিপুরের ) গোস্বামী ভট্টাচার্য, চন্দ্ৰনারায়ণ স্তায়পঞ্চানন, কালীশঙ্কর 
দিদ্ধান্তবাগীশ । ঃ দু 
কাশীধামে দুর পঞ্চদশ শতকেই যে নবাস্তায়চৰ্চার হুত্রপাত হইয়াছিল, 
তাহা বাঙালী নৈয়ায়িকের কীতি বলিয়| "প্রমাণিত হইয়াছে। তদবধি 
পণ্ডিতবহুল এ তীর্থক্ষেত্রে অনেক বাঙ্গালী নৈয়ায়িক স্বীয় গৌরব-বর্তিকা চির- 
উজ্জল রাখিয়াছিপেন। বিন্ধ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের পুথি বাংলাদেশে বিরল। 
"কাশীধামের বাঙালী নৈয়ায়িকগণকে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায় = 
এগল্ভাচাৰ্যের সম্প্রদায়, শিরোমণি-সম্প্রদায় ও জানকীনাথ ভ্টাচার্ চূড়াম ণির 
সমুদায় সম্পরদায়তেদে ইহাদের নাম নিয়ে লিখিত হইলং £-- 
i প্রগল্ভ-সম্প্রদায় 
পরগল্ভাচাৰ্য, জগদৃগুরু বলভদ্ৰ মিশ্র, পদ্মনাত মিশ্ৰ । 
j ৷ শিরোমণি-সম্পরদায় 
ভগদ্গরু রামকৃষ্ণ উট্রচার্ চক্রবর্তী, রঘবনাথ বিদ্যালঙ্কার, রুদ্র ্ায়বাচস্পতি, 
বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, গৌরীকান্ত সার্বভৌম, রথুদেব শ্ায়ালঙ্কার, জগদ্গুরু 
ভয়রাম শ্যায়পঞ্চানন, রামচন্দ্র সিদ্ধাস্তবাগীশ | 
চুড়ামণি-সম্প্ৰদায় 
নরসিংহ পঞ্চানন (প্রধান ) | 
বর্তমান শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের অন্তৰ্গত ময়ননসিংহনিবাসী স্বৰ্গত মহা- 
মহোপাধ্যায় চন্ত্কান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় কুম্মুমাঞ্জলিগ্ ও বৈশেষিকদৰ্শনের 
টীকা রচনা করিয়াছিলেন । 
২। বিস্তৃত বিষরণের ভ্ত জট বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, চতুৰ্থ অধ্যায় ত 


২। ইহাদের পরিচয় ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিধরণের জন্য রষ্বা বাঙালীর 'সারস্বত 
অবদান, পঞ্চম অধ্যায় । 


ৰ ৰ গু 
গৌঁটীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতত্ব ৪ তটিত 

__ প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শনের মধ্যে বহু প্রভেদ। প্রতেদগুলি মোট! 
মুটি এইরূপ ।  বড়দর্শনের মধ্যে এক সাংখ্য ছাড়া আর সকল মতেই ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রমাণ সম্বন্ধে বড়দর্শনের মধ্যে পরম্পর মতভেদ * 
থাকিলেও প্রত্যক্ষ, অমুমান, উপমান ও শব্দ-এই চারিটি প্রমাণ সকলেই 
মানিয়া লইয়াছেন। শব্দপ্রমাণে শ্রুতি ব| বেদই সর্বসম্মতিক্রমে . গৃহীত 
হুইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদর্শনে বাদ, জল্প প্রভৃতি নানা তর্কপদ্ধতির সাহায্যে 
স্ব স্ব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দার্শনিকগণ করিয়াছেন। পরমাত্মার 
সহিত জীবাত্মার একীভাবই সাধারণতঃ চরম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে। 

বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণই পরমদেবতা এবং কৃষ্ণপাণ্ি ভক্তের চরম লক্ষ্য। 
প্রমাণসমূহের মধ্যে একমাত্র শৰ্দপ্ৰমাণই বৈষ্ণবদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। “শন” 
বলিতে তাহার! নির্দেশ করিয়াছেন বৈষ্ণব পুরাণসমূহকে, বিশেষতঃ “ভাগবত- 
পুরাণ’কে। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় বেদান্তহুত্ৰের নিজ ব্যাখ্যাদ্বারা স্বকীয় 
মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, করা হয়। কিন্ত, বঙ্গীয় বৈষ্ণবাদর্শনে 
‘ভাগ্ৰত’কেই বেদাততস্থত্ৰের স্বয়ং ব্যাসকতৃক রচিত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা = 
হয়। এই পুরাণই বাঙালী বৈষ্ণবগণের শ্রুতি। প্রাচীন শ্রুতির প্রতি 
তাহাদের যে শ্রদ্ধা নাইট তাহা নহে। কিন্ত, ও শ্রতি তাঁহাদের মতে, এই 
যুগে বোধগম্য নহে। বাদাদি প্রচলিত পদ্ধতিতে গিদ্ধান্তে উপনীত ,হওয়ার 
আদর্শকে এই দেশীয় বৈষ্ণবগণ সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে, শ্রুতির 
প্রতি স্থির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই চরম সত্য উপলব্ধির উপায় । 

জুতরাং, দেখা যায়, ‘ভাগবতে’র দৃঢ় ভিত্তির উপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদর্শনের 
সৌধ প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবদ্বীপবাসী বৈফবগণের 


১৯০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান . 


মতবাদ হইতে বৃন্দাবনের বট্‌ গোস্বামীর মতবাদ বহুল পরিমাণে স্বতন্ত্ৰ) 
নব্ধীপের বৈষ্ণবগণের চিন্তাধারা চৈতন্তকেন্রিক, চৈতন্যই তাহাদের নিকট 
চরম সভা ও পরম উপেয়। ইহাদের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও 
বাধা; ইহা তাহাদের দৃঢ়মূল বিশ্বাস এবং এই সিদ্ধান্ত কেন যুক্তির অপেক্ষা 
রাখে না। এই ধারণাকেই বলা হইয়াছে ‘গৌরপারম্যবাদ’ | নরহরি 
এর প্রবর্তক) এই মতবাদ অঙ্গসারে, রাগাম্গাভক্তির 
সাহায্যে ভক্ত চৈতন্যকে নাগর এবং নিজকে নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। মুরারির মতে, ভগবানের অবতার দ্বিবিধ-_ুগ্গাবতার, 
ও কর্মাবতার ; চৈতন্য কণিকালের যুগাবতার। কবিকর্ণপূরও টৈতন্যকে 
দ্বিভুজ কৃষ্ণ বলিয়া মনে করেন | 
চৈতন্যের প্রতি বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের ভক্তি তাহাদের  চৈতন্যের 
নকিয়া ও তৎসঘধ শ্রদধাচক উক্তিসমূহে প্রকাশিত হইলেও তাহাদের গ্রন্থ 
সমুহে 'গৌরপারম/বাদ” বা ‘গৌরনাগরভাৰ’ প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। 
প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রস্থাদিতে বর্ণিত কৃষ্ণ ও তদীয় লীলাই তাহাদের মুখ্য প্রতি- 
পাস্য বিষয়। তাহাদের মতে, কৃষ্ণ অবতার নহেন ; তিনি স্বয়ং ভগবান ও 
তক্তের চরম লক্ষ/। চৈতন্যের দেবস্ব স্বন্ধে তাহারা সম্পূৰ্ণ নীরব ; তাহাদের 
ভক্তিদৰ্শনে চৈতন্যলীলার কোন স্থানই নাই । 


সনাতনক্বত 'বৃহ্ভাগবতামুত” রূপগোস্বামিরচিত . দিংক্ষেপভাগ বতামূত” ও 
" জীবগোস্বামিপ্রণীত ‘বট্‌পন্দৰ্ভ প্রধান গ্রন্থ। 
স্বহস্তাগবতা মুত 


ইহার রচনাভঙ্গী পুরাণের ন্যায়; “মহাভারতের পরিশিষ্টশ্বরপ' জৈমিনি- 
কতৃকি জনমেজয়ের নিকট যেন ইহার বিষয়বস্তু কথিত হইয়াছে । গ্রশ্থটিতে 
77 হু উরি হি 


১। সরস্বতী ভবন দিরিজ, রথ খণ্ড, পৃঃ ৬৮ ৷ 
২। 'নিত্যন্বরপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯০৪ । 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতন্ত ও ভক্তিতত্ত ১৯১ 


মূলের সঙ্গে গ্রন্থকার-রচিত 'দিগ্র্শনী” নামক ব্যাখাা রহিয়াছে। পুরাণাকারে 
রচিত হইলেও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে করিত্বের স্কুরণও দেখা যায়। ইহার 
নাম হইতেই গ্রন্থবণিত বিষয়ের আতাস পাওয়া যার। তাগ্ৰতসমুদ্র মন্থন 
করিয়াই কবি এই অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন) শুধু বক্তব্য বিষয়ে নয়, রচনা- 
শৈলীতেও উক্ত গ্রন্থের অঙ্গকরণ সনাতনের রচনায় স্পষ্ট । 

গ্রন্থটি দুইটি খণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রথম খণ্ডে আছে নারদকতৃক কৃষের প্রিয়তম 
ভক্তের অন্বেষণের আখ্যান । নারদ নানাস্থানে ঘুরিয়! অবশেষে বৃন্দাবনের গোপী- 
গণের সন্ধান পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারাই ক্ঞ্চের সৰ্বাপেক্ষা 
প্রিয় ভক্ত। ইহারাই মধুরভাবের অধিকারী হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
প্রধান রাধা। 

ভক্তের নিকট _ক্ষষের বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য। 
সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র পরম ভক্তেরই সন্মুখে কৃষ্ণ চরমরূপে দেখ| দিয়া 
থাকেন। ভক্তের স্বর্গ বৃন্দাবন ; শুধু এই স্থানেই নথার্থ ভক্তি হেতু কষে 
অগ্রকট লীলা ভক্তের নিকট প্রকট হয়। 

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকার ভক্তিতন্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং 
দ্বিতীয়খণ্ডে প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলা ও প্রাপ্তির উপায় আলোচন| করিয়াছেন। 
সংক্ষেপ-( ব|, লঘু-) ভাগবতাস্থত১ 

গ্রন্থটি শ্লোক ছন্দের কবিতায় ছুই ভাগে রচিত ; প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের 
নাম যথাক্রমে কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত।  কৃষ্গমৃতে গ্রন্থকার কৃষ্ণের দ্বরূপ 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ভক্তামূতে আছে ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্ৰেণীভাগ । 

প্রকার নিজে বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সনাতনের : 
বৃহ গ্রন্থের সংক্ষেপণ মাত্র। কিন্ত, প্রকৃতপক্ষে, রূপের গ্রন্থে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মতন্্ের বিশ্লেষণে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। 

১। (ক) বৃন্দাবন তর্কালঙ্কারের 'রসিকরঙ্দা' টাকা .সহ প্রকাশিত, রাধারমণ প্ৰেস 


মুশিদাবাদ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ । 
(খ) জং গোঁরচন্ত্ৰ ভাগবত দর্শনাচার্য) উক্ত টাকা ও 'বলদেব বিদ্যা চুযুণের 


‘সারঙ্গদরঙ্গদা' সহ), কলিকাতা, ১৯৩৪ 1 


১৮২ : শত সাহিত্ বাঙালীর সীর দান 
কৃষ্ণামৃত অংশে গ্রস্থকারের প্রধান বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণের স্বরূপ ব্রিবিব-_ 
স্বয়ংপ, তদেকাত্মরপ ও আবেশ। নানা গ্রন্থে ও গঁতিহে বর্ণিত সকল 
অবতারই কৃষ্ণের অবতার ; এই অবতারসমূহ তিন প্রকার :-- 
পুরুষাবতার-_তিনরূপে প্রকাশিত; মহত্ষটা, অওসংস্থিত ও সর্বভূতস্থিত। 


গগারতার--রজোগুণের অধিষ্ঠাতা বন্ধা, সন্তগুণের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও 
'তমোগুণের অধিষ্ঠাতা শিব। র্‌ ৷ 


লীলাবতার--এই অবতার বর্তমান গ্ৰন্থে বর্ণিত হয় নাই ; ‘ভাগবতে’ (১৩) 
চব্বিশটি অবতার উক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ দশাবতার নামে 
"বাহার! পরিচিত, তাহার! এই শ্রেণীর অবতার | 


এসদ্ক্রমে গ্রন্থকার কৃষ্ণের মধ্যে একত্বপৃথকত্ব ও অংশিত্ব-অংশত্ব 
প্রভৃতি বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ আলোচনা করিয়াছেন । 


গ্রস্বকারের মতে, 'কৃষ্ণ বাস্থুদেব নহেন। -বাহ্ুদেব পুরুষাবতারের একটি 
'একাশমাত্র, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং তগবান্‌। ) < 


জ্ঞাত অংশে রূপগোস্থামী সনাতনের বৃহত্তর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত 
বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ণ করিয়াছেন) নিয়লিখিত তক্তগণের তালিকায় 
পর পর লিখিত ভক্ত পূর্বপূর্ব ভক্ত অপেক্ষা মহত্তর £-- 


প্রহনাদ, পঞ্চপাগুব, যাদবগণ (ইহাদের মধ্যে শ্ৰে্ঠ উদ্ধব,) বৰজদেৰী বা 
' গোপীগণ হেঁহাদের মধ্যে রাধ| গরিষ্ঠা)। ভক্তের পক্ষে, কৃষ্ণের উপাসনার 
সায় কৃষ্ণভক্তের উপাসনাও বিধেয়। 


সনাতনের গ্রন্থ একটি দীর্ঘ কাব্য। কিন্তু রূপের গ্রন্থ নিবন্ধজাতীয়। 
সুতরাং, শেষোক্ত গ্রস্থে বিবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতির সাহায্যে বক্তব্য 
বিষয়ের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। “মহাভারত”, পুরাণ, বিশেষতঃ ‘ভাগবত’, 
তত, আগম, গীতা, নাতে ও তক্ভিতন্ববিষয়ক অন্তান্ত বহুগ্রস্থ গরস্বকার 
আলোচনা করিয়াছেন। ৰ ৰু মন 


* গৌড়ীয় বৈষ্তবদর্শন, ধর্মতন্ত ও ভক্তিতন্ব ' ১৯৩ 
জীবগোস্বামীর ষট সন্দভ> 


নগ্ন জনবল ৩ কাল ৰ বাথ আলোচিত 
হইয়াছে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন ও ধৰ্মতন্ত সম্বন্ধে জীবের ছয়টি সন্দৰ্ভ সবিশেষ প্রামাণ্য 
বলিয়| স্বীকৃত হইয়া! থাকে । এই সন্দ্ভগুলির নাম যথাক্রমে --তন্ত_, ভগবৎ--, 
পরমাত্ম--, শ্রীকৃষ্ণ -, ভক্তি --, ও গ্রীতি-সন্দ্ভ। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্ট- 
স্বরূপ জীব ‘সৰ্বসংবাদিনী২ নামক গ্ৰন্থটিও রচন| করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার রূপ ও 
সনাতনের নিকট হইতে সন্দর্ভগমূহের রচনায় অঙ্প্ৰেরণ| লাভ করিয়াছেন 
বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ‘দাক্ষিণাত্য ভট্ট'-বিরচিত একটি গ্রন্থের 
খণও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বলদেব বিদ্য৷ভূষণের মতে, এই ‘দাক্ষিণাত্য 
ভট্ট’ বৃদ্দাবনের বট্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপালভট্ট । সন্দর্ভগুলিতে জীব 
‘ভাগবত’কে প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। 
_ সন্দৰ্তগুণিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন অতি পরিচ্ছন্নতাবে আলোচিত হইয়াছে । 
পূর্বহুরিগণের খণ গ্রন্থকার স্বীকার করিলেও এবং “ভাগবত” তাহার প্রধান 
অবলম্বন হইলেও গ্রস্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য সন্দৰ্ভগুলিতে 
সুস্পষ্ট । সন্দৰ্গুণির সরিস্তার আলোচন। বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভবপর নহে। * 
সুতরাং, উহাদের প্রধান আলোচা বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে । 

“তন্বপন্দর্ভে'র প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রমাণ| প্রাচীন হিন্দুদর্শন সমুহে 
স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব বা অন্তপলব্ধি, 
সম্ভব ও এ্তিহ প্রভৃতি প্রমাণ সমূহের মধ্যে জীবগোম্বামীর মতে একমাত্র 


১ । “তত্ব -", 'ভাবৎ--'ও 'পরমান্ম-সন্দর্' রাধারমণ প্রেস হতে প্রকাশিত, মি 
১৩১৭, ১৩২৪ ও ১%%৫ বঙ্গাব্দ ৷ 

‘খ্ৰীকৃষ্ণ-মন্দৰ্ভ' প্ৰাগগোপাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, নবদ্বীপ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ । 

‘ভক্তি-সন্দর্ভ' ( অন্য পাঁচটি সন্দৰ্ভত সহ) শ্যামলাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, 


১৮২২ শকাব্দ । 
“গ্রীতি-সন্দর্ভ' প্রাণগোপাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও নোয়াখালি হইতে প্রকাশিত। 


২ ৷ সুং রসিক বিদ্যাতুষণ, কলিকাতা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ । 


৯৩ 


১৯৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
শব্দপ্ৰমাণই গ্রাহ। তাঁহার মতে, অপর সকল প্রমাণই নিম্নলিখিত চতুবিধ 
দোষে দুষ্ট £-- 
(১) ভ্ৰম--এক দ্রব্যকে অপর দ্রব্য বলিয়া অনুভূতি, 
(২) প্রমাদ--অনবধানতা৷ জনিত ভ্রান্তি, 
(৩) বিপ্রলিগ্মা-_ প্রতারণার ইচ্ছাজনিত ভ্রান্তি , 
(৪) করণাপাটব-_ইন্জিয়ের অপটুত্বজনিত ভ্রান্তি | 
জীব যে শব্দভিন্ন অপর প্রমাণগুলিকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। 
তাহার মতে, অপর প্রমাণগুলির স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার কর! যায় না) শব্দের 
সহায়ক হিসাবে উহাদের উপযোগিতা স্বীকার্য ; কিন্ত,*শব্দগ্রমাণ প্রযাণাস্তর- 
নিরপেক্ষ । 
প্রাচীন হিনদুদর্শনে একমাত্র শব্দপ্রামাণ্যই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইতিহাস এবং পুরাণকেও শব্দপ্রমাণের অন্তৰ্ভুক্ত করিয়াছেন। 
পুরাণ সহজে বোধগম্য এবং শূদ্ৰ ও স্ত্রীজাতির অধিগম্য বলিয়া ইহার প্রাধান্য 
স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস অপেক্ষা পুরাণের প্রাধান্ত অধিকতর | পুরাণ- 
সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবপুরাণ সকল সর্বাধিক প্রামাণ্য । ইহাদের মধ্যে আবার 
* ভাগবতে"র স্থান সর্বোচ্চ । 
প্রমাণ সম্বন্ধে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীব প্রমেয়ের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ‘ভাগবতে’র নিয়োদ্ধত শ্লোকটিকে কেন্দ্র করিয়াই এই 
অংশটি রচিত ঃ-- ৫ 
বস্তি তৎ তন্ববিদ্তত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি তগবান্‌ ইতি শব্দ্যতে ॥ 
_ ভিগবৎানদর্ভে”র প্রধান আলোচ্য বিষয় উক্ত ‘অন্বয়জ্ঞনাতব্ত্বে'র ভগবৎ- 
_শ্বর্্প। এই প্রসঙ্গে জীবগোস্বামী ভগবানের শক্তি ও গুণসমূহের বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছেন। এই গুণ ও শক্তিসমূহ ভগবানে আরোপিত নহে, 
তাহার স্বরূপভূত ; ভগবানের সহিত ইহাদের শুধু সংযোগসম্বন্ধই নাই, সমবায় 
সম্বন্ধও বৰ্তমান | “িগব্থ শব্দের নিরুক্তি প্রসঙ্গে পুরাণের প্রমাণাসুসারে 
বলা হইয়াছে যে, ‘ভ’ বর্ণে বুঝায় “ভরত বা 'সম্ভর্ত ও ‘গ' বর্ণে ‘গময়িতৃ বা 
‘নেতৃ’ ; এক ‘ভগ’ শবে ওশ্বরয, বীৰ্য, যশ, শী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতন্ত ও তক্তিতন্ব ১৯৫ 


সমাবেশকে বুঝান হইয়া থাকে | গ্রস্থকারের মতে সন্ত, রজ ও তম এই 
তিনটি প্রাকৃত গুণ শুধু জীবেরই থাকে, তগবান্‌ ত্ৰিগুণাতীত ; তিনি অপ্ৰাক্ৃত 
গুণগমূত্রে অধিকারী | ভগবানের শক্তি ত্ৰিবিধ--পৰা বা স্বরূপ-শক্তি, তটস্থা 
বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গ। বা মায়াশক্তি।  শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধ 
বিচিত্র ; এই সম্বন্ধের ভেদ ও অন্ঞেয়, অভেদও অজ্ঞেয়। স্থৃতরাং, ইহার 
নাম অচিন্তাভেদাভেদ ; এই মতবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । 
শাস্ত্ৰীয় প্রমাণবলে ভগবান্‌কে বলা হইয়াছে চিৎ্ঘন, আনন্দ-ঘন ও রস ঘন 
ইত্যাদি; ‘ঘন’ শব্দে তাঁহার মৃতিকেই বুঝান হইয়াছে। স্থতরাং, ভগবান্‌ 
অমুর্ত নহেন, তিনি মূৰ্তিমান্‌। কিন্তু, এই মূর্তি প্রাকৃত জড়মুতি নহে; ইহা 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ | ভগবান্‌ অজাত। অবতাররূপে যখন তাহার জন্মের, কথা 
বলা হয়, তখন তাহার প্রাদূর্ভাবমাত্র কথিত হয়, জন্ম নহে। ভগবৎ-তত্ত্রের 
প্রগঙ্গে জীবগোস্বামী ভগবানের" নামমাহাত্ম্যও কীৰ্তন করিয়াছেন; গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণ নাম ও নামীর অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। এই শক্তিমান্‌ ভগবানের 
বাসস্থানও আছে; কিন্ত, সেই ধাম প্রপঞ্চাতীত, পরিদৃষ্তমান জগতের বহু 
উধের্বে। ভগবানের সম্যগর্শনের একমাত্র উপায় ভক্তি; ইহা জ্ঞান অপেক্ষা 
শ্রেয়সী। দু 

“পরমাত্ম-সন্দর্ভে পরমাত্মার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতি ও ' 
_ জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধই পরমাত্মা ; স্নতরাং, ভগবানের মায়াশক্তি ও 
জীবশক্তির আলোচনাই এই সন্দৰ্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সমস্ত জীবকে 
ভগবছুনুখ ও ভগবৎ-পরাঙ মুখ এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। জীব- 
গোস্বামী জীব ও পরমাত্মার একত্বে আস্থাহীন। তাহার মতে, জীব পরমাত্মার 
অংশ হইলেও 'প্রতিক্ষেব্রং ভিননঃ। জীবের বহুত্ব থাকিলেও সকল জীবই 
“একরূপভাক্‌” : সকল জীব একরূপ হইলেও বর্মফলহেতু বিভিন্পপ্রকার হইয়া 
থাকে। মায়াশক্তিকে বলা হইয়াছে বহিরঙ্কা শক্তি। এই মায়। শাঙ্কর 
বেদান্তমতের মায়! হইতে ভিন্ন। শঙ্করের মতে, 'জগৎ ব্ৰহ্ধের বিবর্ত; ইহা 
সত্য নহে, ময়োমাত্ৰ। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, জগৎ ভগবানের গুণমায়| 
বা উপাদান মায়ার পরিণাঁম? ইহার অস্তিত্ব বাস্তব । . 

জীবগোস্বামীর 'রীরুষ্সন্্ভ' বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধৰ্মতত্বের সর্বাপেক্ষা প্রধান 


১৯৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ এই গ্রন্থে জীব 'গ্রীমদ্ভাগৰত’কে মুখ্যতঃ 
অবলম্বন করিয়া ‘মহাভারত’, ‘বিষ্ণগুরাণ’, 'হরিবংশ* ও ‘পদ্মপুৱাণ’ প্রভৃতি 


বৈষ্ণব ধর্মগ্রস্বের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ব সন্দর্ভগুলিতে ' 


যে অদ্বয়জ্ঞানতত্তের কথা বল। হইয়াছে সেই তত্বই গ্ৰকৃষ্ণ। “এতে চাংশকলাঃ 
পুংসঃ কৃষ্ণস্ব ভগবান্‌ স্বয়ম’_-‘এীমন্তাগৰতে’র এই উক্তিমূলে (১/৩২৮) গ্রন্থকার 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিয়লিখিত অবতারসমূহের মধ্যে বলরাম- 
সহিত কৃষ্ণ ভিন্ন 1৮175788734 
একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌ £- 

(১) চতুঃসন, (২) বরাহ, (৩) সান্বৃত তন্ত্রের রচয়িতা নারদ, (৪) নর ও 
নারায়ণ, (৫) কপিল, (৬) দতাত্রেয, (৭) যজ্ঞ, (৮) খাষভ, (৯) পৃথু, 
(১০) মৎশ্ত, (১১) কর্ম, (১২) ধন্বন্তরি, (১৩) মোহিনী, (১৪) নরসিংহ, 
(১৫) বামন, (১৬) পরশুরাম, ১৭) ব্যাস, (১৮) রাম, (১৯-২০) বলরাম ও 
কৃষ্ণ, (২১) বুদ্ধ, (২২) কন্ধি। 

“নানা যুক্তি ও প্রমাণবলে জীব ইহাও প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন 
যে, পুরুষের উক্ত অবতারসমূহ এবং তরহধা, বিষ্ণু ও শিব এক কৃষ্ণেরই প্রকাশ । 
ভগবান্‌ কৃষ্ণের সমস্ত এঁশী শক্তি বিদ্যমান ; এই স্বরপশভিসমূহের মধ্যে হনাদিনী 

- শক্তিই প্রধান। 

কৃষ্ণের ভগবতা প্ৰসঙ্গে জীব গীতার সারমর্ম উদ্ঘাটন করিয়া প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছেন যে, কুষ্ই পরমপৃজ্য দেবতা, বাসুদেব নহেন। দ্বিভুজ কৃষ্ণের 
নরাক্কৃতিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ রূপ ; চতুৰ্ভুজ বাসুদেব স্বয়ং কৃষ্ণের ওৰশ্ব্বরূপ মাত্র । 

গীতায় উক্ত বিশবরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ_-এই মতের নিরসন করিতে গিয়া জীব 


বলিয়াছেন, কৃৰ্-রূপই শ্ৰেষ্ঠ; কৃষ্ণের ইচ্ছামত বিশ্বরূপের প্রকাশ হয় ৷ 


মাত্ৰ | 
কৃষ্ণের ভগবত ও নিত্যস্থিতিতে যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে জীব 
বলিয়াছেন 'দুরবু'দ্ধি” ; তাহারা 'অনাদিপাপবিক্ষেপে'র ফলে মোহান্ধ। কৃষ্ণের 
- ভগবভা প্রসঙ্গে জীব কৃষ্ণের বিভুত্, প্রাক্বতৰান্তবাতিরিক্তত্ধ স্বএকাশত্ব ও 
স্বয়ংরূপত্ব প্রভৃতি গুণের আলোচনা করিয়াছেন । - * 
ভিগবসন্দর্ভে' ভগবানের যে ধাম বণিত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণেরও বাস- 


গৌড়ীয় বৈষ্ঃবদর্শন, ধৰ্মতত্ত্ব ও ভক্তিতন্ত ১৯৭ 
স্থান] কৃষ্ণধাম স্বতন্ত্রতাহেতু সৰ্বোপবিস্থিত; ইহারই নাম গোলোক বা 
মহাবৈকুষ্ঠ। 

এই মহাবৈকুণ্ডে কৃষ্ণ বাস করেন বিবার এই পরিকর 
বা পাৰ্শ্বচরেরা কৃষ্ণের "স্বজন" ও 'সজাতীয়” | দ্বারকায় ও মথুরায় যাদবগণ 
কৃষ্ণের পরিকর ; গোপ ও গোপীগণ তাঁহার পরিকর বৃন্দাবনে। ভগবানের পরি- 
করগণ প্রকৃত বৈষ্ণব; তাঁহারা জন্ম-ও কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত । গোপীগণের 
যে ‘গুণময় দেহ’ ত্যাগ ও 'জীববুদ্ধিতে কৃষ্ণ সেবার কথা বলা হইয়া থাকে, 


* জীব তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘গুণময় দেহ’ ত্যাগের ব্যাখ্যায় 


তিনি বলিয়াছেন যে, রাস-রজনীতে গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত কেলির উদ্দেশ্যে 
গমন করিলে প্রত্যেক গোপই কৃষ্ণের স্বীয় স্ত্রীকে নিজপার্শ্বৰতিনী বলিয়া ' 
মনে করিয়াছিলেন ; কৃষ্ণের এই মায়িক দেহের চুষ্টি ও তদত্যত্তরে গোপীগণের 
প্রবেশই ‘গুণময় দেহত্যাগে'র তাৎপর্য । 'জারবুদ্ধি'র ব্যাখ্যায় জীব বলিয়াছেন 
যে, ইহাদ্বারা কুষ্ণের প্রতি গোপীগণের প্রেমাতিশয্যই স্থচিত হইয়াছে; 
তাহাদের ক্বঞ্চরতি নারীর জারগ্রীতিরই তুল্য। তাহারা কৃষ্ণকে জাররূপে 

কল্পনা করিয়াছিলেন মাত্র ; তাঁহার মহিত তাহাদের জীববৎ কোন সংযোগ . 
ঘটে নাই। 

কুষ্ধামের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃষ্ণের গ্যায় ইহাও ‘সর্বপ্রাপঞ্চিকাপ্রা- 
পঞ্চিকবস্তব্যাপক’। ভগবানের 'অচিন্ত্যপ্রভাবে’ ইহা পরিদৃগ্যমান জগতেও 
‘অবস্থান করে। লীলা ও পরিকরভেদে কৃষ্ণনোক দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে 
(অর্থাৎ বৃন্দাবনে ) অবস্থিত হয়। ক্ৰষ্চলোকের প্রকাশ তাহার লীলামুযায়ী 
ব্রিবিধ__অগ্রকট, প্রাপঞ্চিক ও প্রকট । 

কৃষ্ণের লীলা! দ্বিবিধ_-প্রকট ও অগ্রকট ) গকটলীলা কতিপয় ভাগ্যবান্‌ 
ব্যক্তির গোচর হয়। অগ্রকটলীলার উপলব্ধি দ্বিবিধা--‘মন্ত্ৰোপাসনাময়ী’ও 
‘স্বারসিকী’; প্রথম প্রকার উপলব্ধি মন্ত্র ও উপাসনাদ্বারা সম্ভব, দ্বিতীয়প্রকার 
উপলব্ধি হইতে পারে স্বাভাবিক তক্তিরসের সাহায্যে । 

কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের সম্বন্ধ জীবগোস্বামী কৰ্তৃক বিস্তৃতভাঁবে আলো- 
চিত হইয়াছে। তাহার মতে, গোপীগণ “কৃষ্চবধূ*, কৃষ্ণের স্বকীয়) নারী ;. 
সুতৰাং, পরকীয়াবাদ ভ্রান্ত। গোপগণের সহিত তাহার বিবাহ ও যৌনসম্বন্ 


১৯৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কালে গোপীগণ কৃষ্ণের মায়াশক্তিবলে প্রচ্ছন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের পরিবর্তে 
তদস্থকারী মায়িকরূপ গোপগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, 
, জীবের মতে, গোপীগণ কৃষ্ণের “নিত্যপ্রেয়সী, ; ইহারা তাহার ্বরূপশক্তিরই 
প্রকাশ বলিয়া ইহাদের সঙ্গে হইত তাহার নিত্যলীলা। * 

কৃষ্ণের বিভিন্ন ধামে ও লীলায় তাহার স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীর প্রকাশ বিভিন্ন- 
রূপ। মথুৰা ও দ্বারকায় এই স্বরূপশক্তির সাধারণ নাম ‘মহিষী’; কৃষ্ণের 
বোড়শ সহস্ৰ পত্নী তাহার ‘মহিষী’। ই"হাদের মধ্যে আটজন ‘পট্মহিষী’ ব! 
প্রধান! মহিষী ; ‘পট্টমহিবী’র প্রত্যেকটি এক একটি শক্তির প্রতীক। যেমন, . 
সত্যতামা ভূশক্তি, যমুনা কৃপাশক্তি ইত্যাদি । এই ছুই ধামে রুক্মিণী কৃষ্ণের 
প্রিয়তম! বলিয়| তিনি “ন্বয়ংলক্মী”। 

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রকাশ ব্রজদেবী বা গোপীগণ। কৃষ্ণের 
প্রতি তাহাদের ভাবের তারতম্য অনুসারে, এবং তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণের 
আত্মপ্রকাশের বিভিন্নত| অনুযায়ী, গোপীগণের নানারপ শ্রেণীবিভাগ আছে। 
রাধা ‘মহাভাবে'র অধিকারিণী বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তমা ; কৃষ্ণ ইহার নিকট 
সম্যক্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। : 'তবিষ্বোতরপুরাণ ও 'স্বন্দপুরাণে'র 
প্রমাণবলে জীবগোস্বামী যথাক্ৰমে দশটি ও আটটি প্রধান! গোপীর নামোল্লেখ 
করিয়াছেন। ৰ ন 

‘ভাগবতে’ ‘রাধা’ শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও ওর গ্রন্থের মুৰ্ধস্ত বা আদি 
শোকের ব্যাখ্যায় জীব বলিয়াছেন যে, ‘তদ্‌ ধীমহি’--ইহাতে ‘তৎ? শৰোর = 
দ্বারা! রাধা ও ক্ষ্ণের শক্তিও শত্তিমান্‌ সম্বন্ধ হুচিত হইয়াছে। 

জীবগোস্বামী 'ভক্তিসনর্ভে ভক্তির লক্ষণ ও শ্রেণীবিভাগ এবং অন্তান্য 
না্গসমূহের তুলনায় ভত্তিমার্গের প্রধানত প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। 

গ্রন্থকারের মতে, ভগবানের প্রতি প্রবণতার দিক্‌ হইতে লক্ষ্য করিলে, 
জীব দ্বিবিধ। একপ্রকার জীবের ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা 
যায়) অন্তপ্রকার জীবের ভগবৎপ্রবণতা মায়া-শত্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে । 
সুতরাং, তাহার মধ্যে “ভগবৎসান্ুখ্যে'র ভন্ত আবশ্যক ভক্তি । 

দুখছুখাদির দ্বারা ভগবানের আনন্দবিধান ভিন্ন অন্য কোনরূপ উদ্দেশ 
প্রণোদিত নয় বলিয়া, ভগবন্তক্তি অহৈতুকী ৰা অকিঞ্চনা এবং অপ্রতিহ্তা। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতন্ত ও ভক্তিতন্ত ১৭৯ 


জ্ঞান এবং যোগ অপেক্ষা ভক্তি শ্ৰেয়সী। জ্ঞানের দ্বারা ব্রদ্ধকে জানা যায় 
বটে; কিন্তু, ব্রহমজ্ঞানই মোক্ষ বা অপবর্ণ নহে। যোগের দ্বারা বিশ্বরূপের 
উপলব্ধি হইতে পারে সত্য ; কিন্তু, এই উপলব্ধিও মোক্ষ নহে। ভগবানের 
প্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকারই মোক্ষ; ইহা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই লত্য। সুতরাং, 
জ্ঞান ও যোগের দ্বারা ভগবানের অংশমাত্র অধিগম্য হইলেও তাহার সম্যগং 
দর্শন-ও সার্নিধ্যলাভ একমাত্র তক্তিসাধ্য। কর্মমার্গের সহিত ভক্তির শামঞ্রগ্ত- 
বিধানে জীব গ্রধানতঃ গীতারই অস্থমরণ করিয়াছেন। তাহার মতে, ভক্তিলাভ 
করিতে হইলে কর্মের কোন প্রয়োজন নাই। কর্মের চরম উদ্দেশ্য নৈঘর্ম্য- 
সিদ্ধি; কর্মে অনাসক্তি ও ইহার ফলত্যাগের দ্বারা কর্মণমূহকে ভগবানের 
আনন্দার্থে উৎসৰ্গই নৈঘর্ম্য। কিন্তু, এই উৎমর্সেও কর্মের সহিত আবশ্যক ' 
ভক্তি । অন্যান্য মার্গের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ আলোচন! করিতে গিয়া জীব 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জ্ঞান, যোগ, কর্ম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সবই 
উৎকর্ষের জন্য “তৎসাপেক্ষা, অর্থাৎ ভক্তির উপর নির্ভরশীল; কিন্তু, ভক্তি 
স্বতন্ত। সুতরাং, ভক্তি হইতে পারে শুদ্ধা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিস্রা ও কম্মিআ। 
ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষ! উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে শুদ্ধাভক্তিকে। 
ভঙ্গির প্রভাব ও উপকারিতা নিরললিখিতরূপ :-- 

(১ অপ্রারন্ধপাপহারিত্ব ও প্রারক্ূপাপদ্নত্ব 

(২) তদ্বাসনাহারিত্ব ( তৎ= পাপ ), 

(৩) অবিদ্তাহরত্ব, 

(৪) জ্ঞানবৈরাগ্যাদিসবহতুত্ব, 

(৫) নিগুণত্ব 

_(৬) পরমন্থরূপত্ব, 

(৭) ভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকন্বয়ংপ্রকাশত্ব, 

(৮) ভ. ৰ 

(৯) ভক্তবিষয়ক ভগবৎপ্ৰিয়তৈকহেডুত্ব । 

ভক্তিলাভের প্রথম সোপান ভগবৎক্ক্প| ; আবার এই কৃপালাভের প্রকৃষ্ট 

উপায় ভক্তের ও সাধুর সঙ্গ । এই সঙ্গ হইতে জন্মে উপাস্ত ও উপাসনার 
প্রতি রুচি এবং তৎপর চিত্তে জাগ্রত হয় শ্রদ্ধা ; ভক্তির প্রথম অবস্থাই শ্রদ্ধা। 


৮: সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ইহা হইতেই গুরুবাদের উৎপত্তি। যাহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক তত্ব শ্রবণ 
করা যায় তিনি শ্রবণগুরু, যিনি শিষ্যচিত্তকে ভক্তির জন্য প্রস্তুত করেন তিনি 
শিক্ষাগুরু এবং বাহার নিকট হইতে মুল গোপনীয় মন্ত্ৰ লাভ করা যায় তিনি 
মনত্রুরু শ্রবণ-ও শিক্ষা-গুরু অনেক হইলেও 'ভীমন্গরুস্ত এক এব” 


‘ভক্তি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ভজ্‌ ধাতু হইতে; ভজ, ধাতুর অর্থ সেব| ৷ 


ভগৰৎ-সেবাই ভক্তির শ্বরূপলক্ষণ ; কায়িক, বাচিক ও মানদিক অনুগতিই 
সেবা। উৎপত্তি ও প্রকার অম্ুসারে ভক্তি ভ্রিবিধ ;-- 
₹, (১) আরোপসিদ্ধা--ম্বাভাবিক ভক্তির অভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে অম্ণঠিত 
কৰ্মদ্বার! উদ্রিক্ত ভক্তি, 
(২) সঙ্গসিদ্ধা-সাধুসঙ্গজনিত ভক্তি, 
(৩) স্বরূপসিদ্ধা-ইহা ভক্তের স্বভাবসিদ্ধ ; তাহার অজ্ঞাতসারেও ইহার 
উৎপত্তি হইতে পারে ; যেমন, প্রহলাদের ভক্তি। এই স্বরূপসিদ্ধ 
, : ভক্তি অপর কোন উদ্দেশ্-প্রণোদিত হইয়া জ্ঞানমিশ্রা বা কর্মমিআ। 
হইলে হয় সকৈতবা। ভগবং-গ্রীতি ভিন্ন উদ্েশ্তাত্বর না৷ থাকিলে 
ইহা হয় অকৈতবা। ) 
অকৈতবা৷ ভক্তির দুইটি অবস্থা বৈধী ও রাগাম্থগা। শাস্ত্ৰোক্ত বিবিদ্বারা 
প্রবর্তিত হয় বলিয়া! বৈধী ভক্তির এই নামকরণ হইয়াছে । রাগ বা সহজ- 
চিততবৃত্তির অন্থগমন করে বলিয়া দ্বিতীয়, অবস্থার নাম 'রাগান্গা” ; ইহাতে 
শাস্ত্ৰবিধির কোন আবশ্তকতা নাই। বৈধীভক্তির বিভিন্ন অবস্থা বা স্তর 
নিম্নলিখিতন্ন্প £-- 


শরণাপত্তি বা ভগবান্‌কেই একমাত্র শরণ বলিয়া মনে করা, গুরুসেবা,* 


শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দন, দান্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন | 
রাগাম্থগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অস্থকারী। ভগবানের শক্তিস্বরূপ 

দিব্যপৰিক্রগণ শক্তিমানের প্রতি রাগাত্মিকা ভক্তি প্রদর্শন করেন ; এইরূপ 

ভক্তিতে আছে শুধু রাগ। বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসৰ্গেচ্ছাতিশয়ঃ প্রেম 

গাগঃ--বিষয়ের প্রতি বিবয়ীর স্বাভাবিক আসক্তির আতিশয্যই রাগ । 

_ রাগাত্মিকা ভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে জীব বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রতি 

গোপীগণের কাম “প্রাক্ৃতকাষ’ নহে, ইহা ‘প্রেঁমৈকরূপ’ ; কৃষ্ণের সহিত 


- গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধ্মতব ও তক্তিতন্ মঃ 


লীলাতে গোপীগণের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবংপ্রীতি, নিজেদের আনন্য-্উপভোগ 
নহে। 

শ্রীতিসনদর্ডে' জীবগোষ্থামী মুক্তির স্বরূপ, ভগবৎতীতি, তক্তিরস, কৃষ্ণ গোপী” 
সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন | 

“ছুঃখ-নিবৃত্তি ও ‘সুখপ্রাপ্তি’ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য । একমাত্র ভগবৎ- 
গ্রীতিই এই দুইটি লাভের উপায়। জীব “তদীয়' হইলেও ভগবদ্িষয়ে 
তাহার অজ্ঞতা মায়াশক্তিগ্র্থত; জীবের তগবদজ্ঞানাভাব “গ্রাগভাব মাত্র, 
'্বংসাভাব? বা ‘অত্যন্তাভাব’ নহে। সুতরাং, ভগবৎকৃপায় এই অভাব দূরীভূত 


হইতে পারে। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শনে জীবকে ভগবানের সহিত এক মনে করা হয় নাই। 
জীবের তগবৎপ্রান্তিই মুক্তি। ভগবানের সাক্ষাথকারই ভগবৎপ্রাপ্তি; ইহা 
সবহ্খনিবারক ও অনন্ত আনন্দজনক। একমাত্র প্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকার 
সম্ভবপর সুতরাং, ভগবগ্গ্রীতিই চরম কাম্য। 

ভগবানের সাক্ষাৎকার আস্তর ও বাহ্‌ এই ছুইপ্রকার 2 পারে। 
তিনি ধ্যানীর ধ্যানগোচর হইতে পারেন, আবার বাহরূপে ভক্তের প্রত্যক্ষ 
হইতে পারেন। বাহরূপে তাহার সাক্ষাৎকার অধিকতর কাম্য। 

ভগবদর্শনের জন্য প্ৰীতি বা প্রেমতক্তির প্রয়োজন-_-ইহা পূর্বে বল৷ 
হুইয়াছে। গ্রীতিদ্বারা চিততশুদ্ধি না হইলে এই দর্শনলাভ ঘটে না । ভগবানের 
অবতারসমূহের সম্যক্‌ সাক্ষাৎকার গ্রীতিহীন ব্যক্তিগণের লাভ হয় নাই; 
তাঁহারা আভাসমাত্র লাভ করিয়াছেন। এইরূপ প্রীতিহীন ব্যক্তি দ্বিবিধ-- 
বিদ্বেষী ও বহিু্থে।  শেষোক্তপ্রকার লোক ভগবানের, প্রতি উদাসীন বা 
বিমুখ! 

মৃত্যুর পরে যে বুক্তিলাভ হয়, তাহা পাঁচ প্রকার হইতে পারে ঃ-- 

(১) সালোক্য-_-দেবলোকপ্রাপ্তি, 

(২) সাষ্ট?--দৈবশক্তি বা অবস্থার তুল্য শক্তি বা অবস্থা লাভ, 
- (৩) সারপ্য_দৈবরূপ.লাভ, 

(৪) সামীপ্য--দেবসাব্নিধ্য লাভ, 

-৫) সাযুজ্য--দেবতার সহিত একীভাব। 


২০২ 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


‘সামীপ/” ভিন্ন অন্ত সকল প্রকার মুক্তিতে অস্তঃসাক্ষাৎকার ঘটে, সামীপ্যে 


ক 


(১ 


&) 
(৩) 


(8) 
৫) 
৬) 


বহিঃসাক্ষাৎকার ঘটে; স্থৃতরাং, অপর চারিপ্রকার যুক্তির তুলনায় সামীপ্য শ্রেষ্ঠ । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শনে মুক্তিলাতের ফল নিয়লিখিতরূপ £__ 


মায়াশক্তির প্রভাব ৰ ভক্তিপ্রহ্থত গ্রীতিদ্বারা জীবের 
স্বরপোপলব্ি, 

মৃত্যুর পরে স্থল ও স্থক্ম শরীর পরিত্যাগপূর্বক গুণাতীত অবস্থালাত, 
ভক্তিমূলক কর্মভিন্ন অন্ত সকলপ্রকার কর্মের সঙ্গত্যাগ ও সমস্ত সংশয় 
ও দুঃখের নিবৃত্তি, 


সংসার ব পুনর্জন্ম নিবৃত্তি, 


ভগবানের সাক্ষাৎকারজনিত পরমানন্দলাভ, 

মুক্ত জীবের ভগবান্‌ হইতে পৃথক সত্তা এবং প্রীতির বিভিন্ন অবস্থা 
স্বরূপ বিভিন্ন রসের আস্বাদ ! অবিমিশ্র প্রীতির নাম শুদ্ধাভক্তি বা 
কৈবল্য ; ভগবশগ্রীতির উদ্দেশ্যে মুক্তি কাম্য না হইলে উহা কৈতব 
বলিয়া পরিগণিত হয়। প্ররুত ভক্তের মুক্তিকামনার উদ্দেশ্য একমাত্ৰ 
ভগবৎ্গ্রীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 


যথার্থ ভগবদ্তক্ত বা 'একাস্তী' দ্বিবিধ_-জাতগ্রীতি ও অজাতগ্রীতি। জাত- 
প্রীতি ভক্ত ত্ৰিবিধ £-- 


0) 


হ্‌) 
(৩) 


‘তদীয়াসলুভৰমাত্ৰনিষ্ট-যাহার একমাত্র কাম্য ভগবদম্ভূতি ; ইহাকেই 
বলা হয় ‘শান্তভক্ত’। 

রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী দিব্য পরিকর । 

পিরিকরবিশেষাভিমানী” রাগাম্গগাতক্তির অধিকারী ; ইনি নিজকে 
বিশেষ কোন পরিকররূপে কল্পনা করিয়া সেবা ও অর্চনা দ্বারা 
দান্ত, সখ্য প্রভৃতি রধাস্বাদ কামনা করেন। 


পূর্বে বলা হইয়াছে, ভগবংগ্রীতি ‘্রেমভক্তি’ নামে অভিহিত। ভগবানের 
স্বরূপশক্তির প্রকাশই প্রীতির “হবরূপলক্ষণ। চিত্তের 'দ্রবতা+, “রোমহ্র্ ও 
‘অশ্রপাত’ প্রভৃতি উহার তটস্থলক্ষণ। ভক্তচিত্তে প্রীতির আবির্ভাব দুইগ্রকার 
অবস্থার হুষ্টি করিতে পাৰে £-- 


0) 


ভক্তচিত্তসংক্ক্রিয়াবিশেষ’--ইহ্‌৷ ভক্তচিত্তের প্রস্তুতি বিধান করে, 


bd 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধৰ্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ব ২০৩ 


(২) ‘অভিমানবিশেষ’--ইহা| ভক্তচিত্তে দান্ত, সখ্য প্ৰভৃতি ভাবের 
৷ হৃষ্টি করে। = 

প্রথমোক্ত প্রভাবের ফলে ক্রমশঃ ভক্তচিত্তে উদ্ৰিজ্ত হয় রতি, প্রেম, 
প্রণয়, মান, : স্নেহ, রাগ, অঙ্রাগ ও মহাভাব। অতুলনীয় উল্লাসজনিত 
উন্মাদের নাম মহাঁভাব। = ৷ 

শান্ত, দ|হা, মৈত্ৰ্য, বাৎসল্য ও মাধুৰ্য-- এই পাচটি ভগবগগ্রীতির মূলীভূত 
ভাব; ইহারা, উত্তরোত্তর শ্ৰেয়। রসশান্ত্রে এই পাঁচটি ভক্তিভাবেরই নাম 
স্থায়িভাব ; ইহাদের প্রত্যেকটা কৃষ্ণররতি বলিয়া খ্যাত। বিভাব, অগ্ুভাব 
ও ব্যভিচারী, ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া, লৌকিক কাব্যরসের স্ায়, এই 
স্বায়িভাবগুলি অলৌকিক রসে পরিণত হয়। বৈষ্ণব রসশান্ত্রে এই পঞ্চবিধ 
ভক্তিরগকে এক কথায় বলা হয় প্রীতি ব| প্রেমতক্তি। ইহাদের তুলনায় 
গৌণ আরও সাতটি র আছে ; যথা ;--হাশু, করুণ, ভয়ানক, বীভত্স, রৌদ্র, 
বীর ও অডুত। 

ভক্তি কখনও রস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিনা, জীবগোস্বামী 
এই প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মতে “দেবাদিবিষয়া” 
ভক্তি একটি ভাবনাত; ইহা কাব্যরসের গ্ভার কখনও রসত্বে: পরিণত হইতে 
পারে না। জীবের 'মতে, এই আপত্তি ‘প্রাকৃতদেবাদিবিষয়া’ ভক্তি অর্থাৎ 
সাধারণ দেবদেবীর প্রতি ভক্তিতে প্রযোজ্য ; কিন্ত স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণের ভক্তির 
পক্ষে নহে। ব্ৰহ্মাস্বাদসহোদর রসের ভিত্তিস্বরপ লৌকিক রতি অপেক্ষা 
অলৌকিক কৃষ্ণরতির আস্বাদ অনেক উধেৰ। তিনি যুক্তিবলে প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণতক্তির রসে পরিণতিতে কোন বাধা নাই; 
'ভাগবতে'ও ভক্তি তগবদ্রণ এবং ভক্ত রসিক সংজ্ঞায় অভিহিত হুইয়াছে। 

কাব্যরসের আধারের আলোচনায় জীব চারিটি মতবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন ৫ 

(১) অমুকাৰ্য, ২) অন্থকর্তা, (৩) সহৃদয় সামাজিক, (৪) অভিনেতা 
স্বয়ং রুচিমান্‌ হইলে তিনি এবং দর্শকবৃন্দ। 

বৈষ্ণব রসশীন্ত্রমতে প্রথম তিনপ্রকার আধারেই ভগবৎগ্রীতিরপ রস 
অবস্থান করে। এই শাস্ত্রে অমুকার্য পরিকর ভক্তিরসের মুখ্য আধার; 
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কারণ, প্রত্যক্ষ অনুভূতিজাত রসই শ্রে্ঠ। ভক্তিরসের ক্ষেত্রে অন্ুকর্তা ও 
সামাজিক উভয়েই ভক্ত; কারণ, ভক্ত ভিন্ন অপর সকলেই রসাম্ভূতির 
অযোগ্য। কৃষ্ণরতির আলম্বনবিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ । তাহার প্রিয় ব্যক্তিগণও 
আলম্বনস্বরূপে পরিগণিত হন। কৃষ্সন্বন্ধী গুণ, জাতি, ক্রিয়া দ্রব্য ও কাল 
উদ্দীপনবিভাব। কৃষ্ধরতির অন্নভাব উদ্ভাস্বর ও সান্বিক। প্রথম প্রকার 
অনুভাবের নৃত্য গীত প্রভৃতি বহিশ্টেষ্টা দেখা যায়। কম্প, অশ্রুপাত ও 
মূৰ্ছা প্রভৃতি সাব্বিক অন্থভাব। প্রাচীন অলঙ্কারশান্ত্রের ৩৩টি অন্গভাব 
বৈষ্ণব রসশাস্ত্েও স্বীকৃত হইয়াছে; তবে, ইহারা সবই কৃষ্ণরতির, সহিত 
সংযুক্ত । ; 
রসাভাসের আলোচনায় জীব রূপগোস্বামী হইতে স্বতন্ত্র মত পোষণ 
করেন। জীবের মতে, রসবিরোধ রসাভাসের অন্তর্গত। রসাতাস একটি 
দোষ বলিয়া ‘ভাগবতে’ ইহার স্থান নাই ; কারণ, এই গ্রন্থের অবলম্বন রসোল্লাস। 
কৃষ্ণসম্বত্ধী কাব্যে মুখ্য বা গৌণ অঙ্গিরসের আস্বাদ অসামঞ্জস্তকর মুখ্য বা 
গৌণ রসের দ্বারা ব্যাহত হইলে রসাভাসের স্থষ্টি হইতে পারে। ' অঙ্গিরসের 
সহিত বিরোধী বা অসমঞ্জস ভাব, বিভাব, অঙ্কভাব ও ব্যভিচারিভাবের 
যোজনাতেও রসাভাসের উৎপত্তি হইতে পারে। 

কৃষ্ণ-গোপী সধন্ধের আলোচনায় জীব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের আসক্তি ‘প্রাক্ৃতকাম’ নহে; তাহাদের পরকীয়া 
ভাব মায়ামাত্র, বস্তুতঃ তীহার! কৃষ্ণের স্বীয় । গোপীগণ কৃষ্ণের যথার্থ প্রিয় 
হইলেও তিনি যে দ্বারকায় রাজকুমারীগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার. 
তাৎপর্য এই যে, তাহারা ও গোপবধুগণ ‘একাত্মা’। কৃষ্তকর্তৃক গোপীগণের 
বনতহরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহাদের লজ্জাচ্ছেদ ; প্রেমের পূর্বরাগে লঙ্জাদুরীকরণই 
সর্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। গোপীগণের মধ্যে রাধা শ্ৰেষ্ঠা ও কৃষ্ণের প্রিয়তমা ; 
‘ভাগবতে’ও উক্ত হইয়াছে যে, রাসলীলাতে কৃষ্ণ রাধাকেই কেলির জন্তু অপর 
গোপীগণ হইতে পৃথক্‌ করিয়া লইয়াছিলেন। 
_ জীব গোস্বামী তদীয় পিতৃব্য সনাতনের আদেশে সনাতন-রচিত ‘বৈষ্ণব- 
তোষণী'র একটি সংক্ষিপ্রসার প্রণরন করেন: ইহার নাম ‘লঘুতোষণী’। 
’বৈষ্ণব-তোষণী’ 'শ্রীমপ্তাগবতে'র দশম স্বন্ধের ব্যাখ্যা । 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতন্ব ও ভক্তিতন্ব ২০৫ 


উক্ত গ্ৰন্থগুলি ছাড়া জীব নিয়লিখিত গ্রস্থগুলিও রচনা করিয়াছিলেন £-- 
০ ,ৰূষ্ণৰ্দাদীপিক|--ক্ঞ্চ-অৰ্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি, র 
(২) ‘গোপালতাপনী’ উপনিষদের টীকা, 
'(৩) বৰহ্মসংহিতা’র ব্যাখ্যা, 
(৪) 'পদ্মপুরাণে"র যোগসারস্তবের টাকা, 
(৫) ‘অগ্নিপূরাণে’র গায়ত্ৰী-মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা, 
(৬) ‘পদ্মপুৱাণে"র রাধাক্ষণপদচিহ্ন বিষয়ক অধ্যায়সমূহের টীকা, 
' ৭). ভ্রীমভাগবতে'র ‘ক্ৰমসন্দৰ্ত’ নামক টীকা । 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

ইহার পরিচয় বৈষ্ণবকাব্য প্রসঙ্গে দেওয়| হইয়াছে। বৈষ্ণব ধৰ্ম ও দর্শন- 
সংক্রান্ত নিয়লিখিত এছ ও টীকাসমূহ বিশ্বনাথ-রচিত ৫ 
(১) সারার্থদশিনী (ভাগবতের টীকা) , (৭) স্বপ্নবিলাসামৃত, 


(২) ভগৰ্দগীতার টাকা, (৮) অঙ্থরাগবন্লী, 
(৩) মাধুৰ্ধকাদদ্বিনী , ০) রূপচিস্তামণি, 
(৪) রাগ চন্দিকা, (১০) সঙ্কল্পকল্লদ্ৰুম, 
(৫).গুণামুতলহরী, (১১) স্ুরথকথামৃত, 
(৬) প্রেমসম্পুট, (১২) গৌরগণচন্দ্রিকা । 
ককি্পূৰ 


ইহার জীবনী নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। ইনি 
দগীরগণোদেশদীপিকাঃ নামক গ্রন্থে বিশিষ্ট বৈষ্বগণের জীবনী ও সেই 
সঙ্গে অনেক তত্বেরও আলোচনা করিয়াছেন 


দূগ কবিরাজ 
স্হার ‘সারসংগ্ৰহ’ বৈষ্ণব দর্শনের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ | গ্রন্থখানি 


80550 কর্ৃকি জবগোস্থামীর নামাঙ্কিত হইলেও? বস্তুতঃ ইহার রচয়িতা 


ক 


১1. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় মনে করেন, এই মত সমৰ্থনযোঁগ্য । (দ্রষ্টব্য £ 
Indian Antiquary, 1930, P. 23,) t 
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রূপ কবিরাজ নামক জনৈক পণ্ডিত। এই রূপের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ 
কিছু জানা যায় না। ইহার জীবনকালও নির্ধারণ করা যায় না। তৃবে, গ্রন্থ 
খানির রচনাকাল ১৬২৮ হইতে ১৬৭২ খুষ্টাবের মধ্যবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়? । 


হরিভক্তি বিলাস 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধৰ্মাসুষ্ঠান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ 
‘হরিভক্তিবিলাস’। বৈধীতক্তি সংক্রান্ত বিধিনিবেধের জন্য ইহা বৈষ্ণবসমাজে 
, সর্বজনগ্রাহথ। কিন্তু, এই গ্রন্থের রচয়িতা কে এই সম্বন্ধে সংশয়াতীত প্রমাণ 
অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্রন্থের আত্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে মনে হয়, 
_ ইহা গোপালভট্ট-রচিত। কিন্তু, এই গোপালভট্ট বৃন্দাবনের ষট্‌ গোস্বামীর 
অন্যতম কিন! তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় ন| । 
নরহরি চক্রবর্তীর সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বৈষ্ণব স্থতিগ্রদ্থ রচনার সঙ্কল্প 
গোপালভট্টের মনে উদিত হয় এবং সনাতন গোস্বামী গোপালভট্রের নামে 
হিরিভক্তিবিলাস' রচনা করেন২। মনোহর দাসের মতে, এই গ্রন্থের 
কাঠামোটি লনাতনের রচিত এবং গোপালভট্ট পুরাণ এবং অন্তান্ত শান্তর 
হইতে বচনাদি সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করেন। 'লঘুবৈষণব- 
তোষণী’তে জীব গোস্বামীও এই গ্রন্থ সনাতন-রচিত বলিয়াছেন। এই 
মতের সমর্থন পাওয়া যায় কৃষ্ণনীসের ‘চৈতন্ত চরিতামুতে' (মধ্য - ১৩৫,৩৬ ৩; 
অন্ত্য_৪|২২১৪ )। 
‘হরিভক্তিবিলাগে’র “দিগনর্শনী নামক সংস্কৃত টীকা সনাতন গোস্বামীর 
নামাঙ্কিত। 


১! গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য “সারসংগ্রহ'* সং কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামী, কলিকাতা 
১৯৪৯ (ভূমিকা )। 
২! করিতে বৈষ্ণবস্থৃতি হৈল ভট্টমনে ৷ সনাতন গোস্বামী জানিল| সেই ক্ষণে ॥ 
গোপালের নামে জ্ীগোস্বামি সনাতন৷ করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বর্ণন ॥ 
৩। হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।....এই সব এন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন । 
৪। সনাতন গ্রন্থ কৈলা. ..:..হরিভক্তিবিলাস গ্ৰন্থ কৈল| বৈষ্ণব আচার । 


চি ধর্মতন্ত ও ভক্তিতত্ ২০৭ 


‘হরিভক্তিবিলাগ’ ২০টি বিলাস বা অধ্যায়ে রচিত ইহাতে আলোচিত 
বিষয়গুলি নিয়লিখিতরূপ £ = 

গুরু, শিষ্য, মন্তৰ, দীক্ষা, আহিককৃত্য, পূজা, দেবতার মহাপ্রসাদ ভক্ষণ, 
বৈষ্ণব ভক্ত ও বৈষ্ণব ধৰ্মামুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, নামমাহাত্ময, উপবাস ও পাক্ষিকরত্য, 
মাসিকরুত্য ও উৎসবাদি, পুরস্চরণ, মৃতিনিৰ্মাণ, মন্দিরনিৰ্মাণ। 

80008775477 
বলদেব বিস্তাভূষণ 

ইহার জন্য হয় উড়িষ্যায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে | ব্লদেবের গুরু ছিলেন 
“বেদাস্তসমস্তক+ প্রণেতা রাধাদামোদর ও শিষ্য উদ্ধবদাস। 

বলদেব নিম্নলিখিত গ্ৰন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন £-- 

(১) গোবিন্দভাষ্য০, (২) প্রমেয়রদ্বাবলী ও (৩) সিদ্ধান্তরত্ব বা ভাষ্যগীঠক। . 
‘গোবিন্দভাষ্য' বেদান্তস্থত্ৰের ব্যাখ্যা। ‘প্রমেয়রত্বাবলী’ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম সম্বন্ধে 
প্রামাণিক গ্ৰন্থ । ‘সিন্ধান্তরত্ব’ ‘গোবিন্দভাম্যে'রই সংক্ষিপ্তসার। 

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও বলদেব ‘ভগবদগীতা’র ও দশোপনিষদের টীকা রচনা 
করিয়াছিলেন। 
রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচাৰ্য 

বৈষ্ণবদৰ্শনে ও ভক্তিতন্বে বাঙালীর দান প্রসঙ্গে পরবর্তী কালের শাস্তিপুর- 
নিবাসী গোস্বামী ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার নাম রাধামোহন। 
রাধামোহনের আবির্ভাবকাল খৃঃ অষ্টাদশ শতকের চতুৰ্থ দশকে নিৰ্ণীত 

হইয়াছে২। তিনি তৎকালে শাস্তিপুরে লববপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এবং ন্যায়, 
- স্থৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাহার পারদশিতা ছিল ॥ বৈষ্ণবশান্ত্ৰে রাধামোহনের 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ভাগবততন্তসার+৩। ‘জ্ৰীমন্তাগৰতে"র যে সমস্ত 
শ্লোক সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আছে, উহাদের কোন কোনটির ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। 
নবত্বীপ গোস্বামীর ‘গ্ৰীগৌরাঙ্গমঙ্গলসঙ্গীতলীলারসতন্বসারসংগ্ৰহ’ গ্রন্থে উক্ত 


> পুরাণকার্ালয় (কলিকাতা) হইতে ১৩5১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। = 


২। বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, পৃঃ ২৩৭। 
৩! পুথি ( Mitra £ Notices, No. 668) 1 


২০৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান * 


গ্রন্থের অনেক বচন উদ্ভুত হইয়াছে৯। রাধামোহনের অপর গ্রস্থগুলির মধ্যে 
প্রধান-- ন 
তত্তসংগ্রহ২ ( বেদান্তদৰ্শনের বৈষ্ণব ব্যাখ্যা), তক্তিরহ্ত ( ভাগবতের 
শ্রতিস্তৃতি ও. ব্ৰহ্মস্তুতির ব্যাখ্যা ), ক্বষ্ণভক্রিস্ুধার্ণব*, প্রীকৃষ্ার্চনচন্দ্রিকা8, 
তন্বদীপিকা৫ ( গৌতমায়তন্ত্রের ব্যাখ্যা ), প্রীরুষ্তজনক্রমসংগ্রহ৬, তন্ত্বসন্দৰ্ভ- 
টিগ্ননী?, কৃষ্ণতন্বামূত”, কৃষ্তভক্তিরসোদয়৯। 
বৈষ্ণবভক্তিতন্ব বিষয়ক উল্লিখিত গ্রহাবলী ব্যতীত আরও দুইটি গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়া বায়; এই গ্রন্থদ্য় সুবিদিত নহে। ইহাদের মধ্যে একটি 
গোপাল দাসের “ভক্তিরত্বাকর/৯০। ইহাতে যুক্তির উপায় স্বরূপ কষ্ণভক্তির 
প্রাধান্য এবং ভাগবতপুরাণের প্রামাণ্য গ্রতিপাদন করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে । 
. গ্রস্থথানি শাকে কুদ্রাশুগশশধরে অর্থাৎ ১৫১১ শকান্দে ( = ১৫৮৯ খৃঃ ) সম্পূর্ণ 
হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। . 
অপর গ্রস্থথীনির নাম “সাধ্যসাধনকৌম়ুদী”১৯ ; ইহা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
কৰ্তৃক রচিত। ঈশ্বর ও সখা প্রভৃতিরূপে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ইহার প্রতিপান্ত 
বিষয়। গদ্থখানি ‘কুমুদ’ নামক চারিটি পরিচ্ছেদে রচিত! 


১। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৬৮ | 
২। (ক) Mitra £ Notices, No. 688, (খ) I, 0, 08৮৮ 0, 811 
৩। (ক) Mitra ? Notices, No. 4507, (খ) ব. সা, প., ৮৯৬ সংখ্যক পুথি । 
৪81 ব. সা. প,, ৮৯৭ সাখ্যক পুথি । 
৫ | ওঁ, ১৭৭, ৩২৬, ৩৩৫ সংখ্যক পুথি । 
৬। Mitra 8 Notices, 3137. 

৭! যুলসহ মুদ্রিত, দৈবকীনন্দন প্রেম, কলিকাতা, চৈতন্তাব্দ ৪৩৩ 1 
৮ Mitra: Notices, 1183. 

৯} এওঁ, 1192. I. 0. Cat., No. 2505. 

১০। Mitra 2 Notices, TX. 2918. 

3১! Mitra £ Notices, ছা[, 2517. 
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৮ 


গুৱাণ 

পুরাণ শব্দে অতি প্রাচীন কালে বুঝাইত ইতিহাস, আখ্যান প্রভৃতি ; 

কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে “ইতিহাসপুরাণ 'শবেরও প্রয়োগ দেখা যায়। 

কিন্ত, বিশিষ্ট এক শ্রেণীর গ্রস্থকে বুঝাইতেও ‘পুরাণ’ পদের প্রয়োগ প্রাক-খৃষ্ট 
যুগ হইতেই চলিয়া আলিতেছে। 

পুরাণ যে প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুগণের শাস্ত্ৰসমূহের মধ্যে একটি 


" বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়! রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ অসংখ্য। ইতিহাস- 


পুরাণাত্যাং বেদং সমুপরুংহয়েখ এই একটিমাত্র উক্তি হইতেই বুঝা যায়, 
পুরাণের অনুশীলন ব্যতীত বেদাধ্যয়নও সম্পূর্ণ বিবেচিত হইত না। যাজ্জবন্ধ্য 
শুধু অবগ্য-অধিগম্য বিদ্যা হিসাবেই পুরাণের উল্লেখ করেন নাই তাহার 
মতে, পুরাণ ধর্মের অন্যতম উৎস২। অন্যত্র পুরাণ চতুর্দশ বিদ্যার অন্যতম 
বিষ্ভারপে পরিগণিত হইয়াছে ২। 

বিষ্ভাবাসনী বাঙালী পণ্ডিতগণ স্বভাবতই এই পুরাণ সাহিত্যের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বাংলা দেশে পুরাণের পঠন-পাঠন ব্যাপক ভাবে প্রচলিত 
ছিল। কথকতার মাধ্যমে পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যান বাঙালীর কানের 
ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল! পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত বাঙালী 
সাহিত্যিক নানাবিধ মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কতক বাংলা গ্ৰন্থে 
তাহারা পুরাণ আখ্যাতেই অভিহিত করিয়াছিলেন ; যেমন, হাকনদপুরাণ 
(= ধৰ্মমঙ্গল), নারায়ণদেবের পন্মাপুরাণ | গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বৈষ্ণবপুরাণ- 
গুলির, বিশেষতঃ list dr bd পুরাণের, গভীর প্রভাব সুবিদিত; 


৮১ বাজ্ঞবন্ধাস্থৃতি_>- ১.৩। 
২) যড়ঙ্গাশ্চস্বারে! বেদা মীমাংসা নায়বিস্তরঃ। 
পুরাণং ধমর্পান্ং চ বিদ্যা হেতাশ্চতুৰ্দশ ৷ 
১৪ 


২১০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ধু প্রভাব বলিলেই হয় না, এই পুরাণগুলি বাংলার বিকুভজগাপেন জীবন 
: দর্শন গঠন করিয়া দিয়াছিল। 

বাঙালীর অধিমানস জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সহাই 
স্বতন্ত্ৰ চিন্তাধারা পোষণ কৃরে। ইহারই ফলে, সে গতাম্থগতিকতাকে সম্পূর্ণ 
রূপে মানিয়া লয় না। সেই জগুই, কি নব্যস্থৃতির ক্ষেত্রে, কি নব্যন্তায়ের 
ক্ষেত্রে সে প্রচলিত শীস্গরথসমূহকে অধিগত করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, নূতন 
হৃ্টিও করিয়াছে। এই সিল্ক পুরাণের ক্ষেত্রেও তাহাকে নূতন গ্রদ্থাবলীর 
রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। 

পুরা ও উপপুরাণশ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ বাংলাদেশের রচনা! বলিয়া মনে 
হয়, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এই দেশে উহাদের উৎপত্তির সমর্থনে প্রধান 
যুক্তিসমূহ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল৯। 


দেবীপুরাণ১ 

ইহা একটি শাক্ত উপপুরাণ ; ইহার অধ্যায়-সংখ্যা ১২৮ । বিদ্ধ/পর্বতে 
সিংহারঢারূপে অবতীৰ্ণ দেবীর কীতিকলাপ ও পূজা এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় | 
“যোগনিদ্রা এবং ‘আদ্যা পর! শক্তি’ হইলেও দেবী প্রধানতঃ শিবের শক্তি 
এবং অন্ঠান্ত দেবগণের শক্তি উমা, দাক্ষায়ণী, কালী, চণ্ডী প্রভৃতির সহিত 
অভিন্ন । _ 

উপলভ্যমান “দেবীপুরাণ' সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের আদিম রূপ: নয়, একটি 
পরিবতিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, শিব. কর্তৃক 
ব্রহ্মার নিকট এই ‘শাস্ত্ৰ দশ লক্ষ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছিল এবং ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকট 
এক লক্ষ শ্লোকে ইহা! বলিয়াছিলেন। এই সকল উক্তি এই গ্রন্থটির ক্ৰমক্ষীয়মাণ 
রূপের ইঙ্গিত বলিয়াই মনে হয়। ইহার বর্তমান খণ্ডিত আকারও এই 
ধারণার সমর্থক। ইহাতে তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদ নাই ; প্রথম পাদের 
অধিকাংশই লুপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থটির আরম্ভ যেন সহসা হইয়াছে। 
কতক স্থানে কথোপকথনও যেন প্রসঙ্গক্রমে স্বাভাবিক ভাবে সন্নিবিষ্ট হয় নাই; 


১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য: দ্ৰইব্য রাজেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের প্রবন্ধ ‘Le Dévi- 
purana’—Nevw Indian Antiquary, V, 1942-43. 


পুরাণ ি ২১১’ 
যেমন, শৌনক ও মন্লর সংলাপ। পরবর্তী কতক স্থতিনিবন্ধে দেবীপুরাণ৷ 


হইতে উদ্ধৃত বলিয়া যে সকল পংক্তি ও শ্লোকের উল্লেখ 2২ উহাদের অনেক 34 


অংশই বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 

এই গ্রন্থে ইহার ‘শাস্ত্ৰ’ বা পুরাণ” নামে উল্লেখ থাকিলেও, অ্ান্ত লা 
ইহাকে পুরাণ বা উপপুরাণের তালিকাতুক্ত করা হয় নাই। রঘুনন্দন১ ভিন্ন 
বঙ্গীয় কোন স্থৃতিনিবদ্ধকার ইহার উল্লেখ করেন নাই। এই ছে তরে 
গভীর প্রভাবই সম্ভবতঃ ইহার প্রতি এই ওঁদাসীন্তের কারণ। ' 

“দেবীপুরাণে’ স্বতন্তপ্ৰভাবে ব্রহ্মাপূজার উল্লেখ, ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ও জৈনধৰ্মের 
উল্লেখ, ইহার উপর বাণভট্টের “কাদস্বরী/র সম্ভাব্য প্রভাব প্রভৃতি হইতে মনে 
হয়, ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেবভাগের পূৰ্বে রচিত হয় নাই। 


এই পুরাণে কামাখ্যা, কামরূপ, বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্, সমতট ও বর্ধমান প্রভৃতি. * 


স্থানের উল্লেখ হইতে ইহার উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে 


পোত ব| জলযানের বারংবার উল্লেখ হইতে হাজর| মহাশয় মনে করেন, _ 


ইহা, সম্ভবতঃ তম্নুক বা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে রচিত হইয়াছিল; ৷ 
তম্লুকু হইতে ভারতের বাহিরে নানাস্থানে জলযান প্রেরিত হইত। 

. _ এই গ্রন্থপাঠে মনে হয়, ইহার রচনার বহুকাল পূর্ব হইতেই দেবীপূজার 
ব্যাপক: প্রচলন ছিল এবং দেবীশান্্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে কালতন্ত, 
মুলতন, ভূততন্তৰ প্রভৃতি বহু তন্তগ্ৰন্থেন উল্লেখ আছে। তান্ত্ৰিক মন্ত্রপরয়োগ, _ 
স্তাস, মুদ্রা, প্রভৃতির ব্যবস্থাও এই গ্রন্থে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মদ্য 
মাংসের বিধানও দেখ! যায়। “দেবীপুরাণে'র মতে, কুমারী কন্যা স্বয়ং দেবীর , 
মূর্ত প্রতীক ; সুতরাং দেৰীপৃজায় কুমারীপূজজা ও কুমারীভোজন অপরিহার্য । 
ইহাতে কামিকা, অপরাজিতা ও মৃত্যুঞ্জয়বিদ্যা প্রভৃতি রহস্তময়_বিগ্তার উল্লেখ 

ও গুরুপুজার বিধি আছে। 
যাহাদের বৈদিক অমুষ্ঠানাদিতে 151 তাদের দেবর 


১। শুধু রঘুনন্দন 75 জীবাননদ সম্পাদিত, ১, পৃঃ ৭৯২৩) ‘কুমপুরাণ’ হইতে 
উদ্ধ্‌ত বলিয়া নিদিষ্ট গ্লোকে ইহাকে অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।, 
স্মৃতিতদ্বের এই অংশটি অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়| মনে করেন। 


২১২ সংস্কৃত সাহিত্যে ৰাঙালীর দান 

ও ব্ৰতে অবাধ অধিকার এই গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। দেবীপূজায় উচ্চতর 
বর্ণের নিপুণ ব্যক্তি অপেক্ষা গুণৰান্‌ শূদ্রও শ্ৰেয়" । নারীর স্থান অতি উচ্চে; 
এমন কি, নারীপূজাও "ইহাতে বিহিত হইয়াছেং। শুধু স্ত্রীলোক ও শুভ্র 
সদ্বন্ধেই যে ‘দেবীপুরাণ! সবিশেষ উদার, তাহা নহে; চণ্ডাল, পুকুস প্রভৃতি 
'অন্তযজ জাতিও দেবীপূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। 


" বৃহুদ্ধর্মপুরাণও এ 

এ পুরাণ পূর্ব, মধ্য ও উত্তর--এই তিন খণ্ডে রচিত । এই খওগুনিতে 
অধ্যায়-সংখী1১ যথাক্ৰমে ৩০, ৩০, ২১৫ । ৷ 

‘বৃহদ্ধ্মপুরাণে*র আলোচ্য বিষয়গুলি এইরূপ £-- 

ব্যাসজাবালিসংবাদ, পিতৃমাতৃতক্তি, তুলাধারোপাখ্যান, গুরুনির্ণর, তীর্ঘ- 
সমূহের উৎপত্তি, স্বরূপ ও মাহাত্মা, তীর্থকৃত্য, তুলসীর উদ্ভব ও মাহাত্ম/, 
প্রীফপের উৎপত্তি ও বিশ্ববৃক্ষমাহাত্ময, আমলকী-প্রাছুর্ভাব, নৈমিবারণ্যন্তব, 
রাবণবখোপায়। সীতা বৃত্তান্ত, হনুমদাগমন, দেবীবোধনোপায়, রাবণবধ, কাঁলতীর্থ- 


১৪১8৪ | এই ভাবেরই যেন প্রতিধ্বনি পাওষ| যায় গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্পরদায়ে 
প্রচলিত নিষ্বোদ্ধংত উক্তিতে_চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। চৈতন্তের আবি- 
র্ভাবের পরে এই ভাবধারা যে বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল, Hn এই পুণে 

বহিয়াছে। 

ৰ ২। ২২১৯, ৯৭২১, ৯১/৬১ | 

৩ (ক) বঙ্গবাসী সংস্করণ ( বঙ্গাক্ষরে ), ১৩১৪ বঙ্গাক । 

(খ) বিবলিওখেক! ইণ্ডিক| সংস্করণ ( দেবনাগর অক্ষরে ), কলিকাতা, ১৮৮৮-৯৭ 
খ্টাব্দ। এই পুরাণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য ত্রইব্য রাজেন্দ্র হালর| মহাশয়ের প্রবন্ধ 116 
Brhaddharmapurana, a thirteenth century work of Behgal. (Journal of 
the University of Gauhati, VI, 1955). ন 

৪1 বিব লিওখেক| সংস্করণে মধ্যখণ্ড আরম্ভ কর! হইয়াছে একত্ৰিংশত্তম অধ্যায় দারা, 
কিন্ত, উত্তরখণ্ড নূতন করিয়| প্রথম অধ্যায় ছার! ৬:১২: বঙ্গবাসী সংস্করণের 
প্রতিটি খণ্ডই নূতন করিয়া আরৰ হইয়াছে! ; 

৫। বিব লিওখেক| সংস্করণে উত্তরখণ্ডে মাত্র ১৪টি অধ্যায় আছে। 


পুরাণ । ২১৩ 


কথন), রামায়ণোৎপত্তি, জয়াবিজয়াসংবাদ, শুকজৈমিনিসংবাদ, দক্ষদধীচিসংবাদে _, 

পতীস্বয়ংবর হইতে সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞনাশ পৰ্যন্ত বৃত্তান্ত, সতীবরহ্মারি- 

সংবাদ, ভকজৈমিনিসংবাদে গঙ্গাজন্ম, শিবগঙ্গাসমাগম, শিবগান, অদিতিবর- = 
প্রাপ্তি, বামনচরিত, গঙ্গাবতরণ, সগরপুত্রোদ্ধার, উমালাভ,  গঙ্গাতীরে 
কৰ্তব্যাকৰ্তবয, মস্তরবংশ, প্রণামৰিধি, ব্ৰাহ্মণাদিব্ণধৰ্ষ, আশ্রমধর্ম, স্ৰীধৰ্ম, 
পূজাব্ৰত, জাতিনিরূপণ, সঙ্করজাতি, দানধর্ম, মাঠি জন্ম ও লীলা, কালধৰ্ম, 
পাতক, বৃহদ্ধৰ্মপুরাণ পাঠের ফল। 

যে সকল যুক্তিবলে ইহাকে বাংলাদেশের গ্ৰন্থ বলিরা মনে ধরা হর) 
উহাদের মধ্যে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি প্রধান £_ 

(১) ইহাতে ছত্রিশ সঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে (এ৷১৩ )- ইহারা সকলেই 
অত্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ইহাদের অন্তর্গত। এই ছত্রিশ জাতির সবগুলি 
বাংলাদেশে অন্তাপি বিদ্যমান) বৈগ্য এই প্রদেশ ভিন্ন ভারতের 17 
কোথাও নাই। 

(২) এই গ্রন্থে (৩/১।২৩-২৪) নিয্নলিখিত পদবীগুলি বিভিন্ন বর্ণের অন্ত বিহিত 
হইয়াছে £_ ত্রাঙ্গণের 'দেবশর্া”, ক্ষত্ৰিয়ের “রায় ও 'বধণ, বৈশ্তের 
“ধন’, শুদ্ৰের ‘দাস’, ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের স্ত্রীলোকের “ দেবী” ২ 
ও শৃত্রবর্ণের স্ত্রীলোকের 'দাসী' | এই পদবীগুলি, বিশেষতঃ নবী 

ও ‘দাসী’, অদ্যাপি বাংলাদেশে প্রচলিত । 

(৩) ইহাতে কতক সংঙ্কত ধাতু ও শব্দের সেইরূপ অর্থে প্রয়োগ অ 
যেরূপ একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচপিত। যথা := 

| (ক) উপবেশন আৰ্থ “বস্‌! ধাতু (১৩1৭৫), 

| খে) প্রতিজ্ঞা অৰ্থে 'স্বীকার’ ( ১৷২৷২-৪ ), 

| গে) প্রচুর বুঝাইতে ‘বিলক্ষণ’ ( ২।১৪]৫৬ ) 

| (৪) এই পুরাণে কালীর. যে মুৰ্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং যে মালনী গানের 

সাহায্যে এই দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে, (১২৩) তাহা বাংলা 
| দেশের ও আসামের বৈশিষ্ট্য । 


১। পূৰ্নিমাদ্দি প্ৰশস্ত কালে করণীয় কর্মের আলোচন|। = 


ঁ 


| ু ২১৪ 


৫) 


৬) 


(৭) 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


দুর্গার এই পুরবাণোক্ত শারদীয়া পূজা (১২২) এই দেশে অতি ব্যাপক- 
ভাবে প্রচলিত |. 


কাতিকী পরায় অনুষ্ঠেয় রাসবাত্ৰ৷ (১২৩) বাংলাদেশে ‘অগ্গাপি 


বৰ্তমান । 


'গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র স্থানসমূহের : বর্ণনাগ্রসঙ্গে বাংলাদেশের পদ্মাবতী 


(=পল্মা) ও ত্ৰিবেণী (মুক্ত বেণী) র উল্লেখ ( ১৷৬৷২৭ হইতে) 
ইহাতে আছে। হুগলী নদীকে গঙ্গা হইতে অভিন্ন ও পদ্মাকে পবিত্র 


_ নদী স্বরূপে প্রতিপন্ন করিবার যথেষ্ট গ্রয়াসও ইহাতে লক্ষণীয়। 


৫৯) 


(৮) কালীর স্বতিচ্ছলে (৩।১৬1৩৭-৪৫ ) তাঁহাকে 'মঙ্গলচণ্ডিকা” বলা হইয়াছে 


এবং কালকেতু ও গ্ৰীমত্ত সওদাগরের গল্পগুলির . ইঙ্গিত আছে। এই 


* গল্পগুলি একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত এবং এই দেশের চণ্ডীমঙ্গল- 


কাব্য সমূহে বিশদভাবে বণিত। 


‘বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীল| বিষয়ক যে গীত এই পুরাণে আছে ( ২৷১৪৷৮৮ হইতে ) 


তাহাতে অয়দেবের 'গীতগোবিন্দে+র প্রভাব সুম্পষ্ট। দৃষ্টা্তস্বূপ ও 
গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল £__ 


ছু ছুতিকোবাচ--কেশৰ কমলমুখীমুখকমলং 


কমলনয়ন কলয়াতুলমলম্। 
কুঞ্গেহে বিজনেহতিবিমলম্‌॥ 


* Ld * 


প্রিয়োবাচ-রসিকেশ কেশব হে। 
রসগরসীমিব মামুপযৌজয় রসময় রসমিব হে॥ 


০9 এই পুরাণে বিশেষ করিটি দিন ছাড়া বিশেষ কতক প্রকার মৎস্ত- 


ভক্ষণের বিধান আছে ( ৩৫/৪৪-৪৬ ) একমাত্র বাংলাদেশের কতক 
স্বৃতিনিবন্ধকারই ব্রাহ্মণের মত্গভক্ষণের বিধান করিয়াছেন। 


(১১) ইহাতে যে সকল গাছপালা ও ফুলের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে 


পুরাণ ২১৫ 


যোগেশ রায় বিদ্ধানিধি মহাশয় মনে করেন? যে, গরস্থকার সম্ভবতঃ 

বর্ধমান জিলার পূর্বাঞ্চলের লোক ছিলেন। ৰ 
(১২) পীঠস্থানসমূহের মধ্যে, কামরূপ, বক্রেশ্বর ও উজ্জয়িনী--মাঁত্ৰ এই 
তিনটির উল্লেখ ইহাতে আছে (৯১৪)। ইহাদের মধ্যে বক্ৰেশ্বর 

বীরভূম জিলায় অবস্থিত ও উজ্জয়িনী বধ মান জিলার আধুনিক 

মঙ্গলকোট নামক স্থান । কামরূপ এই দেশেরই সংলগ্ন । ৰ 
(১৩) এই গ্রন্থের অন্তাবধি আবিষ্কৃত পু'থিগুলির প্রায় সবই এই দেশে প্রাপ্ত. 

এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত | 181 « 
(১৪) বাঙ্গালী কবিগণের প্ৰিয় ‘চৌত্ৰিশ’ নামক রচনাপদ্ধতি২ ইহাতে 

আছে (২৷২৭৷১৩৪--৭১ )1 

‘বৃহন্ধর্মপুরাণে'র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নিরূপিত না হইলেও, ইহার 

আভ্যন্তরীণ কতক প্রমাণ হইতে ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে অস্মান করা 
যাইতে পারে। ইহাতে ওজন অৰ্থে ‘গেরক’ শব্দের প্রয়োগ দেখ| যায় 
(৩৷৪৷১১-১৩); এই ‘নেরক’ই বর্তমান ‘সের’”। এই নামের ওজন 
মুগলমানগণ প্রবর্তন করেন। এই পুরাণের উপর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র 
প্রভাব পূর্বে লক্ষিত হইয়াছে। বাংলাদেশে যবনগণের বিস্তার ও তৎকতৃক 
উৎপীড়নের উল্লেখ ইহাতে আছে (৩1৬৮৯) ‘যবন’ শব্দে মুললমানগণেরই 
উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত কারণে, এই গ্রন্থের, 
রচনাকাল ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হইতে পারেনা বলিয়াই মনে হয়। এই: 
পুরাণের একটি প্রাচীন পুথির লিপিকাল ( ৯৮০১ বিক্রমাব্ ), গ্রন্থান্তরে 
ইহার উল্লেখ ও ইহার ক্লোকের উদ্ধৃতি প্রভৃতি নানা প্রমাণ হইতে ডঃ. 
হাজর| এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'বৃহদ্র্মপুরাণ' খৃ: ১৫ শতকের : 
মধ্যভাগের পরবর্তীকালে রচিত হুইয়া থাক! সম্ভবপর নহে | 
_ ব্ৰুহুদ্্মপুৱাণে"র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত 
দেয়। ইহাতে বিষ্ণু ও তদীয় পুজার মাহাত্ম্য এবং গন্গাতীরবর্তী পবিত্র 


১। ভারতবর্ষ, ১৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ( ১৩৩৮৩৭ বঙ্গাব্দ) | 
২। ভ্ৰঃ--দীনেশ সেন প্রভৃতি সম্পাদিত মুকুন্দরামের “কবিকন্বপ-চণ্ভী' পৃঃ৩২১৮। 


২১৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


স্বানসমূহের বর্ণনা থাক! সন্বেও নব্দীপের কোন উল্লেখ নাই।: নবদ্বীপ 
চৈতন্তোত্তর বঙ্গীয় বৈষ্গণের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহা হইতে গ্রন্থটিকে 
প্রাক্‌-চৈতন্তযুগের রচনা বলিয়া মনে করা. অঙ্মীচীন নহে। ডঃ হাজরা 
মনে করেন, ইহা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের শেষভাগের রচনা । যোগেশ 
বিদ্ধানিধি মহাশয়ের মতে, ইহা ১৩শ শতকের কিঞ্চিৎ পরবর্তী । 


এই পুরাণে তদানীন্তন বঙ্গসমাজের চিত্রটি ছুষঠুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে 


বলিয়া মনে হ্য়। সেই সময়ে বর্ণাশ্রমধর্ষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার 


কারণ, একদিকে বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ততন্ত্রের প্রসার ও জনপ্রিয়তা, অপরদিকে: 


মুমলমানগণক্তৃক, অত্যাচার উৎপীড়ন ইত্যাদি। তন্তরধর্মাবলম্বিগণ সনাতন 
বৰ্ণা্ৰমধৰ্মের বিরুজ্জাচরণ করিতেন। হিন্দুগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য 
পারস্পরিক কলহ বিদ্যমান ছিল; অনেকে ইস্লাম ধৰ্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। 
বিভিন্ন হিস্দুসজ্পৰদায়গুলির মধ্যে ওক্যস্থাপনের প্রয়াসের ফলেই সম্ভবতঃ এই 
রুট একাধারে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তশাস্ত্ৰ নামে অভিহিত হইয়াছে (৩২১৫ )। 


বৃহননন্দিকেশ্বর পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ 

₹'ৃহদ্ধ্মপুরাণ! “একাত্পুরাণ, ও অন্তান্ট কতক গ্রন্থ উপপুরাণ-সমূহের 
তালিকায় এই উভয় পুরাণের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। বৃহ্রন্দিকেশ্বরে'র 
নাম, কোন কোন স্থলে, “বৃহমন্দীশ্বর বা ‘বৃহয়ন্দী’ | ‘নন্দিকেশ্বর পুরাণ'কে 

‘নন্দীশ্বরপুরাণ’ বা 'নন্দিকেশপুরাণ' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। 
 বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণে'র আলোচ্য বিষয়বস্তু সদ্বন্ধে সাক্ষাত্তাবে কিছু জান! 
বায় না। বঙ্গীয় স্থৃতিনিবন্ধসমূহে এই পুরাণের উদ্ধতিসমূহ হইতে প্রমাণিত 
: হয় যে, ইহাতে শরৎকালে হুর্গাপুজার পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
উড়িস্যার একমাত্র গদাধর ছাড়া শুধু বঙ্গীয় স্থৃতিনিবন্ধকারগণই এই দুইটি 
পুরাণকে প্রামাণ্য বলিয়া সর্বপ্রথম স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাদের শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ছুই পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা একমাত্ৰ বাংলাদেশেই প্রচলিত 


১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য টব্য £=-ডঃ হাজরার প্রবন্ধ_The ]3882889289116919929, 
and the Nandikes’vara Purana ( B. 0, Law Volume, Pt. ]] ) | 


৮ 


পুরাণ ২১৭ 
চস নামক গ্রন্থের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত : 
পুথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এই সকল কারণে, 
সে 
গদীধরের 'কালসার”, রঘুনন্দনের 'দুর্গাপূজাতন্ব', শূলপাণির 'ছুর্গোৎসববিবেক* 
প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধগ্ৰন্বে 'বৃহনন্দিকেশ্বরে'র উল্লেখ ও উহা হইতে উদ্ধৃতি আছে। 
জীমুতবাহনের ‘কালবিবেকে’ কিন্তু দুর্গাপূজা প্রসঙ্গ থাকা সত্বেও বৃহ্নন্দিকেশ্বরের 
-, কোন উল্লেখ নাই। স্থতরাং, মনে কর| যায়, এই, গ্রন্থ জীমৃতবাহনের 
সময় তেমন গ্রসিদ্ধিলাত করে নাই বা ইহা জীমূতবাহনের পরবর্তী কালের 
রচনা। জীমূতৰাহনের কালও নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নাই। মনে করা 
. হয়, তিনি খৃষ্টীয় একাদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী কোন কালে 
জীবিত ছিলেন |... 
‘বৃহয়ন্দিকেশ্বরে'র ন্যায় ‘নন্দিকেশ্বরপুৰ্াণে"র) ৭1 পরবর্তী 
স্মৃতিনিবন্ধসমূহে উদ্ধৃতি ও উল্লেখ হইতে মনে হয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার 
আলোচ্য ৮_-শারদীয়া ও বামস্তীপুজার পদ্ধতি, শিবলিঙ্গ পূজার সুফল, 
মাংসভক্ষণের নিন্দা, বিবাহের যোগ্যা ও অযোগ্য! কন্যার লক্ষণ ইত্যাদি। 
'নন্দিকেখরপুরাণে*র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে অনির্ণের। ্ু 
“নন্দিকেশ্বরপুর্লাণ’ ও ‘নিন্মিপুৱাণ’ যে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রস্থ, তাহা ডঃ হাজরা 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন ।২ / 


ক্রিয়াযোগসারও 


প্রকাশিত সংস্করণগুলিতে এবং পুখিগুলির প্রতি অধ্যায়ের পুপ্পিকায় 
‘পদ্মপুরাণে’র অন্তৰ্ভুক্ত বলিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া আছে। কিন্ত, গ্রন্থমধ্যে 


১। ইহা 'নন্দীবরপুরাণ' নামেও অভিহিত হয় ॥ 
২! Journalor Ganganath Jha Research Institute, Allahabad, Vol II, 


PP. 312-313: 
৩। (ক) পলি 
(খ) বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেম হইতে “পদ্মপুরাণে'র সহিত প্রকাশিত । এই গ্রন্থ 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য ডঃ হাঁজরার প্রবন্ধ_The 7557279889279”. 99. 
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২১৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


_, কোথাও 'পন্পুরাণে'র সহিত: ইহার যোগস্থত্রের কোন উল্লেখ নাই। 'নারদীয় 
পুরাণে’ (১৷৯৩) “পদ্মপুরাণে'র বিভিন্ন খণ্ডের নাম ও বিষয়বস্তর যে উল্লেখ 
আছে, তাহাতে “ক্রিয়াযোগসারে'র কোন উল্লেখ নাই। 'বৃহ্বর্মপুরাণে? 
(১২৫২৪) অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত 
কারণে মনে হয়, “ক্রিয়াযোগসার” বাস্তবিক পক্ষে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ।৯ 

বিশ্বের উৎপত্তি, ধ্যানযোগ অপেক্ষা ক্রিয়াযোগ২ বা কর্মযোগের প্রাধান্ত, 


বৈষ্ণবের দৈনন্দিন কর্তব্য, ‘ওঁ নমো রামায়+, ‘ওঁ নমো নারায়ণায়” এবং "ও নমো. 


তগবতে বাস্দেবায়” প্রভৃতি মন্ত্রের প্রশংসা, কৃষ্ণের অক্টোত্তরশত নাম, পুরুষোত্তম- 
ক্েত্রপ্রশংশা, বিভিন্ন যুগে, বিশেষতঃ কলিযুগে, লোকের আচার ব্যবহার-- 
মোটামুটি এই বিষয়গুলি ‘ক্ৰিয়াযোগসারে’র আলোচ্য। 
ইহাতে ভক্তির প্রশংসা আছে এবং দাস্তভক্তিকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। 
হরিতক্তিপরায়ণ চণ্ডাল হরিতক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেয়।৩ অবতারসমূহের 
মধ্যে কৃষ্ণের পরিবর্তে বলরামের উল্লেখ ইহাতে আছে। 
' যে সকল কারণে এই গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, 
উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান £-- 
(১) ইহার অধিকাংশ (পুঁথি বাংলাদেশে প্রাপ্ত ; ভারতের অন্তত্র এই 
গ্রন্থের পুথি বিরল ; ৰ 
(২) অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল পুথি বঙ্গাক্ষরে লিখিত ; 


independent Upa-purana written in Bengal ( Bharatiya Vidya, Vol. XII. 
1951, PD,. 59-58 ) । ৰ 
১। ইদমতিশয়গুহাং নিঃস্থতং ব্যাসবজ্বাদ্‌। 
রুচিরম্‌ উপপুৰাণং শ্রীতিদং বৈষ্ণবানাম্‌ ॥ (ক্রিয়াযোগসার-_২৬/৫৫ ) 
২। ক্ৰিয়াষোগ বলিতে বুঝায়_-(১) গঙ্গা জৰী ও বিষ্ণুর পূজা , (২) দান. (৩) ব্াহ্মণ- 
ভক্তি ; (৪) একাদশীব্রত , (৫) ধাত্ৰীবৃক্ষ ও তুলসীর প্রতি শ্রদ্ধা ও (৬) অতিথিসেব| । 
৩। হরেরভক্তো বিপ্রোহপি বিজ্ঞেয়ঃ শ্বপচাঁধিক£ । 
হর্লিভক্তঃ শ্বপাকোহপি বিজেয়ে। ৷ ব্ৰাহ্মণাধিকঃ ৷ 


“ন 
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(৩) বাঙ্গালী লেখকগণই সর্বপ্রথম: ইহাকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন? ; 

(৪) গঙ্গার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরমঙ্গম--এই তিন স্থানে গঙ্গাকে অতি 
পবিত্ৰ বলিয়া স্বীকার করিলেও শেষোক্ত স্থানের মাহাত্য-বর্ণণায় 
গ্রথকারের সমধিক উৎসাহ উল্লেখযোগ্য ) গল্গাসাগরসঙ্গম অগ্তাবধি 
বাংলাদেশে একটি পরম তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত । 

(৫) এই গ্রন্থে গল্প অর্থে ‘প্রস্তাব, বণিক্‌ অর্থে ‘সাধু’২, কুলকুচা বা কুলি 
অর্থে ‘কল্লোল’ শব্দের প্রয়োগ ইহার বাংলাদেশে উৎপত্তির ইঙ্গিত দেয়। 

ভ্রিয়াযোগসারে  পাষগুগণ : কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের বিরুদ্ধাচরণ 

ও ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ‘পাষণ্ড’ শব্দে 
বৈদিক আচারাদির : বিরোধী বৌদ্বগণকে প্রধানত: বুঝান হইত। এই 
গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তমঙ্গলের অঙ্গকরণে একটি আখ্যান আছে। এই 
সকল কারণে ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী নয় বলিয়াই 
মনে হয়। ইহার একটি পুথির লিপিকাল ১৫৫৬ শকাব্দ (= ৯৬৩৪ খুঃ)। 
১৩শ-১৪শ শতকে রচিত 'বৃহদ্বর্মপুরাণে? ইহার উল্লেখের কথা পূৰ্বে বলা 
হইয়াছে। ইহাতে তান্ত্রিক প্রভাব তেমন নাই। এই সকল যুক্তি হইতে 
অনুমান করা যায়, ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় ঈম-৯০ম শতক। 

51. বাংলাদেশের ‘বৃহদ্ধ্মপুরাণে’ অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ইহার উল্লেখ পূৰ্বে লক্ষ্য কর! 

হইয়াছে। a 

২। এই অর্থে ‘সাধু’ শব্দের ব্যবহার “হিতোপদেশ' ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত গ্ৰন্থে দেখা 

যায় ন৷ ৷ ‘হিতোপদেশ’ খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশে রচিত । মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ 

অর্থে ‘সাধু’ শব্দের বাবহার উল্লেখযোগ্য 8 


শীঘ্ৰ জানাইল! দুয়া সাধুর সদন ৷৷ 
বেলা হইল অবশেষ সাঙ্গ হৈল স্ততি। 
/ শালগ্ৰাম শিলাজল খায় ধনপতি ৷৷ কবিকঙ্কণচণ্ডী ( বঙ্গবাসী ),'১৫৮ পৃঃ। ৷ 
এমন শুনিয়! রামা সাধুর বচন। 
বার মাসের ছুঃখকথা করায় স্মরণ ॥ শী, ১৬৪ পৃঃ। 


২২০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মহাভাগবতপুরাণ*. 
ইহা ‘ভাগবতপুরাণ’ বা ‘আীমন্তাগবত’ হইতে পৃথক গ্রন্থ । “মহাভাগবত- 
পুরাণে’ (১॥৬,৮,১৩ ইত্যাদি) ইহা পুরাণ নামে অভিহিত হইয়াছে; এক 
‘স্থানে ‘মহাপুরাণ’ বলিয়াও ইহার উল্লেখ আছে (১১৬ এবং অধ্যায়গুলির 
পুষ্পিকা জষ্টৰ্য )। ‘ৰুহদ্ব্মপুৱাণে’ও২ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম বলিয়া এই 
গুষ্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণের প্রারস্তে চারিটি মঙ্গলশ্লোক আছে। তৃতীয় 
ও চতুৰ্থ শ্লোকে বলা হইরাছে যে, দেবী আস্ত পরক্তি, 'পরা” ও “র্াপব্া। 
তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্ব হুষ্টি করিয়া শস্তুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন; দেবীকে 
জায়ারপে লাভ করিতে শস্তুকে কঠোর রচ্ছমাধন করিতে হইয়াছিল এবং 
তিনি দেবীর চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন ।. প্রথম অধ্যায়ে এই 
পুরাণের উৎপত্তি ও মর্ত্যলোকে প্রচার বর্ধিত হইয়াছে।.. নৈমিষারপ্যে "দেবীর 
মাহাত্ব্যপূৰ্ণ কোন পুরাণ বর্ণনার জন্তু শৌনকাদি কৰ্তৃক অম্ুরুদ্ধ হইয়| স্থত 
'মিহাভাগবতপুরাণ' সবিস্তারে বিবৃত করেন। প্রথমতঃ এই পুরাণ মহেশ- 
কর্তৃক নারদসকাশে বর্ণিত হইয়াছিল তারপর ব্যাস উৈমিনির নিকট ইহা 
বিবৃত করেন। অন্তান্ত অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহের মৃধ্যে নিগ্নলিখিত বিষয়- 
গুলি প্রধান £-- ৰ 
৷ দেবীর সতীরূপে জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ, দশমহাবিদ্তার রূপধারণ, 
দেহ হইতে ছায়াকালীর সৃষ্টি, দক্ষযজ্নাশ, একারটি মহাপীঠের উৎপত্তি, 
সৰ্বোত্তম পীঠরূপে কামরূপের প্রশংসা, রাবণ কতৃক ছায়াসতীর অপহরণ, ৷ 
পার্বতীরূপে জন্ম ও শিবের সহিত বিবাহ, ব্ৰহ্মবিজ্ঞান, দেবীর গঙ্গারূপে জন্ম, 
গঙ্গার মতলোকে অবতরণ, পন্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়া পূজায় দেবীর অকাল , 
বোধনের বৃত্তান্ত | 
রামকতূ'ক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যন্ত রামায়ণবর্ণিত ঘটনা- = 
, ১ ৷ খুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস ( বোম্বাই ) হইতে প্রকাশিত, ১৯১৩ | এই নথ সম্বন্ধ 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য ডঃ হাজরার প্রবন্ধ-_]'}}০ Mahabhagavata-purana, a 
Work of Bengal, Indian Historical Quarterly, March, 1952. 


২। কলিকাতা এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির সংস্করণ, ১1২1 


দু ন পুরাণ ২২১ 
বলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থের শেষভাগে রহিয়াছে। এই ঘটনাবলীর 
বর্ণনায় অনেক নূতনত্ব দেখা যায় ৯। i 

এই পুরাণখানি শাক্তমতাবলহ্বী। ইহাতে কালীই পরমব্ৰহ্ম এবং পরা 
বা মূল প্রকৃতি। ত্ৰিগুণাত্মক পুরুষ তাহারই চ্ছষ্টি। পুরুষের মধ্যে যে 
সিশ্ক্ষা, তাহা দেবীরই প্রেরণা । পুরুষের রজঃ, সন্ত ও তমোগুণ হইতে 
যথাক্ৰমে জন্মলাভ করিয়াছেন ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু শিব। গ্রক্কৃতি নিজেকে মায়া, 

বিষ্ঠা ও পরমারূপে বিভক্ত করিয়াছেন; সতী, গঙ্গা, দুৰ্গ, সাবিত্ৰী, লক্ষ্মী ও 

সরস্বতী প্রভৃতি এক দেবীরই বিভিন্নরপ। এই গ্রন্থে কাশী ও কৈলাস 

যথাক্ৰমে মর্তের ও স্বর্গের সর্বোভম পুণ্যন্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং শিব 
অন্যান্ত দেবগণ, বিশেষতঃ বিষ্ণু, অপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন । 
ডঃ হাজরা যে সমস্ত যুক্তিবলে এই গ্রন্বের উৎপত্তিস্থল কামন্নপের নিকট: ' 

'_ বর্তী বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে 

নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান ৫ ; 

(১) , ৬৯-৭০ অধ্যায়ে ভাগীরধী ও পদ্মার যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে স্পষ্ট _ 
প্রতীয়মান হয় যে, এই নদীদ্বয়ের সঙ্গে গ্ৰনথকারের পরিচয় নিবিড় এবং 
ইহারা তাহার নিকট অতি পবিত্র । 

(২) এই গ্রন্থে রামের কাহিনীর সঙ্গে শারদীয়া পূজা যুক্ত হইয়াছে এবং দুর্গার 
এই পুজার যে বর্ণন! আছে বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত দুর্মাপূজাপদ্ধতি 
তাহার অন্ুরূপ২ | 

(৩) এই পুরাণে প্রযুক্ত কতক নংস্কত শব্দের সহিত অগ্ঠাপি প্রচলিত বাংলা 
শব্দের সাদৃশ্য বাঙালী কর্তৃক এই গ্রন্থের রচনার ইঙ্গিত দেয়। যথা :-- 
গর্ব চূৰ্ণ (৯/৫৯), দুঃখপ্রকাশ অর্থে আ-ক্ষিপ, ধাতু (১২1৪১, লোক" 

_ লজ্জা (১৯৬৯), বিস্বয়াৰ্থে ‘উ মা’৩ ( =বাংলা বিশ্ময়হ্ুচুক ‘ওমা’)- 
ইত্যাদি। । ৰণ 


'_১)। ডঃ হাজরার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ । 
| নর বর্তমান বাংলার দুর্গাপূজায় প্ৰচলিত শত্ৰুবলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


৩{ ২১৫৯ । 


২২২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(৪) এই পুরাণের, অস্তাবধি আবিষ্কৃত পু'থিগুলির প্রায় সবই বাংলাদেশের 

* “পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত ও বঙ্গাক্ষরে লিখিত ।  . 

(৫) পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে একমাত্র বাঙালী লেখকগণই এই গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন বা ইহাকে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

(৬) নবগ্রহকবচ, ভগবতী গীতা, শিবসহ্রনাম্তোত্র, কামাখ্যাকবচ প্রভৃতি 
যেসকল গ্রন্থ এই পুরাণের অংশবিশেষ বলিয়া দাবী করে, উহাদের 
স্বতন্্ পুথিসমূহ বাংলাদেশের সর্বত্র, বিশেষতঃ পূর্ব অঞ্চলে, 
পরিব্যাপ্ত। এ 

(9). এই পুরাণের কতক অধ্যায় (১১--১২, ৭৬-+৭৮) কামরূপের প্ৰশস্তি 
সম্বন্ধে রচিত; একার পীঠস্থানের, মধ্যে কামরূপ সর্বোত্তম বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছে । 

মিহাভাগবতে'র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নিৰ্ণয় করা যায় না। এই সম্বন্ধে 
কতক অনুমান করা যায় মাত্র । এই গ্রন্থের মধ্যে এবং 'বৃহন্রমপুরাণে ইহাকে 
মহাপুরাণ বলিয়া অভিহিত করিলেও ইহা! যে প্রাচীন গ্রন্থ নহে তাহা জুনিশ্চিত। : 
এক ধ্ৃহদ্বৰ্মপুত্লাণণ ভিন্ন অপর কোন পুরাণে 'মহাতাগবতে'র উল্লেখ নাই ; 

“বৃহদ্ৰ্মপুৰ্নাণ’ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৯৩ শ হইতে ১৪ শ শতকের মধ্যতাগের অন্তর্বতী 

কালে রচিত হইয়াছিল । স্থতরাং, “মহাভাগবতে*র রচনাকাল ‘ত্ৰয়োদশ 

শতকের পূর্বর্তী_-এই অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কলিযুগের রাজগণের 

বর্ণনায় ‘ম্লেচ্ছরপিণঃ” শব্দটি হইতে মনে হইতে পারে যে, ইহা তুকী অভিযানের , 

পরে বঙ্গে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু, উক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা! যায় এই ধারণা 

শান্ত । এই শবে গ্রন্থকার হয়ত দুর্নীতিপরায়ণ রাজগণকে সাধারণভাবে 
শনেচ্ছরূপী বলির! বর্ণনা! করিয়াছেন। প্রদেশাস্তরে মুসলমান শাসকগণের প্রভাবও 
গ্রন্থকারের মনে ঈদৃশ তুলনার উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারে । _ 

* তদানীপ্তন বঙ্গসমাজের চিত্র অঙ্কনে “মহাভাগবত’ যথেষ্ট সহায়তা করে। 

ইহা হইতে জানা যায় যে, তৎকালে এই দেশে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌর 

সম্প্রদায় শক্তিশালী ছিল এবং তান্ত্ৰিক প্রভাব সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে,অশুহ্যত 

হইয়াছিল । ‘মহাভাগবতে’ বৈদিক ও তান্ত্ৰিক ধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয়ের . 

ভাব লক্ষণীয়। 5 


পুরাণ ২২৩ 
দেবীভাগবত৯ 
গ্ৰন্থটি ছুই অধে বিভক্ত ; প্রতিটি অর্ধে ছয়টি স্কন্ধ আছে। গ্রন্থের 
প্রারম্ভেই নিয়োদ্ধত দেবীগায়ত্ৰীট আছে ঃ-- : 
সর্বচৈতন্তরপাং তামাগ্থাং বিদ্যাং চ ধীমহি। 
ৰ বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 
‘দেবীভাগবতে’র নাম হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, ইহ! দেবী সম্বন্ধেই রচিত। 
এই পুরাণের মতে, দেবীই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ও অপর সকলের শক্তিক্লপিণী ; 
দেবীযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ পূজা । এই গ্রস্থের এক স্থানে২ বলা হইয়াছে যে, দেবীকতৃৰ্ক 
উক্ত একটি পংক্তি অবলম্বনে এক সময়ে লক্ষ গ্লোকাত্মক একটি বৃহত্তর রূপ 
ইহার ছিল এবং উহারই সংক্ষিপ্ত রূপ উপলত্যমান “দেবীভাগবত | ভিণ্টারণিৎস্‌ 
( ঘ20665016 ) ইহাকে শৈৰ পুরাণ মনে করিলেও বস্তুতঃ ইহা শাক্ত গ্ৰন্থ। 
* 'দেবীভাগবতে” তদানীস্তন সমাজের একটি চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।. 
এই গ্রন্থ পাঠে মনে হয়, তৎকালে সমাজে বিষ্ণু, শিব, কৃর্য, গণেশ ও দেবীর 
প্রাধান্ত ছিল এবং ইহাদের উপাসকগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন; যথা-_ 
বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্র, সৌর, গাণপত্য, শৈব, পাশুপত, কাপালিক; লিঙ্গধারী, ,ত্রিশূল- 
ধারী, ভৈরব, বামাচারী, কৌলক, তপ্তমূদ্রাঙ্কিত, বৈখানস ইত্যাদি । ইহাদের 
মধ্যে কৌন কোন শ্রেণীর উপাসকগণ বেদ ও বেদমূলক স্মৃতিকে প্রামাণ্য বলিয়া 
বিবেচনা করিতেন) কিন্তু, ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন আগম বা তন্ত্ৰ 
প্রভাবিত। সমাজে বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাকপন্থীও ছিলেন। এই,সকল শ্রেণী ও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কলহাদি বিদ্যমান ছিল। “দেবীভাগবতে” হিন্দুগণের : 


১ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য ডঃ হারার প্রবন্ষ_-1115 Devi- 
। bhagavata- Journal of Oriental Research, Madras, Vol. XXI. pts. I—IV 
এবং Miscellany—Is the Devi-bhagavata the source of 75080) Relief of 
Nara-Narayana, Indian Historical Quarterly, December, 953. 
এই গ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণসমুহের মধ্যে নিম্মলিখিত সংস্করণগুলি প্রধান £--(১) সংস্কৃত 
,_ পুস্তকীলয়, বারাণসী ; (২) বেক্বটেশ্বর প্রেস, বোদ্বাই, (৩) বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাত| ॥ 


«21 ১২৷১৯১৩৮ | 


২২৪ বংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট। পুরাণকার কোন কোন 


* স্থানে বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ, শিব, সূর্য, গণেশ ও ছুৰ্গ৷ প্রভৃতি পরস্পর = 


বিভিন্ন নছেন ; যাহার! ই"হাদের ভেদ কল্পনা করে, তাহারা নরকগামী হয়। 
কিন্তু, তিনি স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার উপাসনা অনুমোদন করিয়াছেন২। এই 
গ্রন্থের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন কোন স্থলে বিষ্ণুকে 
'দেবগণের মধ্যে প্রধান বলা হইয়াছে, কোথাও বা শিব শ্রেষ্ট বলিয়া পরিগণিত 


হইয়াছেন, অবার অংশবিশেবে কৃষ্ণ পরবন্মরূপে বিবেচিত হইয়াছেন। কিন্ত, 


'_ দেবী সকল দেবেরই প্রাণ ও শক্তিস্বরূপা। 

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ইহা ‘ভাগবত’ অথবা '্রীমন্তাগব্ত”৪ নামে অভিহিত 
হইয়াছে । কোন কোন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত মনে করেন যে, “দেবী- 
ভাগবত’ই আদি ও প্রকৃত ‘ভাগৰত’ এবং বৈষ্ণব ‘ভাগবত’ বোপদেব৫ কৰ্তৃক 
লিখিত এবং প্রক্ষিপ্ত গ্ৰন্থ। কিন্তু, নান! বুক্তি প্রযাণের দ্বারা ডঃ হাজরা 
দেখাইয়াছেন যে, এই ধারণা ত্রান্ত। ক 

‘দেৰীভাগৰতে’র অধ্যায় সমূহের পুষ্পিকায় ইহাকে ‘মহাপুৱাণ’ নামে 
অভিহিত কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে ইহা একখানি অর্বাচীন গ্রন্থ । 
ইহার রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নিধৰ্রিত না হইলেও ইহার অর্বাচীনত্বের 
প্রমাণের অভাব নাই। ইহার ৭৩৯ শ্লোক স্পষ্টতঃই 'করমপুরাণের ১|১২ শ্লোক 
'অবলম্বনে রচিত । কুর্মপুরাণে'র রচনাকালের: উধ্বতর সীমারেখা খৃষ্টীয় নবম 
শতকের পূর্বে নহে। 'দেবীভাগবতে'র নবম স্কন্ধের প্রায় সকল অধ্যায়ই 
বতনান ‘ব্ৰহ্ধবৈৰতপুরাণের’ পরক্বৃতিথণ্ড হইতে গৃহীত; শোষোক্ পুরাণ 
দশম শতকের পূর্বে রচিত হয় নাই | এই সমস্ত কারণে 'দেবীভাগবতে'র 
রচনাকাল খৃষ্টীয় দশন শতকের মধ্যভাগের পূৰ্বে হইতে পারে না বলিয়া মনে 
করা হয়। 


১1 ৩/৬1৫৩--৫৬) ৬(১৮৩০--৩১ ; ৯/৩৩1৮--১১ ইত্যাদি । 

২} ৯৩৪৮৩ I | 

৩। ১1১১৬, ১৮, ২১ ইত্যাদি ; ১1১৫/৪৭, ৪৯, ৫৪%, ১1১৬।১৫ প্রভৃতি । 

৪1. ১১১ 7১৩৩৪, ৩৯ , ২৪1৬৮ ইত্যাদি | 

৫। বোপদেব হেমাদ্রির সমসীময়িক | | হেমাজির জীবনকাল ১২৬০_-১৩,৯ বৃষ্টাব্দ । ' 


ome = === 


পুরাণ ২২৫ 
“দেবীভাগবতে” ‘ম্লেচ্ছ ও ‘যবন'গণের যেরূপ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই পুরাণের রচনাকালে ভারতে মুসলমানগণ 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল । স্থতরাং, ইহার রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা 
সম্ভবতঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে স্থাপিত হইতে পারে । 
টি. এন্‌. রামচন্ত্রন মনে করেন) যে, নরনারায়ণের দেওগড় উৎকীর্ণ আলেখ্য 
{Deogarh relief) দেবীভাগবতোক্ত নরনারায়ণের তপস্তার কাহিনীর উপরে 
প্রতিঠিত। এই আলেখ্যের কাল, কাহারও মতে, ৬০০ খৃষ্টাৰ এবং কাহারও 
মতে, পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ | রামচন্দ্রন-এর মতে, “দেবীতাগবতে*র উৎপত্তি 
ষষ্ঠ শতকের পরে হইতে পারেন! | কিন্তু, ডঃ হাজরার মতে, “দেবী- 
ভাগবতে’র কাহিনীর সঙ্গে দেওগড় আলেখ্যের কোন সম্বন্ধ নাই২। 
যে সকল কারণে “দেবীভাগবত'কে বংলাদেশের গ্রন্থ বলিয়া মনে কর! 
যায়, উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি প্রধান £-- 
(১) এই গ্রন্থের কতক শব্দ ও বাক্যাংশ বাংল! শব্দের ও বাক্যাংশের সংস্কৃত 
প্রতিরূপ বলিয়া মনে হয়। যথা _দুষণংকন্ত দীয়তে (১৯৯২৪ ) = কার 
দোষ দিব? নাহং গৃহং করিষ্যামি (১৷১৫৷১)= 
আমি ঘর করব না) অর্থাৎ বিবাহ করিব না বা 
গৃহী হইব না; কথং করোমি নাকারম্‌ (91০1৩) 
. =ন| করি কেমন করিয়া? ; এওঁ ও ইতি...... 
দৃষ্টা ব্যাগ্রাদিকং বনে (৩1৯৪৩) (নিকটের 
কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে 'বুঝাইতে ‘ও’ শব 
বাংলায় প্রযুক্ত হয়); ‘ভোঃ’ স্থলে “হের 
প্রয়োগ (৯৬২৯)) সন্মতি অর্থে স্বীকার’ 
‘পদ ( ৯।১২।৭২-৭৪ ) ইত্যাদি । 


(২) ‘ক্ষ’কে পৃথক্‌ বৰ্ণ-স্বরূপে গণনা | 


১1 Indian Histarical Quarterly, XXVII, 195% পৃঃ 2৯১-১৯৬ | 
২ এর, December, 1953, পৃঃ ৩৭৩৯২ | 


৯৫ 


২৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(৩) পদ্মাবতী (= বৰ্তমান পদ্মা নদী )কে পবিত্র নদী, এমন কি গঙ্গার সমকক্ষ 
বলিয়া বিবেচনা । 
(৪) সপ্তম বা অষ্টম বার পর্যন্ত ব্যভিচারিণী নারীকে ০১০4 
বারংবার প্রয়োগ৯। 
(8) বাংলাদেশে রচিত “মহাভাগবত” ও দুপুরের ওই সেও 
রাবণবধার্থে রামকতূ্ক দুর্গার অকালবোধনের বর্ণনা আছে (৩1২৭- 
gl ৩০ অধ্যায়; ৯|১|১৪৬ ) । 
(৬) দেবীর স্নানসামগ্রীর মধ্যে পৌণ্ডে ক্ষুরসের গুণগান; পুণ্ড ৰা পু বৰ্ধন 
প্রাচীনকালে বাংলার একটি অংশকে বুঝাইত। 
* (৭) বাংলাদেশের “মহাভাগবতা”দি অন্তান্ত গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও বিুকর্তৃক 
ছিন্ন সতীদেহের অংশ পতনে সিদ্ধপীঠসমূহের উৎপত্তির উল্লেখ। 
(৮) দেবীর এক রূপ হিসাবে মঙ্গলচণ্তীর প্রশস্তি ও পুজার উল্লেখ (৯/১/৮৩ 
প্রভৃতি ও ৯৪৭।১--৩৭ )। 
(৯) বাংলাদেশে রচিত 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'র অংশবিশেষ এই পুরাণে গৃহীত 
হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের কতক অংশ হইতে কিন্তু মনে হয় যে, ইহা বাংলার বাহিরে 
কোন অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে দুর্গাপুজাকে 'নবরাত্রব্রত' বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে; এই ব্রতের পদ্ধতি বাংলার দুর্গাপুজাপদ্ধতি হইতে 
স্বতন্ত্। ‘দেবীভাগবতে’ পীঠস্থানের সংখ্যা ১০৮ এবং তন্মধ্যে একমাত্র পৌও 
বর্ধন বাংলায় অবস্থিত ; কিন্ত, বাংলাদেশে ৫১ গীঠের কাহিনী চলিত 
এই সমস্ত যুক্তি ছাড়াও অপর একটি কারণে মনে হয়, ইহার উৎপত্তিস্থল 
বাংলাদেশ নহে। এই গ্রন্থের পু'থি বাংলাদেশে বিরল। “দেবীভাগবতে” 
ৰণিত আছে যে, কাশীতে স্থবাহু রাজা সর্বপ্রথম দেবীর পূজা করেন এবং 
শি হৰিল দেখা বিভা বাজ্ব্ 


১। পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে 2 পপুঙ্গীর ভাই’ অদ্যাপি গালাগালিতে 
ব্যবহৃত হয়। 


পুরাণ ২২৭ 


উক্ত যুক্তিগুলি বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বংলাদেশে এই. 
গ্রন্থের উৎপত্তির সমর্থনে যুক্তিগুলিই সংখ্যায় অধিকতর। ডঃ হাজরা মনে 
করেন যে, গ্রন্থকার বাংলার শাক্ত ব্ৰাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই ; তৰে তিনি 
কাশীকে দেবীপূজকের শ্রেষ্ঠ স্থান বিবেচনা করিয়া সেখানেই বসতি স্থাপন 
করেন এবং ‘দেবীভাগবত’ রচনা করেন। 

6 কালিকাপুরাণ+ ৷ 

রঘুনন্দন একটি “ছুপ্রাপ্য কালিকাপুরাণে"র উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে 
উহার কোন অস্তিত্ব নাই। অধুনাপ্রাপ্ত  “কালিকাপুরাণ/টি অপেক্ষাকৃত 
অর্বাচীন। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 
কে, এল: বড়ুয়া মহাশয়ের মতে, ইহা কামরূপে ধর্মপালের রাজত্বকালে 
খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত হইয়াছিল। তীর্থনাথ শর্মা মহাশয় এই মতের, 
সমর্থন করিয়াছেন৩। কিন্তু, ডঃ হাজরা কতক যুক্তির অকতারণা করিয়া 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন৪ যে, ইহা ধর্মপালের সময়ে রচিত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই; ইহার রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় 
দশম শতক অথব| একাদশ শতকের প্রথমার্ধ। যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি 
মহোদয়ের মতেও দশম শতকই ইহার সম্ভাব্য রচনাকাল* । 

এখানে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর 
দান প্রসঙ্গে কামরূপে রচিত গ্রন্থের সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক । কিন্ত 
‘কামরূপ’ এককলে একটি রাজ্যকে বুঝাইত ; বর্তমান কালের পুর্ব ও উত্তর 
বঙ্গ ও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইদানীং ‘কামরূপ’ মাত্র একটি জিলার 
নামে পর্যবসিত হইয়াছে। 


১1 ইহার সম্বন্ধে ডঃ: হাজরার প্রবন্ধ দ্রষ্টবা--441815 of the Bhandarkar 
Oriental Research Institute, XXII, 1941, পৃঃ ১--২৩ | 

২1 Early History of Kamarupa, পৃঃ ১৬৩— 2১৬৪ | 

৩ | Indian Historical Quarterly, XXII, 1947, পৃঃ ৬২২-২৬ | 

৪ | দ্রষ্টব্য ডঃ হাজরা-রচিত প্রবন্ধ_Bharatiya Vidya, XVI. No. 1, 1956, পৃঃ 


৩৫-৪০ 1. 


৫} ভারতবর্ষ, ১৭শ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ,'৬৭৭ পৃঃ) 


২২৮ __ লংছত সাহিত্যে বাঙালীর দান | 
__ বিভিন্নপে কালীর কীতিকলাপের ও কালীপুজার বর্ণনা উপলভ্যমান 
“কালিকাপুরাণের৯ বিষয়বস্ত | 

ইহার 'রুধিরাধ্যায়'২ নামক একটি অধ্যায়ে কালীর উদ্দেশ্যে নরবলি ও 
পত্তবলির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইহার 
একটি অধ্যায়ে রাজনীতির আলোচনাও দেখা যায়। 


{ ্ ্রজ্মবৈবর্ত পুরাণ 

“বৃহন্ধর্মপুরাণে’ বিভিন্ন সঙ্করবর্ণের যে বিবরণ পাওয়া যায়, এই পুরাণের 
বর্ণ-বিবরণও প্রায় তন্রপ। এই উপবর্ণগুলি বাংলাদেশের সমাজ সম্বন্ধেই 
প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া, 'ব্রক্মবৈবত পুরাণে” অম্ব হইতে পৃথক বৈদ্তনামক 
একটি উপবর্ণের উল্লেখ করা হুইয়াছে। বৈস্ত উপবর্ণ একমাত্র বাংলাদেশেই 
বিস্তমান। এই পুরাপটি যে বাংলাদেশের রচনা তাহা আর একটি কারণেও 
মনে হুয়। ইহাতে কৈবর্তগণের উদ্ভব সবিস্তারে ৰণিত হুইয়াছে। বাংলাদেশের 
কৈবর্ত-বিদ্রোহ একটি স্বরণীয় গঁতিহাসিক ঘটনা; অগ্তাপি কৈবর্ত উপবর্ণ 
বঙ্গসমাজে বিজ্তমান। 

‘ব্ৰহ্মবৈৰতপুরাণে’র রচনাকাল অজ্ঞাত। যোগেশচজ বায় বিস্ঞানিধি 
মহাশয় মনে করেনও যে, বর্তমান গ্রন্থটি এই পুরাণের আদিম রূপ নহে। 
"আদি ‘বহ্মবৈৰ্ত পুরাণ? খুব সম্ভব খৃষ্টীয় আমৈ শতকে রচিত হইয়াছিল; বাঙালী 
পঞ্ডিতগণ দশম শতক হইতে ইহার নবরূপায়ণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং 
যোড়শ শতকে ইহা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে 

১। দেলে বের লৌ ও কার কলত বি হো] 

২। W. ০ Blaqulere কতৃক ইংয়াজীতে অনুদিত--)*াও০% Researches, Vol, 
5 (4th ed., Loudon, 1807) । 

<! পারতৰৰ ১০৭, আযাঢ়, পৃঃ ৯৪-১+৪। 1180) মনে করেন যে, এই পুরাণ 
নান এর দিত ইল (1 Wilson; Essays, Vol. 2, 


পৃঃ ১২) । 
৪1 সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাত|। , 


পুরাণ তথ 


* স্থতিনিবদ্ধকারগণ এই পুরাণ হইতে যে সমস্ত পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
উহাদের অধিকাংশই বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় লা। উক্ত নিবদ্ধকারগণের 
মধ্যে কাহারও কাহারও কাল খৃঃ যোড়শ শতক । অতএব, ইহা মনে করা 
অসমীচীন নহে যে, যোড়শ শতকের লেখকগণের নিকট বর্তমান ব্বপের 
‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ’ অজ্ঞাত ছিল। 

দাক্ষিণাত্যের স্বতিকার দেবণভট্টের 'স্বতিচন্জিকা’র ‘ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ’১-এর 
উল্লেখ পাওয়া ঘায়। ইহ! ঘবার| দেবণভট্র সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত স্বত্ত 
_ কোন পুরাণকে বুঝাইতে চা হিয়াছেন। 

এই পুরাণের বিষয়বস্তু চারিটি খণ্ডে বিতব্ত--ব্রগ্ণণ্ড, প্রক্বৃতিখণ্ড, গণপতি" 
খণ্ড ও কুফনগখথণ্ড। এই গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিধয় কৃষ্চনাছা'্ম্য ও ক্বঞ্চলীলা। 
কৃষ্ণই পরমত্ন্ধ। রাধা-কুঞচের উপাসনা প্রচার করাই ছিল বোধ হয় 
মন্ষলয়িতার প্রধান উদ্দেশ্ব। নানা কাহিনীর সঙ্গে ইহাতে স্ৃতিশান্তরের 
অনেক বিষয়ও বপিত হুইয়াছে। স্বার্ত বিধয়সমূহ্র মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
বর্ণাশ্রমধর্ষ। ভ্রীলোকের কতব্য, দান, পূজা, কর্মবিপাক ও নরক, আত্মগের 
মহিমাকীঠন, রত ইত্যাদি । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ ধৰ্মের আলোচনায় ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৰাণ’ অপরিহার্থ। গৌড়ীয় 
ৰৈষ্ণৰগণের নিকট রাধারকের পূর্ণ শক্তি । কিন্তু, গৌড়ীয় ৰৈষ্ণৰগণের প্রামাণ্য 
গ্রন্থ ‘ভাগৰতপুর্লাণে’ রাধার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। 'বদ্ধনৈবর্ত'পুরাণে 
রাধাকে ককের বিলানকলার কেঙ্গগত রলম্বরূণে বর্ণনা কর! হুইয়াছে। একমাত্র 
এই পুরাশেই রাধার সহিত কক্ষের যথারীতি বিবাহ খিত হইয়াছে; ইহা 
হইতে স্পঃই প্রতীয়মান হয় যে, এই পুরাণকার পরকীয়াতন্বের সমর্থন 
করেন নাই। ‘তাগৰতে’ কৃষ্ণের শারদীয় রাসলীলা ৰণিত হইয়াছে; কিন্তু, 
বন্ধবৈবৰ্তে’ বসন্তকালীন রাসলীলার বৰ্ণনা আছে। এই পুরাণে ক্বৰণপূন্দার 
শৃঙ্গারাত্মক মাধুৰ্থের দিকে অধিকতর জোর দেওয়া হইলেও এশধর্ধের দিক্‌টিও 
যথেষ্ট প্রাধান্ত পাত করিয়াছে। এই পুরাণের উক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট) লক্ষ্য 


* টে 
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করিলে দেখা যায়, ইহার সহিত 'জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র সাদৃশ্য ঘনিষ্ট 
কেহ কেহ মনে করেন, সম্ভবতঃ জয়দেবের কাল ( খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ ) 
পর্যন্ত শ্রীমভাগবতা্্সারী বৈষ্ণবধৰ্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অবশ্য, 
জয়দেব স্বীয় ভাবধারার জন্য “ব্রহ্মবৈবর্তে'র নিকটই যে খণী ছিলেন, এমন 
কোন প্রমাণ নাই। 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে,৯ 'ব্রহ্মবৈবর্তের সমগ্র উত্তরখণ্ডটি নিশবার্কসম্প্রদায় 
কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ; নিম্বার্কমতাবলম্বিগণও. রাধাকে খুব উচ্চে স্থান 
দিয়াছেন। ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় মনে করেন যে, ‘ব্ৰহ্মবৈবতপুরাণ’, 
* জয়দেব ও নিষ্বার্ক ইহাদের মধ্যে ভাবের পারস্পরিক আদানপ্রদান প্রমাণ 
করা যায় না; ইহাদের সকলেরই বোধ হয় একটি মূল উৎস এক সময়ে ছিল, 
উহা ৰতমানে লুপ্ত বা অজ্ঞাত ৷ 
পদ্মপুরাণ 

‘পান্ম’ নামেও ইহার উল্লেখ পাওয়া ৰায়। অহা TUN 
আমাদের নিকট পৌছিয়াছে--একটি বঙ্গদেশীয় ও অপরটি দক্ষিণভারতীয়। 
বঙ্গদেশীয় রূপটি প্রাচীনতর, কিন্তু আদিম রূপ নহে। ইহা! নিয়লিখিত পাঁচটি 
খণ্ডে বিভক্ত £-- ! 

(১) ষ্ৰষ্টিখগ_সষ্টির মূলস্বরূপ ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যকীতন, সূর্য ও 
চন্ত্রবংশের বংশাবলী, দেবদানবের যুদ্ধের উপাখ্যান পুষ্কর- 
মাহাত্মা, ছুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে ব্রতাদি, বিষ্ণু কর্তৃক 
দৈত্যগণের ধ্ৰং, স্কনোর জন্ম ও বিবাহ প্রভৃতি ইহাতে 
ৰণিত হইয়াছে। 

(২) ভূমিখণ্ড--পরহনাদের কাহিনী, তীর্ঘমাহাত্ময, আচার্য, পিতা ও পত্নীর 
তীর্ঘরূপে পরিগণন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট আখ্যান উপাখ্যান, 
ভূবৃত্তান্ত ইত্যাদি এই অংশের বিষয়বস্তু । 

_ (৩) স্বৰ্গখণ্ড--বৈকুণ্ঠাদি দেবলোক ও ভূতপিশীচাদির লোক বর্ণনা, 
ভরতরাজার প্রসঙ্গে দুষ্যস্ত শকুস্তলার উপাখ্যান, পুর্লরব| 

১। দ্র: Farquhar An Outline of the Religions Literature of India. 

1920 পৃঃ ২৪% ২৭১, ৩৭৬ | 
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উর্বশীর উপাখ্যান, বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম ও বিষ্ণুপূজার পদ্ধতি প্রভৃতি 
এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 
মহাভারত অপেক্ষা পদ্মপুরাণের দুয্যস্ত-শকুস্তল| উপাখ্যানের 
সঙ্গে কালিদাসের নাটকের কাহিনীর সাদৃশ্ত অধিকতর | 

(৪) পাতালথণ্ড__পাতালের, বিশেষতঃ নাগলোকের, বর্ণনা, রামায়ণ 
কাহিনী, মন্নু ও প্লাবন হইতে তাহার উদ্ধার, ব্রাহ্মণ রাবণের 
হত্যাজনিত পাপক্ষালনের নিমিত্ত রামকৰ্ত'ক অশ্বমেধ 

'_ যজ্ঞের আয়োজন, শত্ত্গ্রমুখ যোদ্ধগণ সমভিব্যাহারে 
অশ্বের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা এবং অবশেষে বান্মীকি- 
আশ্রমে আগমন, ব্যাসকৰ্ত'ক সর্বপ্রথম পদ্মপুর্লাণ রচনার 
প্রসঙ্গ ; বৈষ্ণবগণের পবিভ্রতম গ্রন্থ স্বরূপ ‘ভাগবতপুরাণে’র 
বৰ্ণনা, কৃষ্ণ ও রাধা এবং অন্যান্য গোগীগণের প্রসঙ্গ, 
বিষু-উপাসকের কর্তব্য প্রভৃতি এই খণ্ডের বিষয়বস্ত। 
এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই খণ্ডে বর্ণিত রামায়ণ 
কাহিনী আংশিকভাবে রামায়ণাস্ছগ হইলেও স্থানে স্থানে 
‘রঘুবংশে’র সহিত ইহার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ । 


(৫) উত্তরখণ্ড৯__বিষুতক্তি ও তৎসংক্লিষ্ট অনুষ্ঠান, উৎসবাদির বর্ণনা, 
'ভগবদ্গীতা*র মাহাত্ম্যকীতন, রাধা ও লগ্মীর অভেদ- 
কথন প্রভৃতি এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয়; 


‘পদ্মপুরাণে'র রচনাকাল অনিশ্চিত। ইহার বিভিন্ন খণ্ড বিভিন্ন কালে 
রচিত বলিয়া মনে হয়। ডঃ হাজরার মতে, এই পুরাণের রচনাকাল 
মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপী । 


১1 ‘ক্ৰিয়াযোগমার' নামক গ্রস্থটকে কেহ কেহ এই খণ্ডের পরিশিষ্ট বলিয়া মনে 
করেন। কিন্ত, প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি স্বতন্ত্ৰ গ্রন্থ । ( এই সম্বন্ধে ‘ক্রিয়াযোগসার' 
প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য | ) 
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জনণুকুমার-সংহিতা১ 

‘শিবপুৱাণ’ কয়েকটি ‘সংহিতা’য় বিভক্ত; সংহিতাগুলির সংখ্যা আদিতে 
সম্ভবতঃ ছিল বার। “শিবপুরাণএর বর্তমান দুইটি সংস্করণে সংহিতা-সংখ্যা 
বিভির। বঙ্গবাসী-সংস্করণে সংহিতা ছয়টি এবং বেস্কটেশ্বর-সংস্করণে সাতটি । 

এই পুরাণের সংহিতাগুলির মধ্যে “সনৎকুমারসংহিতা'টি নিম্নলিখিত 
কারণে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় :-- 

(১) এই সংহিতার অধিকাংশ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে বাংলাদেশে । . 

(২) বঙ্গীয় স্থৃতিকারগণ সর্বপ্রথম তাহাদের গ্রন্থে এই সংহিতার সাহায্য 
লইয়াছেন। একমাত্র হেমাদ্ৰি ছাড়া অপর কোন অবাঙালী স্থৃতিকার 
বোধ হয় ইহার সাহায়্য গ্রহণ করেন নাই। 

(৩) পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত “শিবপুরাণণএ 'িনৎকুমার-সংহিতা” 
অংশটি নাই। j 

কতক যুক্তিবলে ডঃ হাজরা অন্কুমান করেন যে, মূলতঃ 'গনৎকুমার- 
সংহিতা’ই “শিবপুরাণ” নামে অভিহিত ছিল, পরে এই পুরাণে অন্যান্য সংহিতা 
সংযোজিত হইয়াছিল। 

'িনৎকুমার-সংহিতা'র রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের কোন 
সময়ে; ইহার অধ্যায়-সংখ্যা ৫৯। জগৎহুষ্টি, যোগমাহাত্মা, কদ্ৰমাহাত্ম্য, 
লিঙ্গপূজা, তীৰ্থাদিক্থন, দানমাহাত্মা, বাসুনাড়িকাদিনিরপণ, কাশীমাহাত্মা, 
বিপ্ৰমাহাত্মা--এই সংহিতার এইগুণিই প্রধান আলোচ্য বিষয় । 

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত শ্বরজ্ঞাত কতক উপগুরাণ বাংলা 
দেশে রচিত বলিয়া অন্ুমিত হইয়াছে। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে ‘কন্ধি- 
পুরাণ! অন্তত; ইহার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পুথিসমূহের অধিকাংশই 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এই গ্রন্থের রচনাকালের নিয়তর সীমা খৃঃ ১৮শ 
শতকের প্রারম্ভ। বৃহননারদীয়পুরাণে'র কয়েকটি শ্লোক বাংলাদেশে সুবিদিত 


"১1 বিস্তৃত বিবরণের জন্য ভ্ষ্টব্য Our Heritage, Vol. I, 9০0০ 59—63, 
66--68, 


| 
{ 
| 


৯ 
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এবং শিক্ষিত, লোকের মধ্যে বহুল-প্রচলিত। এইরপ দুইটি শ্লোক নিয়ে 
উদ্ধত হইল :__ { 

যন্ত মাতা গৃহে নাণ্তি ভাৰ্যা চাপ্ৰিয়বাদিনী। 

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥ (১৭৪৪) 

আত্মবুদধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধিবিশেষতঃ | 

. পরবুদ্ধিধিনাশায় ক্ীবুদ্ধি: প্রলয়ঙ্করী ॥ (১১৯৩) 

এই উপপ্ৱাণটিও বাংলাদেশে রচিত হুইয়া থাকিতে পারে; অবশ্য, 

এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তের অনুকুল কোন সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। ধৃহযারদীয়- 
পুরাণে'র রচনাকাল সম্ভবতঃ ৭৫০ হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দ । ‘আঙ্গিরর উপ- 
পুরাণ’ (আঃ ৯০০ হইতে ৯০০০ খৃষ্টাব্দ ) পশ্চিমবঙ্গে বা উড়িষ্যায় রচিত 
হইয়াছিল বলিয়| মনে হয়। “লঘুভাগবতপুরাণ” ( আঃ ৮০০--৯০০০ খৃষ্টাব্দ ) 
সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । 


পুরাণসর্বস্ত 


কুলধর সামক এক ব্যক্তি ছিলেন গোঁড়দরবারে একজন বর্মচারী। * 
তিনি জাতিতে ছিলেন বণিক্‌ এবং সুলতান তাহাকে প্রথমে ‘সত্য খা’ ও 
পরে “শুভরাজ খ/ উপাধিতে ভূবিত করেন। গোবর্ধন পাঠক নামে এক 
ব্যক্তি দ্বারা তিনি পুরাণ ও স্থতিবিবয়ক একটি সংগ্রহগ্রস্থ সংকলন করা ইয়া- 
ছিলেন। গ্রন্থটির নাম “পুরাণস্বস্ব'৯, সংকলনকাল ১৩৯৬ শকাব্দ 
( =১৪৭৪--৭৫ খুষ্টাব )। এই গ্ৰন্থ হইতে কুলধরের উক্ত পরিচয় ছাড়াও 
জান! যায় যে, তিনি ছিলেন গৌড়বাসী গজপতির পৌত্র ও পুরুষোত্তমের পুত্র । 

স্বৰ্গীয় রাজেন্্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের পুথির বিবরণে বলিয়াছেন যে, 
ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্যণাসনপদ্ধতি ও পুজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
পুরাণ হইতে শ্লোক সংকলিত হইয়াছে এবং উহাদের ব্যাখ্যা করা, হইয়াছে। 

পুরাণের সারসংকলনম্বরূপ আরও কয়েকটি গ্রন্থ এই দেশে রচিত 


১। Mitra 2 Notices, VI. 2068. 


২৩৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হইয়াছিল। দৃষ্ঠাস্তত্বৱপ ‘পুরাণমার’> ও পপুরাপার্থপ্রকাশক”২-এর উল্লেখ 
করা যায়। ‘পুরাণসার’ নদীয়ার রাজা রুদ্র রায় কর্তৃক ১৭শ খৃষ্টাব্দে শ্লোকে 
রচিত ; শ্লোকসংখ্যা ১৪,০০০ এরও অধিক। ইহাতে নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
প্রধান _িশবচ্ষ্টি, চতুর্দশ মর বিবরণ, পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের, 
বর্ণনা, ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে বিভিন্ন বর্ণের কত‘ব্য, বিষ্ণু, শিব ও দেবীর 
পূজা, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থের বর্ণনা, রত্রপরীক্ষা, পুরাণ উপপুরাণ 
সমূহের নাম ইত্যাদি । 

‘পুরাণার্থপ্রকাশক’ রাধাকান্ত তর্কবাগীশ-রচিত। যবড়দৰ্শন-মত, সৌরাদি- 
মাস, মেবাদিরাশি ও পুরাতন রাজবংশ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও 
বর্ণনা ইহাতে আছে। 

পুরাণের যে কয়খানি ব্যাখ্যাগ্রস্থ ও পদ্ধতি বাঙালী-রচিত বলিয়৷ জান! 
যায়, উহাদের মধ্যে প্রধান গ্রস্থগুলির নাম, গ্র্থকর্তার নামসহ, নিয়ে লিখিত 
হইল। এই তালিকা-বহিভূ্ত বাঙালী-রচিত বহু চণ্ডীটাকা ও ভাগবতব্যাখ্যার 
সন্ধান পাওয়া যায়। 
টং (গ্রস্থনাম বৰ্ণাসুক্ৰমিক ) 

'_ গ্রন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
চ্তীটাকা  পুগরীকাক্ষ . পূর্বপাকিস্তানের ব্যাকরণ প্রসঙ্গে 
বিদ্যাসাগর অন্তর্গত কুমিল্লাস্থিত গ্রন্থকারের পরিচয় 
রামমালা পাঠাগারের দ্রষ্টব্য । এই টীকার 
পুথিশালায় রক্ষিত । একটি পুথির অশ্্ু- 
(দ্রঃ_বাঙ্গালীর সার- লিপিকাল ১৭১৫ 
স্বত অবদান, পৃঃ ৫৪) শকাব্দ (= ১৭৯৩ খুঃ)। 


তন্ববপ্রকাশিক! গোপাল চক্রবর্তী ব. স।. প. ৭৭৫, 
( মাৰ্কণ্ডেয় ১৫০০ | 
চণ্ডীটীক! ) 


১ 9, IX. 3370. 
২! এ, I. 537. 


EN =ৰ==--== 


০০৮০৯ 


পুরাণ ২৩৫ 


ততবার রাধামোহন শর্মা Mitra £ Notices, ভাগবতে'র 
II. 668. সারাৰ্থ । 


নন্দিকেশ্বর- রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ব. সা. প. ১৭%। অলঙ্কার প্রসঙ্গে 


পুরাণদশিতা | যে রামনাথের নাম 
দুৰ্গাপুজাপদ্ধতি পাওয়া যায়, ইনি 
সম্ভবতঃ তীহার 
সহিত. অভিন্ন। 
(অলঙ্কারগ্রসঙ্ 
দ্ৰষ্টব্য )। 
ভাগবত-দশম-চতুতূ্জ ভট্টাচাৰ্য 13896} : Notices 
স্বন্ধকতিপয়- IL 258. 
শ্লোকবিচার 
ভাগবত- গোপাল চক্রবর্তী ঞঁ, I. 259. 
ব্যাথ্যালেশ 
ভাগবতটীক| গ্ৰীনাথ চক্রবর্তী 
ভাগবতবিচার গঙ্গাধর কবিরাজ ইহাতে গ্রন্থকার 
(ইহার পরিচয় প্রতিপন্ন করিবার 
বৈদ্ধকশাস্ত্ৰ প্ৰসঙ্গে চেষ্টা করিয়াছেন 
ব্য) যে, “ভাগবত'কে 
মহাপুরাণ বলা 


২৩৬ সংস্কৃত সাহিতে; বাঙালীর দান 


ভাবার্থদীপিকা- রাধারমণ দাস 
দীপন ভ্রৌধর- 
স্বামীর ‘ভাগবত 
.. টীকা'র ব্যাখ্যা 
দ্বিতীয় স্কন্ধীয়) 
ঞ | 
(তৃতীয় স্কন্ধীয়) 
প্র ঞ 
(পঞ্চম স্কন্ধীয়) 


শ্ৰুতিস্তৃতি- রদুনাথ চক্রবর্তী 
ব্যাখ্যা 


সারাৰ্থদৰশিনী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 


স্থুবোধিনী ৷ মাধবানন্দ চক্রবর্তী 


ব. সা. প,১৪৫৫। 
ও, ১৪৫৬। 
এর, ১৪৫৭ । 

ক. বি. ৫৩৫। আদ্যগ্লোকে বলা 
হইয়াছে, ইহা 
শ্রীধরীয় শ্ৰুতি- 
স্বতির ব্যাখ্যা । 

ক. বি. ২২৪ । ভাগবতটীকা । 


Sastri ; Notices, 
IV. 125. 


পুরাণে বাঙালীর কীতির আলোচনায় ভট্টপল্লী-নিবাসী স্বৰ্গত মহামহোপাধ্যায় 
পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । পুরাণবিবয়ে তিনি মৌলিক 
গ্রন্থ রচনা করেন নাই বটে; কিন্ত, অধিকাংশ পুরাণ উপপুরাণের মূল পুথি 
হইতে উদ্ধার করিয়। বঙ্গান্থবাদসহ উহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া৯ তিনি বাঙালীর 
পুরাণপাঠের পথ স্থগম করিয়াছেন এবং কতক মূল পুরাণকে বিস্বৃতির অন্ধকার 
হইতে স্থৃতির দিবালোকে স্থাপন করিয়াছেন। শুধু পুরাণেই নহে, অন্যান্য 
বিষয়েও তাহার কীতি ন্রণীয়। ‘মহাভারত’ ও '্রামায়ণের সংস্করণ এবং 


১। বঙ্গবাসী£সংস্করণ | 


পুরাণ ২৩৭ 
ৰঙ্গামুবাদ ছাড়াও তিনি কোন কোন দুর্শনগ্রস্থের পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যাখ্যা সংস্কতে 
রচনা করিয়া! গিয়াছেন। দর্শনপ্রসঙ্গে উহাদের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত 
তিনি কতক স্মৃতিগ্ৰন্থের এবং তন্ত্রের সংস্করণ ও বঙ্গাস্ুবাদ করিয়াছেন। একটি 
সংস্কৃত নাটকও তিনি রচনা করিয়াছেন। 


৯ 
ব্যাকরণ 


বতমান যুগে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বাংলাদেশে 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত । কিন্ত, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় পাণিনির ব্যাকরণ যে 
সোৎসাহে আলোচিত হইত, তাহার প্রমাণ বাঙালী-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী,-অন্থুগারী 
ব্যাকরণ ও ‘অষ্টাধ্যায়ী’র টীকাটিগ্ননী। পালযুগের বৈয়াকরণ বিমলমতির 
বাঙালীত্ব সম্বন্ধে অনেক সন্দিহান। ‘মুগ্ধবোধ’ ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবের 
নামাঙ্কিত ‘শতশ্লোকী’ নামক বৈদ্যকগ্রন্থে প্রাপ্ত পরিচয় হইতে কেহ কেহ 
মনে করেন যে বোপদেব বগুড়া জিলার মহাস্থান নগরনিবাসী বৈদ্য ছিলেন। 
কিন্তু, তদীয় নামের সহিত যুক্ত 'মুক্তাফল” ও “হরিলীলাবিবরণ' নামক গ্রন্থ 
দুইটি হইতে মনে হয়, বোপদেৰ দেবগিরির যাদবরাঁজ মহাদেবের ( খৃঃ ১৩শ 
শতক ) মন্ত্রী হেমাদ্রির আশ্রিত পণ্ডিত ছিলেন। 

লক্মণসেনের সভাপণ্ডিত শরণদেব ‘ুৰ্ঘটবৃত্তি || সি 
প্রণেতা কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্ত, সুপ্রসিদ্ধ 
‘চান্তব্যাকরণ’কার চন্দ্ৰগোমী যে বাঙালী ছিলেন তাহা সংশয়াতীত। অপর 
যে সকল বৈয়াকরণকে বাঙালী বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহাদের কথা 
ছাড়িয়া দিলেও এক 'চান্দরব্যাকরণে*র জন্য বাংলাদেশ এই শাস্ত্রে গর্ব করিতে 
পারে। 

বাংলাদেশে ব্যাকরণচর্চার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ 
বাঙালী বৈয়াকরণই বৌদ্ধ এবং, সম্ভবতঃ এই কারণে, তাঁহারা নিজ নিজ 
গ্রন্থে “অষ্টাধ্যায়ী*র বৈদিক: অংশ বর্জন করিয়াছেন। চন্ত্রগোমী ও জিনেন্দ 
পালযুগের লেখক। স্বৃতরাং, তাঁহাদের বৌদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত 
পুরুযোভমদেব যদি লক্ষ্মণসেনের সমকালীন হইয়া থাকেন তাহা হইলে হিন্দু 


ব্যাকরণ ২৩৯, 


রাজার আদেশে বৌদ্ধ পণ্ডিত কতৃকে ব্যাকরণপ্রপয়ণ একটু অদভুত মনে হয় ৷ 
তবে সেনরাজগণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না বলিয়া ইহা অসম্ভব নহে। 


ক্রমদীশ্বর 


" শিংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের প্রণেতা ক্রমদীশ্বর, কাহারও কাহারও মতে, 
বাঙালী ছিলেন। কিন্ত, তাঁহার বাঙালীত্বের নিঃসন্দিগ্ধ কোন প্রমাণ নাই। 
উক্ত গ্রন্থের অষ্টম পাদের অন্তে গ্রস্থকারের যে আত্মপরিচয় আছে তাহা 
হইতে জানা যায় যে, তিনি পুরবগ্রামনিবাসী ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, 
পুর্বগ্াম শব্দে তিনি পূর্ববঙ্গের কোন ‘গ্রামকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু উৎকীর্ণ 
লিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ‘পূৰ্বগ্ৰাম’ দক্ষিণরাটের অন্তর্গত ছিল৯। 

' ‘সংক্ষিপ্তসার’ ব্যাকরণের সঙ্গে মহারাজাধিরাজ জুমর নন্দীর নাম যুক্ত; 
কখনও কখনও এই গ্রস্থকে 'জৌমর ব্যাকরণ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। 
এই ব্যাকরণের উপর জুমর-রচিত বৃত্তির নাম 'রসবতী। ভুমর নন্দীর 
জীবনকাল খৃঃ পঞ্চদশ শতকে বলিয়া বিবেচিত হয়। গোয়ীচন্ত্র নামক এক 
ব্যক্তি ‘সংক্ষিপ্তপারে'র একখানি টীকা রচনা করেন; তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন, যদিও এ সম্বন্ধে সন্দেহাতীত প্রমাণ নাই । গোয়ী- 
চন্দ্রের টাকার উপরেও, বহু টাকা২ রচিত হইয়াছিল । গোয়ীচন্দ্ৰের টাকাকার- 
গণের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য বংশীবদন ও নরনারায়ণ স্তায়পর্ানন | 

‘সংক্ষিপ্তসার’ ব্যাকরণটি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীরই সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া 
মনে হয়। ইহাতে পাণিনির কয়েকটি কঠিন সুত্র বঞ্জিত হুইয়াছে। গ্রন্থটি 
সন্ধি, তিঙস্ত, কন্দত্ত, তদ্ধিত, কারক, সুবস্ত ও সমাস_-এই সাতটি পাদে 
বিভক্ত । ইহার অষ্টম পাদটি প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে রচিত) ইহা সম্ভবতঃ 
পরবর্তী কালে মূল গ্রন্থের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। এই ব্যাকরণের 
অধিকাং শ উদাহরণ ‘ভট্টিকাব্য’ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


১। এই সম্বন্ধে Indian রাত পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠার পাদটাকায় 
নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় প্রমাণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

২। এই টাকাকারগণের নাম নলিনী দানগুপ্ত মহাশয় কতৃক সংগৃহীত হইয়াছে 
{ দ্ৰঃ Indian Culture, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১) | 


২৪০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
চজ্জগোমী১ | 

ইনি প্রাচীন বঙ্গের* প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ | ইহার জন্ম হইয়াছিল উত্তর- 
বঙ্গের বরেন্্রভূমিতে ৷ এই সংবাদ তিব্বতীয় প্রতিহাসিক তাঁরনাথের গ্রন্থ 
ও চন্দ্ৰগোমি-রচিত “মনোহরকল্প” নামক স্তোত্ৰ হইতে জানা যায়। তাহা = 
ছাড়া, তিব্বতী “পাগ-সাম-জোন্-জাং, গ্রন্থের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ; 
গ্রন্থ হইতে জান! যায় যে, তিনি কোন কারণে নির্বাসিত হইয়া চন্দৰদ্বীপে : 
শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিব্বতী ‘তেঙ্গুরে’ তালিকাভুক্ত এক গ্রন্থে 
তাহাকে, সম্ভবতঃ এই কারণেই, ‘দ্বৈপ’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। “তেঙ্ুরে? 
চন্দ্রগোমি-রচিত 'আর্ধতারাদেবীস্তোত্রমুক্তিকাঘলা” নামক গ্রন্থের অনুবাদে 
তীহার অমরচন্দ্র নামও দেখা যায়। তিব্রতদেশীয় গ্রীতিহা এই যে, চন্দ্রগোমী 
নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণ এবং কাব্য ছাড়াও তিনি নাকি 
" বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ব্যান সাধন! বিষয়ে ৩৬টি গ্রন্থ এবং তারা ও মী সন্ধে 
কয়েকটি স্তোত্ৰ রচনা করিয়াছিলেন । 
._ তাঁহার নামের অন্ত্যভাগ ‘গোমিন্‌’ হইতে বুঝা! যায়, তিনি ছিলেন 
বৌদ্ধ। তদীয় ব্যাকরণের স্বরচিত বৃত্তির প্রারম্ভিক মঙ্গলগ্লোকে সৰ্বজ্ঞ- 
স্ততিও তাহার বৌদ্ধত্বের অপর একটি প্রমাণ। তিব্বতীয় গঁতিহ হইতেই 
জান! যায় যে, চন্দ্ৰগোমী নালন্দা মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির শিষ্যত্ব গ্রহণ 
_ করিয়া বৌঙ্কশাল্স এবং সংস্কত ব্যাকরণ, সাহিত্য, তর্কশান্্র প্রভৃতি নান! 
বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন॥ নালন্দায় নাকি বৌদ্ধশান্ত্ৰে পারদর্শী চন্র- 
কীতির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হয় এবং তিনি বৌদ্ধধৰ্মে দীক্ষিত হুন। 
চন্দ্রগোমী নালব্দার আচার্ধপদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। 

বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক ও তান্ত্রিক চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি কিনা ইহা 
পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্কের বিবয়। কেহ কেহ মনে করেন, একই নামে 
একজন প্রাচীন ও একজন অর্ধাচীন পণ্ডিত ছিলেন। কালক্ৰমে উড়য় ব্যক্তিকে 
অভিন্ন বলিয়া মনে কর! হইয়াছে। 

বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমীর কাল সংশয়াতীত নহে। কতক বাহ্যিক 


১। ইহার রচিত অন্তান্য গ্রন্থের জন্ত ‘কাব্য’ ও ‘নটিযমাহিত্য’ প্রসঙ্গ ষ্টবা [| 


ব্যাকরণ - ২৪১ 
অমাণের (exteraal ৎ৮i৫০n০০) বলে তাহার জীবনকাল সম্বন্ধে শুধু 
একট! অনুমান কর! চলে। ভর্ভৃছরির “বাক্যপদীয়ে” এবং কল্হণের 'রাজ- 
'তরঙ্গিণী'তে চন্ত্ৰাচাৰর্য নামক এক বৈয়াকরণ ও তাহার ব্যাকরণ গ্রন্থের উল্লেখ 
আছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, চন্্রাচার্য ও চন্্রগোমী একই ব্যক্তি। 
পাণিনির ব্যাকরণের বামন-অয়াদিত্য কক রচিত “কাণিকা” টাকায় চন্দ্ৰ- 
গোম৷র ৩৫টি স্থত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; অবশ্য, চন্দ্ৰগোমীর নামোল্লেখ করা হয় 
নাই। এই সমস্ত কারণে, মনে করা হয় যে, চন্দ্ৰগোমী সম্ভবতঃ সপ্তম 
‘শতক বা তাহার পূর্বেই জীবিত ছিলেন. 'চান্দ্রব্যাকরণে'র একটি 
সুত্ৰের বৃত্তিতে গুপ্তরাজ কতৃক হুগ-বিজয়ের উল্লেখ আছে। ইহাকে কেহ 
কেহ চন্দ্ৰগোমীর সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া মনে করেন এবং তাহাকে খৃষ্টীয় 
পঞ্চম অথব! বষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া থাকেন। 
-_ চন্ত্রগোমীর ব্যাকরণ ঠাক্্রব্যাকরণ'৯. নামে দ্ুগ্রসিদ্ধ। পাণিনির 
_‘অষ্টাব্যায়ী’কে সংক্ষিপ্ত ও,সহজ করিয়া একটি ব্যাকরণ রচন| করাই ছিল 
তাঁহার উদ্দে পাণিনির আটটি অধ্যায়ের স্থলে চন্দ্র ছয়টি অধ্যায়ে ৰন 
রচনা করিয়াছেন। পাণিনির প্রায় ৪,০০০ স্মন্ৰের স্থলে ‘চান্ত্রব্যাকরণে’র সুত্র- 
সংখ্যা ৩১০০। “অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক ব্যাকরণ ও শ্বরগ্রক্রিয়াকে চঞ্খগোমী 
বর্জন করিয়াছেন। পাণিনির প্রত্যাহারসমুহের মধ্যে একটি তিনি গ্রহণ 
করেন লাই এবং পাণিনির কয়েকটি প্রত্যাহারের স্থলে নিজে প্রত্যাহার 
উদ্ভাবন করিয়াছেন ।. পাণিনির কোন কোন স্থত্ৰকে উচ্চারণ-সৌকৰ্থের 
_ উদেশ্যে তিনি পরিবর্তিত করিয়াছেন। বস্ততঃ, 'কাশিকা/-ধুত উল্লিখিত সুত্র- 
গুলিই চন্দ্ৰগোমীর মৌলিক রচনা। 'চান্দ্রব্যাকরণ, অনেক সময়ে 'অসংগ্ক* 
'আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে । ইহার কারণ শম্ভবতঃ এই যে, এহ 
ব্যাকরণে পৃথকৃতাবে সংজ্ঞা-বিধায়ক সুত্র নাই। পাণিনি-এযুক্ত “সংজ্ঞা 
শব্দটির পরিবর্তে চন্দ্র ‘নামন্‌’ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াও ‘চান্ত্ৰ- 
ব্যাকরণের ঈদৃশ আখ্যা হইয়া থাকিতে পারে। 
উল্লিখিত ছয়টি অধ্যায় ছাড়াও, ‘চান্ত্রব্যাকরণে’ উপাদি সুত্র, ধাতুপাঠ, 


ডি এ 
lie 


+31 সং Bruno Liebich, Leipzig, 1902. 
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২৪২. সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
_ লিঙ্সাস্ুশাসন, উপসর্গবৃতি ও বৰ্ণহত্ৰ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই উনাদি- 
প্রক্রিয়া পাণিনির ' উাদিপ্রক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্ৰ। চান্্র-ধাতুপাঠ পরবর্তী 


কালে কাতন্ন ব্যাকরণে গৃহীত হইয়াছিল। উপসর্গবৃত্তি একমাত্র তিব্বতীয় 
অনুবাদে পাওয়া যায়। বর্ণস্থত্র পাণিনীয় শিক্ষার অনুরূপ । 


এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা কালক্রযে প্রায় নৃপ্ত হইয়াছে। 


ইহার প্রধান কারণ এই যে, ‘ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত হওয়ায় কেবল 
বৌদ্ধগণের গণ্ভীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ পাণিনির প্রভাব তৎ- 
কালে এত গভীর ‘ছিল যে, সমাজে অন্য ব্যাকরণের প্রতি জন সাধারণ 
স্বভাবত:ই হতাদর হইয়াছিল ; "চান্্রব্যাকরণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত 
. পাঁণিনীয় পদ্ধতির বিরোধিতা! করিয়াছিল । কিন্তু, সিংহল বৌদ্ধপ্রধান হইলেও 
' এই ব্যাকরণের প্রতি সিংহলী বৌদ্ধগণ অন্থরক্ত ছিলেন না। ইহার অন্যতম 
কারণ এই যে, কাশ্তপ নামক জনৈক বৌদ্ধ গান্দ্রব্যাকরণে'র “বালাববোধ” 
নামক একটি সংক্ষিপ্তসার রচন! করিয়াছিলেন; ইহা অতিশয় জনপ্রিয় 
হওয়ায় মূল ‘চান্দব্যাকরণ” জনসাধারণ আলোচনা করিত ন|। 

গ্যায়সিন্ধ্যালোক+ নামে একটি তর্কশাস্ত্রের গ্ৰন্থও চন্দ্রগোমি-রচিত বলিয়। 
জানা যায়। 


জিলেক্দরবুদ্ধি ও যৈত্য়েরক্ষিত- 


, জিনেন্দ্ৰ বাঙালী ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন২। বিখ্যাত 
আলঙ্কারিক তামহ ( খৃঃ ৭ম শতকের শেবপাদ হইতে ৮ম শতকের মধ্যভাগ ) 
তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন । স্থতরাং, জিনেন্দ্র খৃঃ ৮ম শতকের মধ্যতাগের 
পরবর্তী হইতে পারেন না। তিনি বে বৌদ্ধ ছিলেন, “জিনেন্্রঁ নামই 
তাহার সাক্ষী। তাহা ছাড়া, ‘বোধিসন্বদেশীয়াচাৰ্য’ বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন। কোন কোন পুধিতে তাঁহাকে খ্কবিররাজেন্দ্ৰ’ আখ্যা দেওয়া 


১ | নৈভেয় রক্ষিতের পরিচয় ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে দষ্টবা [<, 3. 5৫5৮৭ মহাশয়ের প্রবন্ধ, 
*00. Heritage, vol. IV, pt. 1, pp 89-98. 
১। দ্রঃ-দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ, Sir Asutosh Comm, vol. TT, pt. 1. 
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হইয়াছে। তত্ক্কৃত ‘ধাতুপ্ৰদীপে"র প্রারস্তে মঞ্জ্ঘোবের্‌ ‘প্ৰতি শরদধাজ্ঞাপনও 
তাহার বৌদ্ধত্থের ইঙ্গিত দেয়। | 
, ভজিনেক্দ‘অ্টাধ্যাগী’র ‘কাণিকা’ নামক টাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বাকা: 
_, বিবরণপঞ্জিকা৯ নামক গ্রন্থে; ইহাই ‘স্তাগ’ নামে সমধিক পরিচিত । | 

জিনেন্ড্রের গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন মৈত্রেয়রক্ষিত। এই টীকার 
নাম ‘তন্ত্রপ্ৰণীপ’। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ কোন পুথি এখনও পাওয়া যায় নাই। : 
কিন্তু, ইহার উপলভ্যমান অংশ হইতেই ব্যাকরণে গ্রস্থকারের সুক্মবুদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যায়। মৈত্ৰেয় ‘ধাতুপ্রদীপ’ নামেও একখানি গ্রন্থ রচন| করিয়া- 
ছিলেন। ইহা! পাণিনির ধাতুপাঠ অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থের উপর 
ধাতুপ্রদীপটাকা” নামক একটি টীকা আছে। সায়ণাচার্য (খৃঃ ১৪শ শতক) 
‘মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে মৈত্রেয়রক্ষিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহ! হইতে 
রক্ষিতের গ্রন্থের প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন হয়। পুরুষোতমদেব ( খৃষ্টীয় ১২শ 
শতক) ‘পলিতবৃত্তি' ও 'জ্ঞাপকসমুচ্চয়” নামক গ্রন্থে মৈত্রেয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সুতরাং, মৈত্রেয়ের জীবনকালের নিম্নতর সীমারেখা খৃষ্টীয় 
দ্বাদশ শতক। মৈত্রেয স্বয়ং 'মহাভাব্যে'র টাকাকার কজ্জটের ( = কৈয়ট ) 
উক্তি উন্নত করিয়াছেন। কৈয়টের কাল খৃঃ একাদশ শতকের পূৰ্বভাগে; 
ইহাই রক্ষিতের কালের উধৰ্ব'তর সীমারেখা । 

মৈত্ৰেয় রক্ষিত কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তাহা নিঃগংশয়ে বলা 
যায় না। কিন্ত, কতক যুক্তিবলে তাহাকে বাঙাপী বলিয়া মনে 'হয়। তাহার. 
গ্রন্থের উপলভ্যমান সকল পুথিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। “অন্তরপ্রদীপে'র একখানি 
* পুথিও বাংলাদেশের বাহিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। 


ইনি কোন্‌ প্রদেশের লোক ছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে নির্ধারণ করা বায় 
না। ইহার রচিত “ভাষাবৃত্তি'র টীকাকার স্ষ্টিধর বলিয়াছেন যে, পুরুষোতমদের 


১। সং এশ ফৰ, ৰেম দিনা স্নাইট, বাজসহী, ১৯. “| 


০২৪৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


লক্মণসেনের আদেশে তাহার গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা হইতে পুরুষোত্তমকে 
বাঙালী বলিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত কারণগুলিও এই অমুমানের অক্ুককুল-_ 

(১) ব্গীয় ‘ব’ও অন্তঃস্থ ‘ব’ এর মধ্যে ভাবাবৃত্তিতে কোন পাৰ্থক্য 

৷ করা হয় নাই ; বাঙালী লেখকগণের ইহ! একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । 

5), পাণিনির খাখ।২৪ সংখ্যক স্বত্রের বৃত্তিতে পুরুষোভম “লেখকো 

। নান্তিদোবকঃ’ কথাটি লিখিয়াছেন; বাঙালী লিপিকাঁরগণের মধ্যে 
৷ এই কথাটি বহুলগ্রচলিত | 
হি ৩. পাণিশির ৬৷২।১১০ সংখ্যক স্থত্রের ব্য্যায় ‘পদ্মাবতী’ নদীর উল্লেখ; 
৷ এই নদী বাংলাদেশের পদ্মানদী বলিয়াই মনে হয়। 
_ ছষ্টিধরের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হইলে পুক্লষোত্তম বঙ্গেশর লক্ষ্মণগেনের 
সমসাময়িক, অর্থাৎ তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক। সৰ্বানন৷ ১১৫৯ 
খৃষ্টাৰে পুরুযোতমের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ একই শতকের গোয়ীচন্ত্র 
‘মংক্ষিপ্মারের টাকায় “ভাষাবুক্তি'র অংশ উদ্ধত করিয়াছেন। 

'ভাষাবৃত্তি'র প্রারম্ভিক শ্লোকে পুক্লযোত্তম বুদ্ধদেবের বন্দনা করিয়াছেন। 
কোন কোন উদদাহরণে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল 
কারণে, মনে হয়, তিনি ছিলেন.বৌদ্দ। 

'হারাবলী” ও ‘ত্ৰিকাণুশেষ’, প্ৰভৃতি অভিধান, “গণবৃত্তি, চেক 
; নামক ব্যাকরণগ্র্থ, “সুভাষিতমুক্তাবলী’ নামক কোশকাব্য এবং ‘বিষ্ণুভক্তি- 
৷ কল্পলত|’ নামক স্তোত্ৰ পুর্লষোত্তমের নামাঙ্কিত । কিন্তু, এই পূরুষোত্তম ও 
৷ ভভাষাৰৃত্তিকার অভির কিনা সেই বিষয়ে সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। টু 

পুরুষোত্তমের ‘ভাবাবৃত্তি’> পাণিনির “অষ্টাধ্যায়ী'র টীকা ।  পুরুষোত্তম 
‘অষ্টাধ্যায়ী’র বৈদিক অংশের বৃত্তি রচনা করেন নাই। সংক্ষেপ ও সহজ- 
বোধ্যত| 'ভাষাবৃত্তি'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট; | 
* ইহার উপর “তাবাবৃত্যর্থবিবৃতি? নামক একটি টীকা হুষ্টিধ রচনা করেন। 


১। সং (ক) প্রীশ চক্রবর্তী, বরেন্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী, ১৯১৮, 
(খ) Bibliotheca Indica, New Series, No. 1378, কলিকাতা, ১৯১২ 


{ স্বষ্টিধরের ব্যাখ্যা সহ)। J 
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শরণ + 

ইঁহার পরিচয় বিবিধ কাব্যগ্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। 

জয়দেব ইহার সম্বন্ধে ‘শ্লাঘ্যো দুরূহক্রতেঃ' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। , 
ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, ‘হুৰ্ঘটবৃত্তি'কার শরণদেব ও ইনি অতিষ্ন 
ব্যক্তি। ‘হুৰ্ঘটবৃত্তি একটি ব্যাকরপরিষয়ক গ্রন্থ ; ইহাতে যে সমস্ত প্রয়োগ 
অপাণিনীয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেই প্রয়োগগুলির শুদ্ধি বিচার 
করা হইয়াছে। 


বূপগোন্বামী 
ইহার পরিচয় ও জীবনকাল লিখিত হইয়াছে। 

রূপগোন্বামী 'সংক্ষেপ-( বা লঘু) হরিনামামৃতব্যাকরণ’ নামে একখানি 
ব্যাকরণ রচন! করিয়াছিলেন১। ইহার বৈশিষ্ট্য এই থে, ইহাতে সংজ্ঞা ও 
উদ্বাহরণগুলি রাধারুফের বা ক্ুষ্চলীলার নামাঙ্কিত; অধিকাংশ সুত্রে বিষ্ণুর 
বা তাহার সহিত লুক দেবদেবীর নাম আছে। কয়েকটি নমুনা 
দেওয়া গেল। প্রথম স্থত্রট এই--‘নারায়নাদুতুতোহয়ং বর্ণকরম: | সংজ্ঞা- 
গ্রকরণের আদি হুত্র-_'তত্রাদৌ চতুৰ্দশ সৰ্বেশ্বরা:’; অর্থাৎ, পাণিনির 
'অচঃ প্রত্যাহায়ের অন্তৰ্গত স্বরগুলির নাম সৰ্বেশ্বর। &ঁ প্রকরণের দ্বিতীয় 
সুত্র-‘দশ দশাবতারাঃ’ ; পাণিনির ‘অক্‌’ প্রত্যাহারে যে মবর্ণগুলিকে বুবান 
হইয়াছে, উহাদের নাম দশাবতার। ব্যঞ্জনবৰ্ণ বুঝাইতে ‘বিষ্ণুজন' শব্দের 
প্রয়োগ কর। হইয়াছে--‘কাদয়ে| বিষুধজলাঃ | সর্বেশ্বর-( স্বর ) সন্ধি 

১। কেহ কেহ মনে করেন, এই ব্যাকরণ, সনাতন গোস্বামী কতৃক রচিত। ডঃ 
পরপ্রীহরিনামাদতব)াকরণন্‌, সং পুরীদাস, পরিশিষ্ট পৃঃ ১ এবং 'হরিনামামৃতদ্‌, মুপিদাবাণ সংস্করণ 
১৩৩৭ বঙ্গাদ, বিজ্ঞাপন ও 'বালতোষিপী' টাকার লিঙ্বোদ্ধংত অংশ £-- 

,,,সনাতনগোস্ব|মিনাং সুতা নুসারেণ .‘ ‘ ‘জীবগোস্বামিনাম| গ্রস্বকারঃ.,.,. . হরিনামামৃতাখ্য- 

ইৈযাফারণমারতবপ,.. ০ 

স্থগীল দে মহাশয় মনে করেন থে, এই ব্যাকরণখানি ভীবগোস্থামি-রচিত এবং ইহা 
ধ্ৰুহথ ও ‘লঘু’ এই দুই আকারে প্রচলিত ছিল। (অঃ_ Early Hist. of Valsnava 
1516 ইত্যাদি গ্ৰন্থ (১৯৪২), পৃঃ ১১৬ | 


২৪৬... সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রকরণের প্রথম স্থত্রটি এই--“দশাবতার একাত্মকে মিলিত্বা ত্রিবিক্রমঃ? | 
দশাবতার অর্থাৎ সবর্ণগুলি পরস্পর মিলিত হইয়! ত্ৰিবিক্ৰম অর্থাৎ দীর্ঘস্বরে 
পরিণত হয়। উদাহরণ আছে-__কৃষ্ণাগ্রে, হরি হরীতি বিষ্ণ,দয় ইত্যাদি 
, এই ব্যাকরণ প্রণয়নে গ্রস্থকারের কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় আছে 
বটে ; কিন্ত, 'অষ্টাধ্যায়ী* প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাকরণগুলির তুলনায় ইহাতে 
ব্যাকরণশিক্ষাপদ্ধতিতে কোন অভিনবন্ধ নাই। ব্যাকরণ শিক্ষা ও পৰিত্ৰ- 
নামসংকীর্তন১_-এই উভয় উদ্দেশ্যের যুগপৎ সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! 
বৈষ্ণবগণের হিতাৰ্থে ইহা রচিত হইয়াছিল: 


জীবগোস্বামী 


ইহার জীবনী বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত ব্যাকরণের স্ায় জীবগোস্বামীও 'হরিনামামৃত” ২ নামক একটি 
ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন; এই গ্রন্থটি পূৰ্বগ্ৰ অপেক্ষা বৃহত্তৰ। 
সম্ভবতঃ পূৰ্বগছ্ের ন্যুনতা-পূরণই ছিল জীবের উদ্দেশ্য। 

ইনি স্ব-রচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্টস্বরপ 'ধাতুসংগরহ বা ‘ধাতুহ্ত্ৰ- 
মালিক!’ (1) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 


পুগুৰীকাক্ষ বিস্ধাষাগর 
ইনি রত্বাকরের পৌন্র ও শ্রীকান্তের পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন 
তট্টকাব্যের টীকাশেষে। ইহার জন্মকাল নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় নাই ; খৃষ্টীয় 


যোড়শ শতকের প্রথম ভাগ হইতে কলাপব্যাকরণসংক্রান্ত অনেক গ্ৰ্থের- 


লেখকই বিগ্কাসাগরের মতের উল্লেখ করিয়াছেন) 


১। এই সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস নিমোদ্ধত গ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে £_.: : 
সাঙ্কেত্যং পারিহান্তং বা স্তোভং হেলনমেব ৰা । = ES 
বৈকুণ্ঠনামগ্ৰ হণমশেষাঘহরং বিহুঃ ॥ শ্রীমস্ভাগবত-_৬1২1১৪ । 


২। সং-(ক) পুরীদাস, ১৯৪৭, (খ) “বালতোষিণী* টীকা সহ-_গোগীচরণ দাস 


€ ২য় সংস্করণ-_ব্রজনাথ মিশ্ৰ, মুৰ্শিদাবাদ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ) । 


জু 


টন রুল এরি রস ০ বার সিসি, 1,১১৬ ৬ =< 


"ব্যাকরণ ২৪৭" 


পুগুরীকাক্ষ নানাবিষয়েই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তত্ৰচিত ব্যাকরণ 

গ্রন্থগুলির নাম নিয়ে লিখিত হুইল ঃ-- 
(১) কাতনত্প্রদীপ-_ছুর্গসিংহ-রচিত “কাতন্তবৃত্তিটীকা”র ব্যাখা । হর এ; 
বিশেষ মুদ্রিত হুইয়াছেং এবং কতক অংশের পুথির বিচ্ছিন্ন _ 


অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে ।৩ 

(২) ন্যাসটীকা, ) এই তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ ‘কাতম্প্রদীপে’ 
(৩) কারককোমুদী আছে।৪ 
(৪) তন্্চিগামণিপ্রকাশ 
(৫) কাতন্্পরিশিষ্টটাকা |৫ 
বলরাম পঞ্চানন 

সইহার নাম ও উপাধি হইতে মনে হয়, 11 খাঙালী ! কিন্ত, 
ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় ন!। 


'প্রবোধপ্রকাশ”৬ নামক একটি ব্যাকরণগ্রন্থ ১৮৭ | ইহা! একখানি 
শৈব ব্যাকরণ। ইহাতে স্বরবৰ্ণের নাম ‘শিব’ ও ব্যঞ্জনবৰ্ণমমূহকে অভিহিত 
করা হইয়াছে ‘শক্তি’ নামে। 

‘ধাতুপ্রকাশ’ নামক একটি ধাতুপাঠও বলরামের নামের সহিত যুক্ত 
দেখা যায়। 


১1 আনহার নৰ বা |; 
২ ॥। গুরুনাথ বিছ্যানিধির কলাপব্যাকরণের সংস্করণ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ 
৩। ঢাক! ৰিশ্ববিদ্ঠালরের ৩৬৭৮ ও ৪৩৪৮ সংখ্যক পুথি । 
৪ । ‘বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ &৫। ৭7710 সম্ভবতঃ 
স্থায়শান্ত্ৰের গ্ৰন্থ । 
৫। কে) আংশিকভাবে মুদ্রিত ( গুরুনাথ বিদ্যানিখির ১৩২১ বঙ্গাৰে প্রকাশিত 
“কাঁতন্্পরিশিষ্টম্‌* নামক গ্রন্থে) । 
(খ) সম্পূৰ্ণ প্রতিলিপি_Regelng £ 1595 Office Cat., p. 769, 
৬ | wঃ—Belvalkar: Systems of Sanskrit Grammer, p. 114. 
পুখির জন্য দ্ৰষ্টব্য I. 0. IL, 977" | 


২৪৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ঈশ্বরচন্দ্র বি্তাসাগর 


(১৮২০ ১৮৯১) 


এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের পরিচয় বাংলাদেশে নূতন করিয়া দেওয়ার 
নহে। ইনি মৌলিক কোন ব্যাকরণ রচন! না করিয়া গেলেও পাঁণিনির 
ব্যাকরণ পাঠের পথ স্গুগম করিয়! গিয়াছেন। বস্তুতঃ, তীহার “ব্যাকরণ- 
কৌমুদী’ না থাকিলে ‘অষ্টাধ্যায়ী’র চর্চা অন্ততঃ বাংলাদেশ বোধ হয় অনেক 
পূৰ্বেই লুপ্ত হইত। বিগ্তাসাগর মহাশয় পাণিনির কুত্রগুলিকে সহজভাবে 
উপস্থাপিত করিয়া শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
_ পাণিনির একটি দীর্ঘস্থত্রের স্থলে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত স্থত্র তিনি রচনা 
করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে পূর্বাচার্যগণের সংজ্ঞা বুঝাইতে পাণিনি কোন 
সুত্র রচনা করেন নাই। এইরূপ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংজ্ঞাবোধক সুত্র 
রচনা করিয়াছেন ।. কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 
(১) পাণিনির দুর্বোধ্য স্থত্রের পরিবর্তে সহজ সুত্ৰ 
পঞ্চমী বিভক্তে স্থলে ‘নিকৃষ্টাদেকোৎকর্ষে' “বোপসর্জনগ্ত” স্থলে ‘সহঃ 
সো বিভাষাঠ।২ 
(৩) দীৰ্ঘহ্ৃত্ৰের সংক্ষেপ 
!প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথম” স্থলে 'অভিধেয়মাত্রে 
প্রথমা’ এবং ‘কৰ্তবি’। 
(৩) সংজ্ঞাবোধক স্থত্ৰ 
পাণিনি কারকের সংস্ঞাবোধক কোন সুত্র রচনা করেন 
নাই। এই শব্দ বুঝাইতে বিস্তাসাগর মহাশয় লিখিলেন-- . 
্রিয়ান্বয়ি কারকম্‌। পাণিনি সমাসের কোন সংজ্ঞা দেন নাই। 
বিদ্তাসাগর মহাশয় সমাস বুঝাইতে বলিলেন-_একপদীভাবঃ সমাসঃ। 


১। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১ম ভাগ, ১৮৫৩ ২য় ভাগ, ১৮৫৩ ওয় ভাগ," ১৮৫৪১ 8d 
ভাগ, ১৮৬২। 

২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “উপক্রমণিকা' ( কলিকাতা, সম্বৎ সীল ব্যাকরণ 
শিক্ষার্থীর জন্য বাংলায় রচিত । 


ব্যাকরণ ও ২৪৯ 
‘ব্যাকরণকৌমুদ্বী’ চারিটি খণ্ডে ৰিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে সংজ্ঞা, পরিভাষা, 


"সন্ধি, শব্দরূপ, লিঙ্গপ্রকরণ ও বিবিধ বিষয়; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে 


তিঙস্তপ্রকরণ, সনস্তাদি প্রক্ৰিয়া, আত্মনেপদ পরস্মৈপদ বিধান, বাচ্য, কৃ 
প্রকরণ এবং চতুৰ্থ খণ্ডে কারক, বিভক্তি, সমাস, তদ্ধিত, স্্রীপ্রত্যয় ইত্যাদি। 


চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার 
ইনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলান্তৰ্গত সেরপুরনগরনিবাসী। 


_ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত । ইহার পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে রাধাকান্ত 


সিদ্ধান্তবাগীশ ও ব্ৰহ্মময়ী। কলিকাতার সরকারী সংস্কত বিদ্যালয়ে ইনি!" 
অগ্ঠতম অধ্যাপক ছিলেন ৷ তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ব্যাকরণ কাব্য, নাটক, স্থৃতিশাস্ত্র | 
প্রভৃতি বিষয়ে তাহার উল্লেখযোগ্য কীতি আছে। 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্যাকরণগ্রন্থের নাম ‘কাতন্ত্ৰছন্দঃপ্রক্ৰিয়’” । ইহার 
বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের নিজের উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল £_- 
“কাতন্ত্ৰে ছান্দসক্ৰিয়ায়| উপেক্ষিতত্বাৎ কাতন্্াস্থসারিণী কাতন্ত্ৰন্দঃ- 
প্রক্রিয়েয়মন্মাভিবিরচিতা |: ণাদিকা অপি ছান্দদাঃ শব্দ! 
ব্যুৎপাদদিতাঃ1.......। স্থত্ৰং বৃত্তিশ্চোভয়মপি ময়ৈব ব্যরচি।"২ 
উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও বাঙালী-রচিত অপর কতক ব্যাকরণগ্রস্থের 
সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলির অধিকাংশই সংক্ষিপ্তসার ও টাকাটিগ্ননী। 
এই জাতীয় প্রধান প্রধান প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির নাম, উহাদের, 
রচয়িতার নামসহ, নিয়ে লিখিত হইন। 


১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৬ . 
২। “কাতর প্রক্রিয়ার অনুক্রমণিক! দ্ৰষ্টব্য । 


২৫০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


/ [ গ্ৰন্থনাম বৰ্ণাসুক্ৰমিক ]. 
a নী.:) পুথি ৷. 
অব্যয়বিবেক  * তারাপদ চৌধুরী পাটনায় প্রকাশিত, 
| সংবৎ ২০০২। 
'অষ্টমঙ্গলা রামকিশোর চক্রবর্তী 3856: £ 
(দুর্গসিংহের Notices, I. 17 
'পাদের টাকা) 
| আশুবোধব্যাকরণ তারানাথ ‘অষ্টাধ্যায়ী’ 
‘ তৃর্কবাচম্গতি অবলম্বনে রচিত! 
উপসর্গবৃত্তি ভরতমন্লিক Sastri : 
ৰ) Notices, 
IL. 28 
কৰিরাজ সুষেণচাৰ্ব কাতন্ত্ৰবৃত্তিপঞ্জিকা- 
*টিগ্লনী। 


কলাপসার রামকুমার স্তায়ভূবণ 7389৮ £ গ্ৰন্থকারের পরিচয় = 
Notices, বন্যবংশজ রামগতি 
I. 44 বাচন্পতি-স্ুত। 


'কলাপতত্তার্ণণ  বঘুনন্দনাচাৰ্ 1.0. 759 i 
শিরোমণি Mitra: ৰ 
Notices, VII. 


Pp. 101 


ক্ডি+ এক 


গ্রন্থ ্রস্থকার 


' কলাপতন্ববোধিনী রামচন্দ্র 
(১ম, ২য়, ওয় খণ্ড) 


ব.লা,প* ২৫৭ 


২৫১ 


(ক)-(গ), ১২৮০, 


৯২৮৮ 


রামনাথ-রচিত এই 
গ্রন্থ ও অত্যান্ত 
ব্যাকরণ-্গ্রস্থের জন্তু 
দ্ৰষ্টব্য ‘বাঙ্গালীর 
সারম্বত অবদান’, 
পৃঃ ১৭৪ | ইহার 
ব্যক্তিগত পরিচয় 
অলঙ্কার  এযঙ্গে. 
দ্ৰষ্টব্য । 


২৫২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্ৰন্থ গ্রন্কার  9।  লশপুখি মন্তব্য 
কারকচক্ৰ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ব,সা.প. ২৯৪ 
সংখ্যক পুথি । 


কারকরহনহ্ক = রামনাথ বিদ্যাবাচস্গতি 


কারকোল্লাস  ভৱতমন্লিক প্রকাশিত, 


কুৎপাদবিবরণ  রখুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় 38981 £ 


Notices, 
1]. 39 
ৰুন্মঞ্জরী শিবরাম দিশ এ. সো.জি গ্রন্থকার গোপীরমণ 
| ৪৪০২ চক্রবর্তীর পুত্ৰ । 
কৌমারব্যাকরণ- গঙ্গাধর কবিরাজ ॥ 
টীকা 
গণপাঠ গঙ্গাধর কবিরাজ 88৪0]; সগ্ধবোধ? ব্যাকরণ 
Notices, অমুসারে রচিত । 
247 


গণমাৰ্তও নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন 1.0. 889 


এ, সে. জি 


১৭৫১, ৮৯২৩, গ্রস্থটিকে 


৫৫৭৬ বি 


গ্রন্থকার বৈদ্যা। 

বলা 
হইয়াছে,‘বৈয়াকরণ- 
জীবাতু’; ইহাতে 


পুথি মন্তব্য 
Notices, 
II. 109 
ই'হার পরিচয় 
অলঙ্কার প্রসঙ্গে 
দ্রব্য! স্বীয় 
.. “কাব্যচন্দ্রিকা"য 
ইনি এই গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 
গ্রন্থকারের পরিচয় 
Notices, I. বৈদিক ব্ৰাহ্মণ, 
198 জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশের 
পুত্ৰ 1 
ক, বি. ৫০২ পণ্তে রচিত। 
লিপিকাল-- 
১৬৭১ শকাব্দ 
(১৭৪৯ খঃ)। 
10.840 
Sastri : শ্রীপতিদত্তের 
Notices, 'কাতন্ত্রপকিশিষ্টের 
I. 224 ব্যাখা । 
এ. লো. জি ৪৫২৫, 


৩৮৯৭, ১৬১৩, ১৬১৯৪ 


১৮.৬৯৬ ৯৬১৯.৬1 


গ্ৰন্থ গ্রন্থকার 
পরিশেব-সিদ্ধান্ত- শিবরাম 
রত্বাকর চক্রবতী 
প্রয়োগোত্তম- পুরুষোত্তম 
রত্বমালা ভট্টাচাৰ্য 
প্রয়োগরত্বমালা 
বর্ণবিবেকটীকা রামনাথ 
বিস্াবাচম্পতি 
বৰ্ণপ্রকাশ কর্ণপুর গোস্বামী 
বাক্যগোবিন্দ রামেশ্বর সেন 
ৰাক্যতন্ব সিদ্ধান্ত পঞ্চানন 
বালবোধিলী দামোদর কবিভূবণ 


পুথি 


1;২৫৫ 


এ. গো. জি ৩৪৪৯ কাতস্ত্ৰের টীকা 


Mitra : 
Notices, 
JV. 1819, 


VII. 2278 


ৰ. সা. প. ৬১০ 
৬১৬ 


Sustri 2 

Notices, 

I, 828. 
Sastri : 
Notices, 
II. 184 


Mitra 2 
Notices £ 
1. 296 
Mitra: 
Notices, 
IX. 2929 


পাণিনির সংক্ষিপ্ত-, 
সার। সন্ধিপ্রকরণ 
হইক্কে কৃৎ প্রকরণ 


পর্যন্ত পদসমূহের 


প্রয়োগকথন। 


মণিপুররাজ মল্পদেবের 
আদেশে রচিত। 


কারক সমূহের 
দার্শনিক আলোচনা 
ও প্রয়োগ ইহার 
বিষয়বস্তু । 


্প 


4 সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান = 


গ্রন্থ 4 গ্রন্থকার i পথি । মন্তব্য 
বিতক্তিতন্ত ৰমাকান্ত চক্রবর্তী 98৪৮৮ £ ৰ) 
Notices, 
s+ 1. 888 
‘ব্যাকরণকৌযুদী  বলদেব বিদ্াভূষণ ব্য £--চিন্নয় বঙ্গ, 
Iie , $ . পৃঃ ২০৭ । 
ব্যাকরণসংগ্রহ  গঙ্গাধর শর্মা Mitra : ‘মুগ্ধবোধে’র সার- 
{ Notices, সংকলন | 
| হা. 547 
ব্যাকারদীপিকা নারায়ণ বসা: প. “সংক্ষিপ্তসারে 
ন্যায়পঞ্চানন চি ৪২৪ ৰাদৰোধিন্তাঃ টীকা! 
f সমালপাদান্ত৷ |” 
ব্যাখ্যাসার হরিরাম চক্রবর্তী = কাতন্ত্ৰের টাকা । 
গর রামদাস | লে 
ভাবাৰ্থ _ মহেশ পঞ্চানন 9৪99৭, ০৮০০৪, সংক্ষি্তসারব্যাখ্যা- 
পা হা, 281 সুবস্ত পাদ। 
মনোরম! . রামনাথ Sastri, Notices, কাতন্ত্ৰীয়ধাতুগণবৃত্তি । 
৷ 1. 210 গ্রন্থকারের পরিচয়--. 
বেদগর্ভতর্কা চাধ্যাত্বজ, 
রায়িকুলপ্রহ্থত। 


fhe _ কেদগর্ড তৰ্কাচাৰ্য এ. সো.জি ৩৪০৯ _ কাতন্লধাতুবৃত্তি। 
মুগ্ধবোধ-  রামতৰ্কবাগীৰণ বসা. প. ২২১, 


ট্পিনী ৷ ৭২২, ৭৪৭, ৭৫২, 
১৩৪৭-৫০ 


এ ব্যাকরণ 
গ্রন্থ গ্রন্থকার পুথি 
সুগ্ধবোধটীকা ;/ এ গর, e৮৯। 


| মাধব তৰ্কপিন্ধান্ত 


রূপগ্রকাশ কুল্,কভটট 


লঘুবুত্তি ‘ভাবসেন 
লিঙ্গাদি- 

সংগ্ৰহ ভরতগেন 
লিঙ্গাদি- রামনাথ 
সংগ্রহ  বিভ্তাভূবণ 
শব্দাৰ্থ তারানাথ তর্ক- 
রত্ব বাচস্পতি 


Sastri, Notices, 
I. 824 


Mitra, Notices, 
I. 529 
Sastri, Notices, 
]], 182 


যত্বকারিক| মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ব* সা, প. ৮২৫। 


শব্দশান্্র* রঘুনন্দন ভট্টাচার্য Sastri, Notices, 


বিৰতি 


১৭ 


* I. 858 


মন্তব্য 


দ্রব্য :--‘বাঙ্গালীর 
সারম্বত অবদান’, 
পৃঃ২২০। হঁহার 
পরিচয় ও জীবনকাল 
অলঙ্কারপ্রসঙগে 'উষ্টব্য | * 


ইঁহার পরিচয়ের জন্তু 
জব্য ব. সা. প. 
পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ” 
১৭৫-১৭৮ | 

ধাতুর অর্থ নির্ধারণ- 
পূৰ্বক ধাতুরূপ নিরূপণ । 


প্রকাশিত, ‘কলিকাতা, 

সম্বৎ ১৯০৮। ব্যাকরণের 

নানাবিষয়“বৈয়াকরণমত- * 
জিজ্ঞান্ছনাং বঙ্গদেশীয়|” 

নামুপকা ার্থম্” এই গ্রন্থে 

আলোচিত হইয়াছে। 


কলাপের ক্কৃদন্তাংশের 
টীকা। 


২৮৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থ £ উল গ্রন্থকার পুথি ১১১ মস্তব্য it 
শব্দবোধ- রামকিশোর ' বোদ্বাইয়ে প্রকাশিত । 
প্রকাশিকা = দ্রঃ চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১৭৩ | 
" গ্রন্থকারের পরিচয় 
পূর্ববঙ্গের  মেহারের 
yj সৰ্ব্ববিদ্যাবংশীয় । 
, শৰ্দসাধ্য: রামনাথ চক্রবর্তী 95৪৮৮5০৮০০৪, কাতস্ত্ৰাস্বসারে অকারাদি 
_গ্রবোধিনী L 855. শব্দের রূপকথন। 
শব্দাবলী রামভদ্র স্তায়ালঙ্কার !. 0. 889 সুপদ্মব্যাকরণের শব্দরূপ- 
বিষয়ক অংশের শ্লোকাত্মক 
সারসংকলন। , 
সংক্ষিপ্ত- ব. সা প. ৫৪৩ 
সারে বাল- y 
বোধিন্তাঃ 
টিগ্ননী 
(পদ্ধিপাদীয়া) বংশীবদন ভট্টাচাৰ্য 
র্‌ 
(অবস্তপাদীয়া) ও ঞ্র১৭। 
প্ৰ 


(ষষ্ঠীপাদীয়|) ক," ৬৯৪] 

বংক্ষিপ্তগারন্বন্ত- রামেশ্বর তর্কা- 9৮৬৮৮, Notices, 

টীকাদীধিতি লঙ্কার II. 823 
'সংক্ষিধ্গার-কারক- গোপাল চক্রবর্তা Sastri, Notices, 

পাদটিগ্রনী ! | * VII. 821 
‘ সংক্ষিপ্তগীর- ৷ অভিরাম : ৪898, Notices, 

কৌমুদী _ ৰিষ্তালঙ্কাক” 1. 390 

সংক্ষিপ্রারটীকা স্তায়পঞ্চানন৷  ক. বি. ৪১০। ৷ 

৷ ২ 

11 [9 _ ভাচুটী 


নিই, 


ব্যাকরণ ২৫৯ 


গ্রন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
সারনির্ণয় রমাকান্ত চক্রবর্তী 389, N০oti০০৪, কলাপের নাম-কারক- 
| IL 408 সমাস-তদ্ধিত প্রকরণের 
* / পরিপূরকম্বরপ রচিত। 
সারম্বতপ্রদীপ বিদ্যাভুষপ agri, Notices, 
I. 404. 
সারাবলী নারায়ণ বন্যো- ক: বি. ৪৯৪-৫০১ সন্ধিপাদ, তিঙন্ত, ক্ৎ, 
পাধ্যায় 19886. Notices, তদ্ধিত, কারক, হ্বস্ত, 
IL. 245, সমান । এই পুথিগুলির . 
মধ্যে প্রাচীনতম পুথির 
a অমুলিপিকাল ১৬৪৬, 
ৰণ শকাব্দ (= ১৭২৪ খৃঃ )। 
সুখলেখন ভরতমল্লিক I কলিকতো সংস্কৃত সাহিত্য 
y পরিষদ হইতে প্রকাশিত। 
ইহাতে পত্ববিধি ও যত্ব- 
বিধি প্রভৃতি প্লোকাকারে 
'_ লিখিত হইয়াছে। শুদ্ধ 
সংস্কত. রচনা সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে শিক্ষাদান এই 
ৰঃ গ্রন্থের উদ্দেশ্। { 
সেতুসংগ্ৰহ: গজাধর ব.লা.প, ৪৫: মুন্ধরোধটাকা |: ইহা ৯৮৩৫' 
তৰ্কবাগীশ খৃষ্টাৰ্দে রচিত। গঙ্গাধর 
ৰ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক 
গমন করেন । ৰ 
জলির এই যে, অনেক: বাঙালী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের 
(৩1777512718 রিনি 717 
টর্চ ভালাকাত ভতগ ককাক হাও) তা 


১। ; কবিরা st, te 


১০ 
অভিধান 
প্রাচীন কাল হইতেই অভিধান-পাঠ, “এমন কি অভিধানের অংশবিশেষ 
মুখস্থ করা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত 
, হুইত। অভিধান-যাহিত্যের প্রতি বাঙালী পঞ্ডিতগণ স্বভাবতঃই অবহিত 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহু অভিধান এবং প্রসিদ্ধ অভিধানের টীকা 


রচনা! করিয়াছিলেন। নিয়ে এইরূপ গ্রস্থাবলী ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় 
সংক্ষেপে লিখিত হইল। 


পুরুবোত্তমদেব 
৷. ইনি. ও বৈয়াকরণ পুক্লষোত্তম সম্ভবতঃ অভিন্ন! বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমের 
পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 
পুরুষোত্রম-রচিত ‘ত্রিকাগুশেষ’* বিখ্যাত অভিধান। ইহা তিন অধ্যায়ে 
রচিত এবং “নামলিঙ্গাস্থশীসন” বা ‘অমরকোষে’র পরিশিষ্টস্বরূপ । ‘অমরকোষে’র 
’ অপূর্ণ অংশ পুরণ করাই: গ্রস্ককারের উদ্দেশ্য; ইহা তিনি এই গ্রন্থে (১১২) 
_ নিজেই বলিয়াছেন। ‘ত্ৰিকাগুশেষ’ শ্লোকাকারে রচিত। 
পুরুষোত্তমের: অপর অভিধানগুলির নাম “হাঁরাবলী”, 'বর্ণদেশনা” ও 
‘দ্বি্পকোষ’।  “হারাবলী*২ ২৭৮টি শ্লোকে রচিত; ইহাতে সাধারণতঃ 
অপ্রচলিত প্রতিশব্দ ও সমধ্ৰনিবিশিষ্ট ভিন্নাৰ্থক শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 
ববর্ণদেশনা”৩ গ্রন্থটি গন্তে রচিত। ইহাতে বিভিন্নকূপ বর্ণবিস্তাসবিশিষ্ট শব্দের 
সংগ্রহ আছে। ইহার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, গৌড়ীয় লিপিরূপের জন্য 
যেসকল শব্দের বানানে বিভ্রান্তির লুষ্টি হইতে পারে,সেই জাতীয় অনেক শব্দের 


১ | টাকাসহ প্রকাশিত, বেস্কটেশ্বরপ্রেন্‌, বোম্বাই । ৰ 
২। “অভিধানসংগরহে'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, বোদ্বাই, ১৮৮৭ । 
৩) অঃ—India Office: Catalogue, 103940; অ,ওব685, 


অভিধান ৬১ 


আলোচনা ইহাতে আছে। দ্বিরূপকোষ”১ ৭৫টি শ্লোকে রচিত । ইহাতে এমন 
শব্দ সকল সংগৃহীত হইয়াছে যাহাদের বর্ণবিস্তাস-পদ্ধতি দ্বিবিধ। 

“একাক্ষরকোব”২ নামক একটি অভিধানও পুরুযোভমের নামের সহিত 
যুক্ত। 


সৰ্বানন্দ 


ইনি আতিহরপুত্র ও বন্দ্যঘটীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সৰ্বানন্দ 
১০৮১ শকাব্দ (=১১৫৯-৬০ খৃঃ) স্বীয় গ্ৰন্থবচনার কাল বলিয়| উল্লেখ 
করিয়াছেন | সর্বানন্দের টীকায় বহু পুরাণের উল্লেখ থাকিলেও ‘ভাগবতে’র 
, উল্লেখ নাই। ইহাদ্বারাও তাঁহার উক্ত কাল সমধিত হয়; কারণ, ‘ভাগবত’ 
সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের পূৰ্বে বাংলাদেশে প্রচলিত হয় নাই । 

“নামলিঙ্গাহুশাসন” বা ‘অমরকোষে’র উপর সর্বানন্দের বিখ্যাত চীকার 
নাম প্টাকাসর্বস্৩| এই টাকার কোন পুথি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে আবিষ্কৃত 
হয় নাই। ইহার পুথি. দক্ষিণভারতে ও. নেপালে TANS ইহা 
এই টাকার ব্যাপক প্রসিদ্ধির অন্যতম প্রমাণ । 
'__সৰ্বানন্দের টাকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাংল! 
ভাবার তন্তুৰ ও দেশী শব্দের উল্লেখ আছে। এই শবগুলির মধ্যে কতক 
অবিরুতভাবে এবং কতক কিঞ্চিৎ পরিবতিত রূপে অগ্তাপি বাংলাভাষায় * 
বিদ্যমান । ‘টীকাসৰ্বস্থ’ হইতে এইরূপ কয়েকটি শব্দ নিয়ে উদ্ধত হইল; 
শব্দগুলির পার্শ্বে মূল সংস্কৃত এবং আধুনিক বাংলাভাষায় 075 
হইল। 


__ ১1 উক্ত 'অভিধানসংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত । 


২ গ্ৰা 

৩। সং গণপতি শান্তী, ত্ৰিবান্ত্ৰম্‌, ১৯১৪-১৭ | / 

৪। ঈদৃশ শব্দসমূহের সংগ্রহের জন্য দ্ৰষ্টব্য যৌগেশ রায় ও বসন্ত রায়ের প্রবন্ধ-- 
ব্‌. সা. ৮4171 ৯৩-১০৪ | 


. টীকাসরবন্থে 7: মূল সংস্কত শব আধুনিক বাংলা 
লিখিত : ৭7 ব| 
1 : সমার্থক সংস্কৃত শব্দ 
কড়কচ ? কড়কচ ( লবণ ) 
কলি কলিকা কলি 
খড়কী ? খিড়কী 
খোপ্যক কবরী খোপা 
ঘোল তত্র ঘোল 
টোপর শীৰ্ষক টোপর 
ডাউক দাত্যুহ ডাহুক (পক্ষিবিশেষ) 
পর্ণ প্রশ্ব | গ্রহ 
- বাদিয়া, বেদিয় ? বেদে 
রসাউণ লশুন রশুন বা রম্থুন 
হরিআল হারীত (পক্ষী) হড়িয়াল 
ভ্রিলোচনদাজ+ 


ইনিই সম্ভবতঃ ছুর্গসিংহের 'কাতৃত্তি'র পঞ্জিকাকার ব্রিলোচনদাস। 
‘অমরকোষে’র একটি টাকা ব্রিলোচনের নামাঙ্কিত দেখা যায়। ইহার পিতার 
ও পুত্রের নাম যথাক্রমে মেঘ ও গদাধর। বোপদেবের 'কাব্যকামধেস্ছতে 
* ত্ৰিলোচনের উল্লেখ আছে। ‘কাতন্তৰুত্তিপঞ্জিকা’র একখানি পুথির লিপিকাল 
৯২৭৩ খৃষ্টাৰ ;' সুতরাং ইহাকেই তাহার জীবনকালের নিয়তর সীমারেখা. 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 
পরমানন্দ চক্রবর্তী 
_ -অমরকোষে’র ‘মালা’ নামক একটি টাকা পরমাননোর নামান্ষিত২। ইনি . 
'কাব্যথকাশে”র টাকাকার পরমানন্দ হইতে অভিন্ন হইলে ইহার জীবনকাল 
১1! অঃ-ললিনী দাসগুপ্ডের প্রবন্ব-72125. Culture, ২য় খণ্ড, ১৯৩৫-৩৬, পৃঃ ২৬২ 
এবং Colebrooke এর Miscellaneous Essays, ২য় ভাগ, London, ১৮৭৩ | 


২ ভ্রঃ (ক) H. 2, Sastri, Notices of Skt. MSS, Second Series, Vol. IV 
No. 19 


আাঃকতিষ্তান.- ৬৬; ২৮০ 
খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের মধ্যভাগ হইতে ১৫শ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে মনে 


করা যাইতে, পারে ।৯ ‘অমরকোষে’র টাকাকার পরমানন্দ ছিলেন ঢাকা 
জিলার অন্তৰ্গত ভাওয়ার্ন পরগণার সালিকনি গ্রাম নিবাসী । 


জটাধর 

স্বীয় গ্রন্থে ইনি 'চাটুগ্রাম নিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। 
চাটুগ্ৰাম সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম । ‘অমরকোষে’র নারায়ণ বিদ্যাবিনোদাচাৰ্য-র্চিত 
টীকা হইতে জানা যায়, জটাধর তাহার পিতামহ। 

“অভিধানতন্ত্র নামে জটাধর একখানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন ৷৷ 

Aufrecht এর মতে, এই শ্রস্থখানি রায়মুকুটের সমকালে সংকলিত 
হইয়াছিল। তাহা হইলে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কোন সময়ে জটাধর জীবিত 
ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে । 


বৃহস্পতি রায়মুকুটও 

“নামলিঙ্গান্থশাসন বা “অমরকোষে+র ET টীকার নাম 
*পদচন্ত্রিকা?৪ | ইহার রচনাকাল ১৩৫৩ শকাব্দ ( = ১৪৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ )। এই 
টীকাটিতে বৃহস্পতি বহু গ্রন্থ ও গ্ৰন্থকারকেরণ উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাটি খুব 
বিস্তৃত। ৫ 


(খ) K. V, Nyayabhusana 2 Catalogue of printed books and 
Mss. in Skt—Asiatic Society, Bengal, I-IV, পৃঃ ১২ | 
১ । ০ দ্ৰঃ-->. K. 26 £ History of Sanskrit Poetics, 1960, I, পৃঃ ১৬২। 
২। দ্রঃ (ক) Works of H. H. Wilson, Vol V, London, 1865, p. 233. 
(খ) Mitra 2 Notices of Skt. Mss., IL, No. 592, 
৩ | ইহার জীবনী সম্বন্ধে নব্যস্থৃতি-প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ৷ / 
৪1 এ. বড়ুয়ার সম্পাদনায় ১৮৮৭-৮৮ বৃষ্টাৰে ইহার অংশমাত্র প্রকাশিত হয় 
& 1 এই গ্রন্থ ও গ্রস্থকারগণের নামের. জন্য দ্রষ্টব্য Aufrecht:_ZDM G, 28, 
79০0০ 109-118. 


৬৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
_'ভরতমল্লিক বা ভরতসেন’ 
ইহার রচিত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, ইনি ছিলেন হরিহর থার 
বংশধর ও গৌরাঙ্গ মল্লিক বা গৌরাঙ্গ সেনের পুত্র । ভরত বর্ধমানে পাটলি- 
পাড়ার কল্যাণমল্লের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার গ্রন্থাবলী রচনা করেন। তাহার 
জীবনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। তদ্রচিত ‘চন্দ্ৰপ্ৰত|’২ নামক 
গ্রন্থের একটি পু'থির শেষে লিখিত আছে--ভরতমন্লিকন্ত স্বহস্তলিখিতপুস্তক- 
শমাপ্তিঃ। শকাৰ্দাঃ ১৫৯৭ । যদি ইহা! প্রকৃতই উক্ত গ্ৰন্থের রচনাকাল বা 
উক্ত পুঁথির লিপিকাল হইয়! থাকে, তাহা হইলে ভরত নিশ্চয়ই ১৫৯৭ শকাব্দ 
ৰা! ১৬৭৫ খৃষ্টাবোর অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই যুক্তি হইতে তাহাকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের লোক বলিয়া ধরা যায় । 
'অমরকাষে'র ভরত-রচিত 'যুগ্ধুবোধিনী’ টীকার একটি প্রুথিরত তারিখ ১৬২২ 
শকাব্দ (= ১৭০০ খৃষ্টাব্দ )। এই তারিখও উক্ত অস্থমানের সমর্থক । স্বৰ্গত 
দীনেশ ভট্টাচাৰ্য যুক্তিপ্রমাণ- বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভরতের 'গ্রন্থাবলী 
১৬৫০ হইতে ৯৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। : 
- Aufreeht বলেন,৪ ভরত ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই 
ধারণার মূলে কোন প্রমাণ নাই। কলিকাতার এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির সংস্কৃত 
পুথির তালিকার ষষ্ঠ খণ্ডের একস্থানে হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় বলিয়াছেন 
যে, ভরত সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের লোক ছিলেন। কিন্তু, ও তালিকার 
অপর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, ভরতের জীবনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ। শাস্ত্ৰী মহাশয়ের উক্তি দুইটি স্পষ্টতঃই পরম্পরবিরোধী । *বিশ্ব- 
কোষের ত্রয়োদশ খণ্ডে (পৃঃ ২৭৬) নগেক্জ্নাথ- বন্থ বলিয়াছেন যে, ভরত 
৯৭৫৮ শকাব্দ ( = ১৮৩ খৃষ্টাব্দে ) জীবিত ছিলেন। 


১1. ইহার জীবনী ও গ্রস্থাবলী সমন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের প্রবন্ধ -Bharatamallika and his patron (0, XVII, 1942 
‘মেঘদুত’, সং জে. বি. চৌধুরী, ভূমিকা । 

২। সং বিনোদলাল সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ১৮১৪ শকাব্দ ( = ১৮৯২ ৃষ্টাব্ ')। 

৩ | কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পু'থিসংখ্যা জি ৪৬৭৫ | 

8l Catalogus Catalogorum, ], 2, 396. 


) এবং 


অভিধান ২৮৫ 


বোপদেবের “কবিক্ক্রমে*র টাকায় ( ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ ) দুর্গাদাস অনেকবার 
ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, তরতের জীবনকালের 
নিম্নতর সীমারেখা খৃষ্টীয় ১৬শ--১৭শ শতকের অন্তর্বর্তী কোন সময়ে। 

কতক অভিধান, ব্যাকরণবিষয়ক গ্রন্থ ও কয়েকটি কাব্যের টাকা ভরতের 
নামের সহিত যুক্ত ।৯ 

তদ্রচিত অভিধানগুলি এই :-- J 

(১)  একবর্ণার্থসংগ্রহ২_একবর্ণবিশিষ্ট শব্দের সংগ্রহ; ইহা শ্লোকে 

৷ বলচিত। 

(২) দ্বিরূপধবনিসংগ্রহত (বা, দ্বিরূপকোষ )--শ্লোকাকারে রচিত। 
ইহাতে দ্বিরূপবিশিষ্ট সমার্থক শব্দাবলী সংগৃহীত হইয়াছে 3 
য্থা__ঈশ্বরী, ঈশ্বরা ; চী, চা; অবগাহ, বগাই ; বিশ্রাম. 
বিশ্রম। 

(৩) মুগ্ধবোধিনীণ--ইহা| ‘অমরকোষে'র টীক|। ইহাতে ‘মুগ্ধবোধা 
ব্যাকরণের অনুসরণে ‘অমরকোষে’র ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 

(৪) লিঙ্গাদিসংগ্রহ৫--“অমরকোবে+র, টাকা |. ইহাতে ‘অমরকোষ’-ধৃত . 
শব্দগুলির লিঙ্গ নির্দেশিত হইয়াছে। 


বামনাথ বিষ্াবাচস্পাতি৬ 
দক্রিকাগুবিবেক' নামে ইনি 'নামলিঙ্গা্থুশীসন” বা “অমরকোষে'র একটি 


১। ব্যাকরণ ও কাব্যপ্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 

২। সং সুরেশ ব্যানাজি, I89,, March, 1960. 

৩], O. Ms. No. 1041 (2334), 

৪। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পু'খির তালিকা, ষষ্ঠ খণ্ড, জি ৩৩৯৮,৫১৪৮, ৫১৬২ | 

৫ । ‘Mitra 2 Notices, IL. NO. 529. ব. সা. পণ এর ৩৪০ সংখ্যক পু'থিটির নাম. 
*অমরকোঁষটীকা’ । - এই নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়েও একটি পুথি আছে ( পুধিসংখ্যা 
৫৬) 1 


৬। অলঙ্কার প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 


২৬৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


‘টীকা রচনা, করিয়াছিলেন ।৯ টীকাটির রচনাকাল ১৫৫৫ শকাব্দ ( = ১৬৩৩ 
খৃষ্টাব্দ )। 
ৰঘুনাথ চক্রবর্তী = 

সামস্তসার নামক স্থাননিবাসী গৌরীকান্তের পুত্র রঘুনাথ ‘অমরকোষে'র 
. উপরে ‘ত্ৰিকাণচিস্তামণি’২ নামে একখানি টীকা রচনা করেন। 


নারায়ণ বিষ্তাবিনোদা চার্য 
ইনি ছিলেন পূরবগ্রামনিবাসী। ইহার পিতা ও'পিতামহের নাম যথাক্রমে 
বাণেখর ও অটাধর।  নারায়ণের জীবনকাল অনিশ্চিত । 440£590৮ এর 
মতে, নারায়ণের পিতামহ জটাধরের “অতিধানতন্তর" নামক গ্রন্থ রায়মুকুটের 
সমকালে রচিত হইয়| থাকিবে। তাহা হইলে, নারায়ণের কাল খৃষ্টীয় ষোড়শ 
‘শতকে বলিয়া মনে করা যায়। 
‘অমরকোবে’রণ্নারায়ণকৃত টাকার নাম 'শ্দার্থন্দীপিকা+।৩ 
ৰামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
ইনি নৈয়ায়িক রামক্ুঞ্চ ভট্টাচাৰ্য চক্রবর্তী হইতে স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তি। অঙুমান 
করা যায় যে, ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষাধের লোক ছিলেন। 
'অমরকোষে”র যে টীক| ব! টিপ্লনী ইনি রচন! করিয়াছিলেন, তাহার নাম 
, 'নামলিঙ্গাখ্যকৌমুদী, | 
* শ্রীরাম তর্কবাগীশ বা রামশর্মা 
'_ ইহার ব্যক্তিগত পরিচয় কিছুই জানা বায় না। দুর্গাদাশ বিগ্তাবাগীশ 
(১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ ) মুগ্ধবোধব্যাকরণের টাকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা 


১৷ দ্রঃ 0০15070015৩ 2 Miscellaneous Essays, Il, p. 57 এবং India 
“Office Catalogue, II. Ms. No. 1324 ও 832, ক্ৰমিক সংখ্যা 962, 963 

২। চন্দ্ৰমোহন তর্কালঙ্কারকতৃ ক মুলসহ প্রকাশিত, কলিকাতা ১৮২৩ শকাব্দ । 

৩। (ক) India Office Catalogue, IL. Ms. No. 723 ( ক্ৰমিক সংখ্যা ৯৬৪ ) | 


(4) Triennial Catalogue of SKE, Mss., pt I, Sanskrit C, 1028, R. 
No. 3645. 


a i 


(অভিধান: ২৬৭ 


হইতে 3719250. মনে করেন যে, জীৱায়ের জীবনকান পঃ যোড়শ শতকের 
শেষভাগের পরে না হওয়াই সম্ভব। 

‘অমরকোষে’র একখানি টীকা শ্রীরাম রচন! করিয়া! সেই টাকার একটি 
টিপ্লনীও প্রণয়ন করেন।৯ টীকাকার কলাপব্যাকরণের অনুসরণ করিয়াছেন। 
গোপাল চক্রবর্তী 

গোপানরচিত “চণীর” টাকায় তাঁহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় 
যে, তিনি ছিলেন গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় ৰংশোদ্জব এবং তাহার পিতার নাম ছিল 
ছুৰ্গাদাস। তাহাকে খৃষটীয় সপ্তদশ শতকের লোক বলিয়া মনে কর! হয়।২ 

গোপাল "অমরকোষে'র একখানি টাকাও রচনা করিয়াছিলেন। 
মাধবকরঃ 

ইহার 'পর্যায়রদ্বমালাঃ বা “রত্রমালা'য়৫ প্রধানত: আমুর্বেদশান্ত্রের কতক শব্দ 
সংকলিত হইয়াছে। 
মথুরেশ বিভালঙ্কার 

ইনি ছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী ও পার্বতীর পুত্র । 

অমরকোষে’র মথুরেশকৃত টাকার নাম ‘সারসুৰারী”।৬ ইহাতে শব্দ- 
সমুহের ব্যুৎপত্তির ব্যাপারে মথুরেশ ‘স্ন্পদ্মব্যাকরণে’র অনুসরণ করিয়াছেন। 
শবারদ্রাবলী৭ নামক একখানি অভিধানও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 
‘নানার্ঘশব্’ নায়ক যে গ্রন্থটি মথুরেশের নামাঙ্কিত, উহা প্রকৃতপক্ষে তদীয় 


31 Mitra £ Notices, VII, No, 2572. 
২। নলিনী দাসগুপ্ত-রচিত প্রবন্ধ he Bengali Commentators on the Amara- 
kosa, Indian Culture ; II, পৃঃ ২৬৬ | 
৩ Colebrooke 8 Miscellaneous Essays, II, পৃঃ ৫২--৫৩ 1... )। 
& | ইহার পরিচয় বৈদ্যুকশাস্ত্ৰ প্রসঙ্গে ্ৰষ্টবা ! 
:4 1 বৈদ্যকশাস্ত্ৰ এসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 
৬। Mitra ১ Notices, IIL. 572; VII, 2465, 
৭। (ক) ও. I], 1305; ৰু ট 
(খ) 1. 0. 3512, 


২৬৮ - সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


“ব্দরত্বাবলী’রই অংশবিশেষ । মথুরেশের উভয় গ্রস্থেই রচনাকাল আছে ১৫৮৮ 
শকাব্দ ( = ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ )। 
রঘুমণি বিস্তাভৃষণ 
৷ ইনি ছিলেন নদীয়ার রাজ! কৃষ্ণচন্্রের গুরু রামানন্দ স্তায়ালঙ্কারের পুত্ৰ 
রামনন্দন বিদ্যালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ত্রীতা। ইহার অভিধানের নাম ‘প্রাণকৃষ্ণ- 
শব্বান্ধি’; ইহা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের আম্ুকুল্যে সংকলিত। রঘুযণির অপর 
অভিধানের নাম “শব্বমুক্তামহার্ণব’। ইহা 219০০ এর সংস্কত-ইংরাজী 
অভিধানের আদর্শ ছিল। ৰ 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি ঢু 

ইঁহার জীবনকাল ১৮২২--১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ ৷ ইনি কলিকাতা সংস্কত কলেজে 
সংস্কতের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। 

তদ্রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘বাচস্পত্য’2 নামক অভিধান সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য কীতি। ছয় খণ্ডে রচিত এই অভিধানে শবগুলির প্রক্ৃতিপ্রত্যয় 
ও লিঙ্গ নিৰ্ণয়পূৰ্বক অর্থ লিখিত হইয়াছে। সমাসবধ- পদগুলির ব্যাসবাক্য 
দেওয়| হইয়াছে। স্থানে স্থানে বাংলা গ্রতিশবও আছে। 

তারানাথরচিত অপর অভিধানের নাম “শব্দস্তোমমহানিধি’।২ ইহাতে 
শব্দগুলির লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক উহাদের প্রকৃতিপ্রত্যয় নিরূপিত হইয়াছে এবং 
শব্দগুলির বিভিন্ন অর্থ সংস্কতে লিখিত হইয়াছে) সমাসবদ্ধ পদগুলির ব্যাস- 
রাক্যও ইহাতে আছে। পূর্বোক্ত অভিধানের তুলনায় একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান 
সংকলনের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ এই গ্ৰন্থ তিনি সংকলন করিয়াছিলেন। ' 
রাজা রাধাকান্ত দেব 

ইহার জীবনকাল ১৭৮৪ --১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ । 

এই রাজা ছিলেন অতীব বিগ্যোৎসাহী। ইহার অন্ুপ্ৰেরণায় ও 
অৰ্থাসুকুল্যে ৩৬ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত ‘শৰ্দ- 
কল্পক্ৰম' নামক বিশাল অভিধান সংকলন করেন। ইহার প্রথম ভাগ 
প্রকাশিত হয় বঙ্গাক্ষরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে । এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 

১। প্রকাশিত, কলিকাতা, নিক 

২। ও, ১৮৭৬ (২য় সংস্করণ ) ও ১৯১৪ (৪র্থ সংস্কৰণ ) । 


অভিধান ২৪৯ 
তদানীস্তন বিশিষ্ট পণ্ডিতগণকে এই গ্রন্থ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের 
গৌরবের বিষয় এই যে, Dr. Lenz ১৮৩৫ খুষ্টাবের Journal of Royal 
Asiatic Society তে এই অভিধানের সপ্রশংস সমালোচনা করিয়াছিলেন 
এবং Wilson তদীয় Sanskrit. Dictionary র প্রথম 'সংস্করণে ইহার 
ভূয়সী প্রশংশা করিয়াছিলেন । Sanskrit Worterbuch নামক প্রসিদ্ধ 
অভিধানে 'শব্বকল্পদ্রমে+র বহু উল্লেখ আছে। / 

এই অভিধানে আছে শব্দসমূহের প্রকৃতিপ্রত্যয় ও লিঙ্গনির্ণয়। সংস্কৃত 
অর্থ ও, কোন কোন ক্ষেত্রে, বাংলা প্রতিশব্দ লিখিত হইয়াছে। যে সকল 
গ্রন্থে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে উহাদের মধ্যে অনেক গ্রন্থের নামও ইহাতে 
লিপিবৰ্ধ হইয়াছে। 

উক্ত গ্রস্থাদি ছাড়াও বাঙালী-রচিত কতক অভিধানের সন্ধান পাওয়া 
যায়। “নামলিঙ্গান্থশাসন+ বা “অমরকোষে'র যে সকল টীকা সম্বন্ধে পূর্বে 
_ লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অপর কতক টাকাও বাঙালী-রচিত। এইরূপ 


অভিধান ও টীকাগুলীর পরিচয় নিয়ে লিখিত হইল। 
[ রচয়িতৃগণের নাম বর্ণান্ক্রমিক ] 
রচয়িতা গ্ৰন্থ অভিধান পুথি মন্তব্য 
অথবা টাকা 
কাশীনাথ শবার্ণবাতিধান.. অভিধান : 11168 : . আট খণ্ডে সম্পূর্ণ ৷ 
বসাক Notices, ১ম, ৩য় ও ৫ম 
iv. 1490 খণ্ড লুপ্ত । সংকল- 
য়িতার পুত্র জয়- 
গোপাল বসাকের 
উদ্তোগে ৬০ পৃষ্টা 
মাত্র মুদ্রিত । এই 
অভিধানে শব্দগুলির 
নিরুক্তি ও অর্থ 
দেওয়া আছে। এই 
গ্রন্থটি ‘শবাকল্লদ্ৰম” 


অপেক্ষা বিস্তৃততর | 


হ্‌৭০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
দা { ॥ গ্ৰন্থ ০:১ ৷৷৷ অভিধান - 7. পুথি [+ মন্তব্য 
খ {১ ৮ অভিধান বা ইহাতে শব্দগুলির 
৪7) 61 সংস্কৃত কলেজের : পার্শ্বে ‘অমরকোষ' 
| AFB NR পুথিসংখ্যা ৮৩৫ হইতে ৷ প্ৰতিশব 
19 (পুথির তালিকা, দেওয়া হইয়াছে। 
। ৭ম খণ্ড) । 
চক্পাণ্দিত | শৰচন্দিক = অভিধান চাচা: বৈঘ্তক = শীস্তের | 
্ । +" ০৮০৪৪, পারিভাষিক শব্দ- 
IL. 562 সমূহের সংকলন । 
দেবকীনন্দন বৈষ্ণবাভিধান অভিধান [168 :  চৈতন্তের পার্যদ- 
কবিরাজ Notices, . গণের নাম, ও 
? IV. 1625 উপাধির সংকলন | 


নারায়ণ পদাৰ্থকৌমুদ্বী অমরকোষ- 11168: 


চক্রবর্তী : টীকা Notices, ও 
ঢা. 922 
পঞ্চানন  দেশীয়রাজ- অভিধান 10362: পর্যায় শব্দের 
ভট্টাচাৰ্য,  শেখরকোষ “Notices, -.. অভিধান । 
IL 815 


পদ্মনাত্দত্ত ভূরিপ্রয়োগ অমরকোষ- Mitra £ 
গু টীকা Notices, 


II. 580 
রদুনাথ চক্রবর্তী: অমরকোবটীকা ৪8561 £ Notices, 
ৰতি টা 1.9 
রত্রেখর চক্ররর্ভী . রত্বমালা a Sastri : Notices, 
ৃ পক, LT 


" এ. সো. জি ৩৫০৩। 


অভিধান ২৭১ 


. রচয়িতা গ্রন্থ ৷ অভিধান পুথি মন্তব্য 
রাষপ্রশাদ ব্ৰৈম্যকৌমুদ্ৰী অম্রকোষ-টীকা Colebrooke 2 
তর্কালঙ্কার : Miscellaneous 
Essays, ILp. 57 
অভিধান (পাদটীকা )।...: 
রামেশ্বর শৰ্ম্মা শব্দমালা Mitra : Notices, ‘শব্দাৰ্ণ ও 
]], 588. অয, প্রাচীন 
রস্থারলী হইতে 


সংকলিত শব্দকোষ ৷ 
এ প্রদীপমঞ্জরী অমরকোব-টাকা: 1.0. 981 | 


শ্রীপতি চক্রবর্তী অমরকোষটীকা 8৪৪ £ Notices, 
ৰ 1.8 : 
সৃভূতিচন্দ্ৰ  কামধেম প্র "৷ তিব্বতীয় ‘তেনুরে” 
ইহার অনুবাদমাত্ৰ 
আছে। 


IPG [কন্ঠৰ ত BIE) SAGE নালা 


55 
অনরঙ্কার, ছন্দ, নাট্যপান্্ 6 বৈষ্ণব বাৰ 
অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যকলা--এই সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্য | 
' অলঙ্কারাদি বিষয়ে বাঙালী-রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্ত, 
বৈষ্ণব রগশান্ত্রে বাঙালীর কীর্তি উল্লেখযোগ্য । এই সকল বিষয়ে বাঙালীর 
_ কীতি এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। 
'কবিকর্ণপুর১ 
কবিকর্ণপূর-রচিত ‘অলঙ্কারকৌস্তভে'র২ দশটি “কিরণে? নিম্নলিখিত বিষয়- 
গুলি আলোচিত হইয়াছে £-- 
কাব্যলক্ষণ, শব্দাৰ্থ, ধ্ৰনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য, রসভাব্তভেদ, গুণ, শব্দীলঙ্কার, 
'অর্থালঙ্কার, রীতি, দোষ । 
মন্মটের কাব্য প্রকাশ*-অন্থসরণে গ্রন্থথানি রচিত। ইহাতে অধিকাংশ 
উদ্বাহরণশ্লোকই . ক্রষ্স্ততিবিষয়ক | এই গ্রন্থে ভক্তি, বাৎসল্য ও প্রেমকে 
রসের অন্তর্গত করা হইয়াছে। আলঙ্কারিকগণের সমালোচনা করিয়া কবি- 
কর্ণপূর বলিয়াছেন, ‘কবিবাঙ,নিমিতিঃ কাব্যম্‌। 
এই গ্রন্থের নিয়লিখিত টীকাবলী” বাংলাদেশে ইহার ব্যাপক অধ্যয়নের 
৷ সাক্ষী := 
রস্থকারের স্বরচিত টাকা! “অলঙ্কারকৌস্তভকিরণ, 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারবোধিনী” ত 
বৃন্দাবন তৰ্কালঙ্কাৰ চক্রবর্তীর ‘অলঙ্কারকৌস্তভদদীধিতিপ্রকাশিকা”, 
লোকনাথ চক্রবর্তীর ‘অলঙ্কারকৌস্তভটীক|’ | 
১) পরিচয় ও কালের জন্য নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 
২) প্রকাশিত (ক) বিশ্বনাথ চত্রবর্তীর ‘সারবোধিনী’ টাকাসহ, মুৰ্সিদাবাদ, ১৮৯৯, 
(থ) রাধারমণ প্রেন্‌, মুসিদাবাদ, ১৯০৭, 
(গ) বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী, ১৯২৩-২৪ । 
৩। টাকাগুলি পুথি আকারে পাওয়া যার । ( ভ্ৰঃ--5. 1, De : Sanskrit Poetics, 
7960, I. P..257. সারবোধিনী* প্রকাশিত (উপরে নং পাদটীক| জ্ৰই্টব্য ) | 


অলঙ্কার, ন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ২৭৩ 


ক্বিচন্দ্ * 

বাংলাদেশের একাধিক লেখকের এই নাম বা উপাধি ছিল বলিয়া মনে 
হয়" | আলঙ্কারিক কবিচন্ত্ৰের গ্রন্থ লইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন 
করিকর্ণপূর ও কৌশল্যার পুত্র, বিষ্ভাবিশারদের পৌত্র এবং কবিভূষণ ৬ 
কবিবল্লভের পিতা । এ গ্রন্থ হইতে আরও জান! যায় যে, তিনি ছিলেন 
দীর্ঘা্কগ্রামনিবাসী” . দত্তকুলোস্ভৰ বৈঘ্য।। “চিকিৎসারদ্বাবলী”২ "নামক 
'বৈদ্যকগ্রস্থ কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত; এই গ্রন্থে কবিচন্দ্ৰের উক্ত পরিচয় পাওয়া = 
খায়। সুতরাং, উভয়েই যে এক ব্যক্তি সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই | : 
“চিকিৎসারত্বাবলী'র রচনাকাল লিখিত আছে ১৫৮৩ শকাব্দ (= ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ ),। 

এই কবিচন্ত্ের পিতা কবিকর্ণপুর এবং পঃমানন্দ সেন. কৰিকর্ণপুর অভিন্ন 
কিনা এই বিষয়ে কোন সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। রূপগোস্থানীর.পন্ভাবলী”তে 
‘যে কবিচন্ত্রের নামাঙ্কিত শ্লোক আছে, সেই ককিচন্ত্র নিশ্চয়ই বর্তমান কবিচন্দ 
হেন; কারণ; খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধেই পিভাবলী? সঙ্কলিত 


হইয়াছিল। '' ah 
"_ কৰবিচঞ্জ-রচিত অলঙ্কাবগ্ৰহের নাম ‘কাব্যচক্জিক৷”* । এই গ্রন্বের পনরটি 
“প্রকাশে” নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :-- 


7, কাব্যলক্ষণ, শব্দশক্তি, রস, ভাব, রসতেদ, রসাভাস, কাব্যভেদ) প্রমাণ- 
নিরপণ, রীতি, গুণ, শব্দালঙ্কার, অৰ্থাপঙ্কার, দোষ, কবিতোপায় ও নাট্য | 

এই গ্রন্থে কৰিচন্দ্র প্রাচীন আলঙ্কারিক ব্যতীত নিয়লিখিত গ্র্থসমূহের = 
উল্লেখ করিয়াছেন $= 

কবিকল্পলতা, সাহিত্যদর্পণ, রামচন্ৰচম্পু, রত্বাবলীকাব্য, শাক্কিচঞ্লিকা ও 

স্তরাবলী ৷ 

তিনি পুরুষোত্তম নামক এক গ্রন্থকার এবং ‘সারলহরী’ ও ‘ধাতুচন্দ্ৰিকা” নামক 
স্বরচিত দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন । 


১৷ এই সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ‘পদ্যাবলী' ( সংংএম্‌. কে. দে), পৃঃ ১৯%১৯২ ৷ 

২ । বৈদ্যুকশান্ত পরনঙ্গ জষ্টবা ৷ 

-৩ | ‘পুথির জন্য ভ্রষ্টা-75881188 3 IL. OC. 0৪৮১ II. পৃঃ ৩৪৪-৪৫ ; = 
Auirecht £ Bodleian Cat., য়ু | 


১৮ 


২৭৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


'রামনাথ বিদ্তাবাচস্পতি 

ইহার রচিত “সংস্কারপদ্ধতিরহস্তে”র রচনাকাল ১৫৪৪ শকাব্দ'(= ১৬২২ 
খৃষ্টাব্ব )। ৷ রামনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু 
এইটুকু জানা যায় যে, তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গন্ধৰ্ব রায় উপাধিধারী 
‘মহাকুলীন নৃপতি নারায়ণ’ ; কিন্তু, এই নারায়ণের পরিচয় অজ্ঞাত । 

রামনাথ-রচিত €ুইটি অলঙঞ্চারবিষয়ক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়--একটি 
ব্ৰহুস্তপ্ৰকাশ’২ নামক কাব্যপ্রকাশটীকা, অপরটি ‘কাব্যরত্বাবলী’৩। 

অলঙ্কার ছাড়াও অভিধান, ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও বেদান্ত প্রভৃতি 
বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন৪। 


বলদেব বিষ্তাভূষণ 
ইহার পরিচয় বৈষ্ণবদৰ্শন ও বৈষ্ণবধৰ্মতন্ত প্রভৃতি প্রসজে দেওয়া হইয়াছে । 
বিদ্ধাভূষণের নামের সহিত “কাব্যকুস্ত” নামক একখানি অলক্কারগ্রস্থের 
নাম সংযুক্ত দেখা যায়।৫ এই বিদ্যাভূষণ ও বলদেব অভিন্ন বলিয়াই মনে 
হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়লিখিতরূপ £-- 
কাব্যফল, শবার্থবৃত্তি, রস, রীতি, দোষ, ধবনিতেদ, মধ্যমকাব্য ও অলঙ্কার । 
মন্সটের ‘কাব্যপ্রকাশে'র উপর ইনি “সাহিত্যকৌমুদী নামে একখানি 
টাকা রচনা! করেন; এই টাকার “কৃষ্ণানন্দিনী” নামক একটি টিগ্লনী তিনি 
নিজেই রচনা করিয়াছিলেন। 
চিরঞ্জীব 
ইনি রামদেৰ (বা, ৰামদেব ) চিরঞ্জীব ভট্টাচাৰ্য নামেও পরিচিত। * 
চিরঞ্জীব-রচিত অলঙ্কারপ্রস্থের নাম ‘কাব্যবিলাস'১। “কাব্যবিলাস’ ছুইটি 


১। অঃ Autirecht এর Catalogus Catalogoium, I, 516 ৪, 


২ ৰ এ » IL, 102 a. 
৩। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৭৪। 
৪1 খ। 


৫। Stein এর Jammu and Kashmir Catalogue, পৃঃ ৫৯, ২৬৮ | 
৬ ৷ সং_বটুকনাঁথ শর্ম। ও জগন্নাথ হোশিং, বারাণসী, ১৯২৫ | 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশ'স্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশাস্তর ২৭৫ 
পরিচ্ছেদে রচিত, পরিচ্ছেদের নাম ‘ভঙ্গি’। প্রথমাভঙ্গি'তে গ্রন্থকার “কাব্য- 
প্রকাশ’ ও শিরদাগম’ অনুযায়ী কাবালক্ষণ দিয়! চমৎকারিত্বই কাব্যের প্রধান 
লক্ষণ--‘অভিনব’ অলঙ্কারিকগণের এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তৎপর, 
মন্মটের মতে কাব্য প্রয়োজন এবং জয়দেবমতে কাব্যকারণ আলোচনা করিয়। 
চিরঞ্জীব রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি শান্তরসকে নবম রগ 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভাঙ্গদত্তের মায়ার এবং বৈষ্ণবগণের 
বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস স্বীকার করেন নাই। 'মধুররস' শব্দটিও চিরঞ্জীব 
প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার মতে, কাব্যে রসের স্থান ঠিক কি তাহা 
বুঝ! যায় না। তবে, তিনি দণ্ডী বামনাদির স্তায় রসকে অলঙ্কার বা রীতির 
তুলনায় গৌণ স্থান দিতে সন্মত নহেন। আবার, বিশ্বনাথ প্রভৃতির ন্যায় 
রগকে তিনি কাব্যের সর্বস্বও মনে করেন না। তাঁহার মতে, কাব্যের যে 
‘চমৎকার’ তাহা রম বা অলঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইতে পারে । 

গ্রন্থটির “দ্বিতীয়! ভঙ্গিতে চিরঞ্জীব অলঙ্কারসমূহের সংজ্ঞা, বৃত্তি ও উদাহরণ 
দিয়াছেন। তৎকতূ্ক আলোচিত অলঙ্কারগুলির সংখ্যা মন্মটের তুলনায় 
অধিকতর এবং অগ্য্যদীক্ষ্তি প্রভৃতির তুলনায় অল্পতর। অর্থালঙ্কারসমূহের 
সংজ্ঞা তিনি নিয়াছেন চন্ত্রালোক” ও ‘কাব্যপ্ৰকাশ’ হইতে; শব্দালঙ্কারের 
সংজ্ঞাগুলি নেওয়া হইয়াছে ‘কুবলয়ানন্দ’ ও ‘চন্দ্ৰালোক’ হইতে। বৃত্তি ও 
উদাহরণগুলি গ্রস্থকারের স্বরচিত। শ্লোকগুপির কাব্যোৎকর্ষ প্রশংসনীয় । 

‘কাব্যবিলাগে’ গ্রন্থকার স্বরচিত ‘কল্ললতা’ ও “শিবস্তোত্র' নামক দুইটি 
গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। “শৃঙ্গারতটিনী’ নামক একখানি গ্রন্থও চিরঞ্জীবের 
নামাঙ্কিত ।৭ 'মাধ্বচন্পু* ও 'ব্দ্বিন্মোদতরঙ্গিণী’ নামে দুইখানি চম্পু্াব্যও 
ইনি রচনা করিয়াছিলেন২। 'বৃত্তরত্বাবলী'* নামক ছন্দগ্ৰন্থ ইহার অপর একটি 
কীতি। ইহাতে হুজাউন্দৌল্লার আমলে ঢাকার নায়েব দেওয়ান যশোবন্ত 
সিংহের প্রশস্তিম্চক শ্লোক আছে; শ্লোকগুলি উদাহরণস্বরূপ । 


এ METAS 1 


১। w:—Cat, Cat, I. 660 b. 


২। কাব্যপরসঙ্গে গন্ধকাব্য ও চন্প্‌’ দ্রষ্টব্য । 
৩। দ্রঃ, P, Sastri : Notices of Skt. Mss,, iii. No. 280. 


২9৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


উক্ত ছনগ্রস্থের রচনাকাল ১৬৫৩ শকান্দের (= ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ ) কাছাকাছি 
সময় । উল্লিখিত ‘কাব্যবিলাস’ গ্রন্থটি ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রচিত? । সুতরাং, 
চিরঞ্জীবকে খৃষ্টীয় যপ্ডদশ-অষ্টাদশ শতকের লোক বলিয়| মনে করা যায়৷ 

চিরঞ্জীরের গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ তাহার “বিদ্বন্মোদতরগগিণী'তে, তীহার 
কিছু পরিচয় পাওয়া যায়২। তাহার বংশাবলী এইরূপ £ 


দক্ষ 


পে কাদা 
jj জনিত? 


রাজেন্দ্র রাখবেন মহেন্দ্র বা মহেশ 
( ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের 
ছাত্ৰ এবং শতাবধান 


টা: 
চিরঞ্জীব 


চিরঞ্জীবের অধ্যাপকের নাম ছিল রদুদেষ ন্তায়ালঙ্কার ; রঘুদেব ছিলেন 
কাশীবাগী অন্যতম বিখ্যাত বাঙালী নৈয়ায়িক। : কাহারও কাহারও মতে, 
চিরজীব ছিলেন গোয়ালিয়রের অন্তর্গত লাহাইর-পতি রাজ! গোবর্ধনের 
আশ্রিত॥ চিরঞ্রীবের পূর্বপুরুষের বায ছিল হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়| গ্ৰামে । 
“মাধবচন্পূ'র পুষ্টিকা হইতে জানা যায় যে, চিরঞ্জীব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। “বিদ্ন্মোদতরঙ্গিন'র এক লোকে (১২১) তিনি লিখিয়াছেন 
যে, পিতার মৃত্যুর পরে তিনি কাশীতে অধ্যাপনা করিতেন । 


১। দ্রঃ, K. De 2 History of Sanskrit Poetics, 1, p. 28০. 
২ | বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্ৰষ্টব্য ব. সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃং ১৩৪-১৪২। 


অলঙ্কার ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ২৭৭ 


কান্তিচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
ইহার রচিত গ্রন্থের নাম “কাব্যদীপিকা?৯। মন্মট ও অন্তান্ত প্ৰসিদ্ধ 
আলঙ্কারিকের গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা একটি সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র । { 
কান্তিচন্দ্র খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


বেণীদত্ত তর্কবাগীশ 
ইহার রচিত “অলঙ্কারচন্দ্রোদয়' নামক একখানি গ্রন্থ আছে। 


রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ; 
ইহার অলঙ্কারগ্রন্থের নাম ‘কাব্যচক্দ্রিক’। এই গ্রন্থের দুইটি টীকা 
আছে--একটি জগদ্বন্ধু তৰ্কৰাগীশ-রচিত ; অপরটির নাম ‘অলঙ্কারমঞ্জ,য|” । 
ইনি বিগ্ভানিধির পুত্ৰ বলিয়া বণিত হইয়াছেন। 


বেচারাম স্থায়ালঙ্ক।র 

ইহার গ্রন্থের নাম “কাব্যরত্বাকর/ । ৰব 

বেচারাম রাজারামের পুত্র/ তিনি তো 
রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ও. দেবেশ্বরের “কবিকল্পলতা”৪ নামক অলঙ্কার, 
গ্রন্থের টাকাকার বেচারাম সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি । {চনত 


গঞ্জাধর কবিরাজ 
ইহার অলঙ্কারগ্রন্ের নাম “প্রাচ্যপ্রভা’। ইহা ‘অগ্নিপুরাণে'র অলঙ্কারাংশ 
অবলম্বনে রচিত । 


১। প্রকাশিত (ক) কলিকাতা, ১৮৭০, ১৮৮৬, 

(খ) জীবানন্দ বিদ্যানাগরের টাকাসহ, কলিকাতা; ১৯১৯, 

(গ) লাহোর, ১৯৩৯ (সং হরিদতত শাস্ত্রী, সংস্কৃত ও হিন্দী টাক! সহ) : 
২| 050. 198. 2 ন । 
৩। প্রকাশিত (ক) কুমিল্লা, ১৮৮৫, 

(খ) চাকা, ১৮৮৬ { জগদ্বন্ুর টাকা সহ) ; 

(গ) বোম্বাই, ১৯১২ (“অলঙ্কারমঞ্জুবা' সমেত ) 1 
8! ভ্র-9. ]%, De 8 Sanskrit Poetics, 1960, LD. B97 rs 
৫ | পরিচয় বৈদ্যকশাস্ত প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 


এ 


২৭৮, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার১ 
ইহার রচিত অলঙ্কার গ্রন্থের নাম “অলঙ্কারসুত্র/২। 
শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি 
ইনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী। ইহার জীবনকাল ১৮৬৮-১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ । 
ইহার রচিত ‘অলঙ্কারদৰ্পণ"৩ নামে [জান পাস 
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশঃ 


ইহার রচিত ‘কাব্যকৌমুদদী’ঃ নামক গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হইলেও মৌলিক 
রচনা। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় “সাহিত্যদর্পণে'র একখানি সরল টীকাও৬ রচনা 
করিয়াছেন। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত টাকাগুলি ছাড়! বাঙাণী-রচিত প্রধান টীকাগুলির 
বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 


'কাব্যপ্রকাশে+র টীকা 
কাকার পরিচয় ও টীকার নাম মন্তব্য 
কাল থাকিলে তাহা 
পরমানন _ খ্যাতনামা কাব্যপ্রকাশ- ‘অমরকোষে’র 
চক্রবর্তী নৈয়ায়িক?। বিস্তারিকাঁ “মালা” নামক 
ইহার গুরু টাকার রচয়িতা 
ঈশানাচার্ষ। পরমানন্দ ও 
আঃ খৃঃ ১৫শ ইনি অভিন্ন 
শতক । কিনা বলা 


যায় না। 

চু __ ২৫%৮%১০9 

> | পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দষ্টব) | 

২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯১১ পৃষ্টা । 

_৩। Wঃ—Krishnamachariar 8 History of Classica’ Sanskrit Literature, 
P. 1085. 

8 রি হৰি পরি রই! 

* ৷ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ । 

৬। এ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (মুলসহ ) । 

৭ ৷ জ্ৰঃ--“বাঞ্জালীয সারস্বত অবদান', পৃঃ ৬২ । 

৮। Cat. ০৪৮১], 101, ]], 19, II. 22 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্তর ২৭৯ 


কাকার পরিচয় ও টীকার নাম মন্তব্য 
কাল থাকিলে তাহা 

পুণ্ডরীকাক্ষ ইহার “কলাপ- 

বিষ্ঠাসাগর৯ দীপিকা’ নামক 
ভট্টিকাব্য-টীকায় 
এই টীকার 
উল্লেখ আছে। 

জগদীশ তৰ্কালঙ্কার রহন্তপ্রকাশ* 

ভট্টাচাৰ্য? 

গদাধর ভট্টাচার্য 

চক্রবর্তী 

মহেশ্বর খৃঃ ১৭শ শতক কাব্য- জীবানন্দ বিস্তা- 

গ্রায়ালঙ্কার প্রকাশাদৰ্শ বা সাগর কর্তৃক 

কাব্যপ্রকাশ- সম্পাদিত,কলি- 
ভাবার্থচিন্তামণি কাতা, ১৮৭৬ । 

বসা, প. এর - 
৬৪৮ সংখ্যক 

‘ পুথি মহেশ্বর 
ন্যায়ালঙ্কারের 
নামাঙ্কিত; 
ইহা সম্ভবতঃ 


একই গ্ৰন্থ। 


১। পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 

২। কাব্য প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ( টাকাটিগ্ননী )। 

৩ পরিচর নব্যন্যায় প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 

৪8. Mitra 8 Notices, 1651. 

৫। পরিচয় নব্যন্যায় প্রসঞ্জে দ্ৰষ্টব্য । গদাধর-রচিত টাকার জন্য দ্ৰষ্টব্য £_ 
(ক) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির ৬৫৮০ সংখ্যক পুথি। 
(খ) De. Cat. of Skt. Mss. in Calcutta Sanskrit College, VII. 13. 
(গ) Mitra, £ Notices, 1527, 


২৮০ 


স্টায়পঞ্চানন 


ত্ৰিভুবন দেব 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
পরিচয় ও টাকার নাম মন্তব্য 
কাল থাকিলে তাহা 


নব্দ্বীপের বিধ্যাত কাব্যপ্রকাশতিলক ; 
নৈয়ায়িক রামভদ্র জয়রামী ও রহস্তদীপিকা 
সার্বভৌমের শিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে 
এবং কাশীবাসী পরিচিত১। 

প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। 

শিষ্য জনার্দন 

ব্যাস কর্তৃক ‘জগচ্গুর’ 

আখ্যায় অভিহিত। 


আঃ খুঃ ১৭শ শতক। 


বিৰিধ অলঙ্কা গ্রন্থের টীকা 


পরিচয়. মূলগ্রস্থের নাম  টীকার নাম মন্তব্য 
৷ থাকিলে তাহা - 
কাব্যাদর্শ কাব্যাদর্শটাকা' 
Sastri 2 
Notices, 
IV.58 


* 


১। পু'থির জন্য ভ্ৰষ্টবা--(ক) Cat. 0৪৮, I, ২০২৮, 7795 ; ৪০৮, 


93. 
(খ) Calcutta Sanskrit College Catalogue, 305, 


2154. 
(গর) Cat. of Skt. Mss. in Oriental Library, 
Mysore, 298. 


| 
| 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্ত্র ২৮১ 


টাকাকার পরিচয়: মৃলগ্রচ্ছের নাম টাকার নাম মন্তব্য 
পদ্মনাভ মিশ্র চন্ত্ৰালোক চন্দ্ৰালোক- বৈশেষিক 
ks ভেরদেব২-স্কত) প্রকাশ- ভাষ্যের ‘সেতু’ 
| শরদাগমত নামক টাকায় 
| পদ্মনাভ “মৎ- 
ভাস্কর-কাব্য- 
প্রকাশ-প্রকাশ- 
ততৎখণ্ডনৈকা 
| বলী বিবরণ--- 
ঃ শরদাগমমনো- 
রমাদৌ” এই 
উক্ভিতে স্ব- 
রচিত ছয়টি 
অলঙ্কার গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়া 
| ছেন। কিন্ত 
অন্য গ্রন্থগুলি 
| আবিদ্কৃত হয় 
| নাই। 


১ | পরিচয় এরতিহাঁসিক কাব্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ৷ ৷ 

২ ই'হাঁকে কেহ কেহ 'গীতগোবিন্দ'কাঁর জয়দেবের সহিত অভিন্ন মনে করেন। 
কিন্ত, স্থণীল দে মহাশয়ের মতে, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি এবং ইনি থব দ্বাদশ শতকের শেযপাদ- 
হইতে চতুর্দশ শতকের প্রথমপাদের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত: ছিলেন । : (অ্ঃ--Sanskrit 
Poetics, 1960, IL, Pp. 196-199 ) 

৩] কাশী সংস্কৃত গ্ৰন্থমালায় প্রকাশিত, ১৯২৯ খণ্টাব্দ । 


২৮২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


টীকাকার পরিচয় | মূলগ্রন্থের নাম টাকার নাম মন্তব্য 


পুগুরীকাক্ষ সম্ভবতঃ বামনটীকা ভট্টিকাব্যের 
বিষ্াসাগর+ __;_ বামনের “কাব্যা- তদ্রচিত 
লঙ্কারস্থত্ৰবৃত্তি ‘কলাপদীপিকা’ 
নামক টীকায় 
উল্লেখ। 
4 কাব্যাদর্শ কাব্যাদর্শদীপিকা গ্র। 
বা 
কাব্যাদৰ্শটীক 
/ 
মহেশ্বর বাঙালী নৈয়ায়িক ও রও 
ভট্টাচাৰ্য . মহেশ্বর হইলে 
ইনি খৃঃ ১৭শ | 
শতকের লোক২। 
‘চরিতাভিধান’ 
অন্থসারে ইহার ৷ 
জন্মকাল ১৫৮২ 
খৃষ্টাব্দ এবং 
ইঁহার পিতার 
নাম মুকুন্দরাম 
বিশারদ ) 


১। গরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে ্ৰ্টব্য । ! 
৭ । জ্রঃ_ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৯১। / 
৩! ব. সা প., ২৯৫ সংখ্যক পুৰি। | 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্তর ২৮৩ 


টাকাকার পরিচয়. মূলগ্ৰন্থের নাম... টাকায় নীম. মন্তব্য 
মাধবচন্ত্র খুঃ ১৯শ কাব্যচন্দ্রিকা কাব্যমালিকা৯ জগদীশ্বর- 


তর্কসিদ্ধান্ত শতাব্দীতে নবদ্বীপের প্ৰণীত 
প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ও দ্থাস্তাৰ্ণক 
নলডাঙ্গার রাজার নামক প্রহ" 
সভাপণ্ডিত ৷ সনের একটি 
, তৎপর বর্ধমানের টাকা মাধব 
রাজার স্তায়শান্ত্ৰের রচনা 
বিদ্যালয়ে পণ্ডিত। করেন২। 
১২৭২ বঙ্গাব্দে ৮২ 
বৎসর বয়সে পর- 
লোকগমন। 
রামচরণ : আঃ ১৭শ শতক। সাহিত্যদর্পণ সাহিত্যদর্পণ- 
তর্কবাগীশ টাকাও। 
ছন্দ 
গঙগ।দাস 


ছন্দোমঞ্জরী*৪ নামক গ্রন্থের স্চচনায় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গঙ্গাদাস 
বলিয়াছেন যে, তাহার পিতা ছিলেন বৈদ্য গোপালদাস এবং মাতা সন্তোষ|। 
ওঁ গ্রন্থের উপসংহারে দেখা যায়, গঙ্গাদাস বোল সৰ্গে ‘অচ্যুতচরিত’ নামক 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত “কংসারিশতক+ (পোপালশতক ? ) 
ও “দিনেশশতক” ( স্থৰ্ষশতক ? })--এই দুইটি স্বক্ত গ্রন্থের, উল্লেখ তিনি 
করিয়াছেন। ‘ছন্দোমঞ্জরী’তে মুরারির “অনর্ধরাঘব হইতে শ্লোক উদ্ধত. 


১ চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথি । 

২। জষ্টব্য--‘বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ২২০ | 

৩। মুলসহ প্রকাশিত, চন্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ । 
৪। সং গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ ! 


২৮৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হইয়াছে; ফুরারি খৃঃ ৯ম-৯০ম শতকের লোক। স্তর: গদ্গাদাস তৎপরবর্তী 
লেখক। 

গঙ্গাদাসের নিজের ভাষায়ই ‘ছন্দোমঞ্জরী’ বিবিধ ছন্দগ্রন্থের সারসংকলন | 
সমবৃত্ত, অৰ্ধসমতৃত্ত, বিষমবৃকত, মাত্ৰাবৃত্ব এই কয়টি বিষয় ছাড়াও গঙ্গাদাস 
স্বীয় গ্রন্থে গন্যপ্রকরণ নামক একটি অংশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন যে, সাধরণতঃ যে সকল ছন্দ ব্যবহৃত হুইয়া থাকে তিনি 
শুধু সেগুণিরই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহার অধিকাংশ উদাহরণশ্লোকই গ্রস্কারের মৌলিক রচনা এবং কৃষ্ণের 
বিবিধ বুন্দাবন-লীলাবিষয়ক। 

“ছন্দোমঞ্জরী'র দুইটি টীকা উল্লেখযোগ্য -_একটি জগন্নাথ সেনের “ছন্দো- 
মঞ্জরীটীকা? (1. 0. ৫101), অপরটি চন্ত্রশেখরের “ছন্দোমঞ্জরীজীবন” 
(1.0. 1102) 


রামচন্দ্র কাঁবভারভী১ 

ইনি ‘বৃত্তমালা’২ নামে ছন্দবিষয়ক একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছিশেন। তাহ! ছাড়া, কেদারভট্টের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘বৃত্তরত্নাকরে’র উপর রামচন্দ্র 
‘বৃত্তরত্বাকরপঞ্জিকা’* নামক একটি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন ; ইহার রচনা- 
কাল ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ । 

'বৃত্তমালা+৪ নামক একখানি ছন্গ্রন্থ কবিকর্ণপুরের€ নামাঙ্কিত । 

চন্দ্রমোহন ঘোষের “ছন্দঃসারসংগ্রহ”৬ একখানি সংকলন গ্রন্থ । ৷ 

ছন্দশাস্ত্ৰের ‘পণ্যযুক্তাবলী’ নামক একটি গ্রন্থ গৌরীচরণ চৌধুরীর পুত্র 
কাশীনাথ পাঁচ পরিচ্ছেদে ১৭২৫ শকাব্দে (= ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ) রচনা করেন |৭ 


৯। পরিচয়ের জন্য কাব্যের অন্তর্গত স্তবস্তোত্রপ্রসঙ্গ দ্রব্য । 
২ | সং NM. P. Ekarayaka, Colombo. 

৷ 'ৰৃত্রত্বাকরে'র নির্ণয়সাগর প্রেস্‌ সংস্করণে প্রকাশিত। 
৪1 ব. সা. প. পুথিমংখ্যা ১০১১ (৬) । =! 

৫। গরিচয় নাট্যসাহিত্যপ্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য {' 

৬। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৩১ ) 

৭ অঃ-বাঙ্জালীর সারস্বত- অবদান’, পুট ২৩%৷৷ 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ২৮৫ 


নাট্যশাস্ত্ৰ 

এই শাস্ত্ৰে এক রূপগোস্বামীর৯ ‘নাটকচন্দ্ৰিকা’২ং ছাড়া বাংলাদেশে রচিত 
অপর কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া বায় না। এই গছে দশবিধ রূপকের 
মধ্যে এক নাটকের আলোচনাই রূপগোস্বামী করিয়াছেন! নাটক সম্বন্ধে 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে £-- 

সাধারণ লক্ষণ, নায়ক, রূপকের প্রকারভেদ, সন্ধি ও পতাকা প্রভৃতি 
এবং উহাদের ভাগবিভাগ, অর্থোপক্ষেপক, অঙ্ক ও দৃশ্য, ভাষাবিধান, বৃত্তি ও 
উহার প্রয়োগ । 

এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ হইতে নেওয়া হুইয়াছে। 
্রস্থারন্তে রূপ বলিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ভরত-শান্ত্র 
আলোচনা করিয়াছেন এবং ভরতের মৃতের বিরোধী বলিয়া তিনি সাধারণতঃ 
“সাহিত্যদর্পণ'কে বর্জন করিয়াছেন ।৩ 

বৈষ্ণৰ রসশাস্তর 

বাংলার বৈষ্ণবগণের রসশান্ত্র অলঙ্কারশান্ত্র হইলেও প্রাচীনতর অলঙ্কার- 
শাস্ত্র হইতে ইহার বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব রসশান্ত্রের সমস্ত 
বৈশিষ্ট্যের আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভবপর নয় বলিয়া প্রাচীন অলঙ্কার- 
শান্তর হইতে ইহার প্রধান প্রভেদের কথা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। 
‘নাট্যশাস্ত্ৰ নামক গ্রন্থে ভরত রসের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন £-_বিভাবাম্ভাব- 
ব্যভিচারিসংযোগাদ্‌ রসনিষ্পর্তি:1 অর্থাৎ, স্থায়িভাবের সহিত বিভাব, অঙ্ণুভাব 
ও ব্যভিচারিভাব সংঘুক্ত হইয়া রসের স্ষ্টি করে। এই সাহিত্যিক রস আস্বাদ 
করেন হৃদয় ব্যক্তি । রসোৎপত্তির মুলক্রম মানিয়া লইয়া বৈষ্ণবগণ 
সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ভক্তি নামক ভাবকে 
রস বলিয়! প্রতিপন্ন করিলেন । এই রসের স্থায়িভাব তাহাদের মতে কৃষ্ণরতি 


3১ জীবনী দৃতকাব্যগ্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য ॥ 
২। সং-(ক) রাদবিহারী সাংখাতীথ, কাঁশিমবাঁজার ( মুৰ্শিদাবাদ ), ১৯০৭ | 


(খ) পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৮। 
৩। নাতীব সঙ্গতত্বাদ্‌ ভরতমুনের্তবিরোধাচ্চ। 
সাহিতযদপণীয়া ন গৃহীত! প্রক্ৰিয়া প্রীরঃ॥ ' 


২৮৬ ... সংস্কত সাহিত্যে বাঙ।লীর দান 


এবং ইহার আস্বাদ করিবেন সম্ধদয়ের পরিবর্তে তক্ত। প্রাচীন অলঙ্কার 
শাস্ত্রের আটটি? রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ নিয়লিখিত পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস স্বীকার 
করিলেন £_ 

(১) শান্ত, (২) প্রীত, (৩) প্রেয়, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুররস | 

প্রাচীন অলঙ্কারশান্তরের শৃঙ্গাররসের নাম ইহারা দিলেন মধুর, উজ্জল ৰা 
শৃঙ্গার ভক্তিরস ; কিন্ত, এই শৃঙ্গারের আলম্বনবিভাব স্বয়ং কৃষণ। এই রস 
প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ; ইহারই নাম তক্তিরসরাজ। উক্ত মুখা 
ভক্তিরসগুলি ছাড়া, তাহার! নিম্নলিখিত সাতটি গৌণ তক্তিরস স্বীকার 
করিলেন ;-- 
: বীর, বীভৎস, রো, হাসন্ত, ভয়ানক, করুণ ও অদ্ভুত । 
রূপগোস্বামী 

দুতকাব্যপ্রসঙ্গে ইহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে। 

ইহার বৈষ্ণবরসশাস্রবিষয়ক দুইটি গ্রন্থের নাম ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’২ং ও 
'উজ্জলনীলমণি”৩। প্রথম গ্রস্থট চারিটি অংশে বিভক্ত ; এক একটি অংশের 
নাম ‘বিভাগ’ । এই বিভাগগুলির নাম যথাক্রমে এইরূপ :- পূর্ব, দক্ষিণ, 
পশ্চিম ও উত্তর। 

প্রত্যেকটি ‘বিভাগ’ কতকগুলি 'লহ্রী'তে বিভক্ত। এই গ্রন্থে রূপ 
ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া. ভাব ও বিভাৰ প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশ ও 
সন্মাতিহুক্ম বিভাগ করিয়াছেন! এই বিশাল গ্রন্থে লেখকের শুধু পাণ্ডিত্যই 
প্রকাশিত হয় নাই; ইহাতে ভক্তচিত্তের উপলব্ধিও প্রকট হইয়াছে। 


১। কাহারও কাহারও মতে, শাস্তরস লইয়া নয়টি। 
২। সং (ক) রাধারমণ প্রেম, বহরমপুর ( মু্নিদ্বাবাদ ), ১৩৩১ বঙ্গান্ত ( জীবগোস্বামীর 
“ুগমসন্্রমনী' নামক টীকাসহ ) । 
(খ) দামোদর গোন্বামী, বারাপসী, ১৯৩২ (উক্ত টাকা সহ )। 
৩) কাব্যমাল! সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯১৩ ( জীবগোস্বামীর 'লোচনরোচনী* টাকা ও 
বিশ্বনাথ চত্রবরতার ‘আনন্দচন্দ্ৰিকা’ টাকা সহ) । 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্তর ২৮৭ 


এইরূপ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ পাঠের ধৈর্য বা যোগ্যতা অনেকেরই থাকে না। 
স্বতাবতঃই ইহার সংক্ষিপ্তসারের প্রয়োজনীয়তা অন্থভূত হইয়াছিল) এই 
কাজ করিয়াছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার “ভক্তিরসামুত সিদ্ধুবিন্দুঃ৯ 
নামক গ্রন্থে। 

রসশাস্ত্রে উজ্জলরসের প্রাধান্য ছিল বলিয়াই বোধ হয় রূপগোস্বামী শুধু 
এই রসের বিশ্লেষণে উজ্জ্বলনীলমণি' নামক পৃথক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্ের শৃঙ্গাররসের আদর্শে তিনি ‘নায়কচূড়ামণি’ 
কৃষ্ণ ও গোপীগণাশ্রিত, বিশেষতঃ বুন্াবনেশ্বরী নায়িকা রাধাশ্রিত, 
শৃঙ্গারের নানা অবস্থার হুক্ম ভাগ বিভাগাদি করিয়াছেন। এই 
গ্ৰন্থে রাধা কৃষ্ণের ‘তন্ত্ৰে প্ৰতিষ্ঠিতা’ হুলাদিনী শক্তিরূপে কল্পিত হইয়াছেন । 
নায়িকাগণ দ্বিবিধা--স্বকীয়| ও পরকীয়া। সৌভাগ্য অম্থসারে তাহারা 
হইতে পারেন অধিকা, সমা এবং লঘ্ী। প্রকৃতি অনুযায়ী নায়িকা 
হইতে পারেন প্রখরা, মধ্য! ও মৃদ্বী। এইরূপ আরও ভাগ বিভাগের 
বর্ণনা আছে। সম্ভোগশৃঙ্গার মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ1 স্বপ্নে 
সম্ভোগের নাম গৌণ সম্ভোগ ।॥ প্রত্যেক প্রকার সম্ভোগের চারিটি 
অবস্থা পূর্বরাগের পরে “সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ”, মানের পরে বিপরীত ভাবের, 
সহিত মিশ্রিত “স্কীর্ণ সম্ভোগ’, নিকট প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে ‘সম্পন্ন সম্ভোগ” ও দুর প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, 
িমৃদ্ধিমত্সভ্োগ' । 

বিপ্রলভ্ভেরও চারিটি অবস্থা £--(১) পূর্বরাগ, (২) মান, (৩) প্রেম- 
বৈচিত্ত্য অর্থাৎ প্রেমাতিশয্য হেতু প্রিয়ার সানিধ্যেও প্রেমিক কতৃক 
বিরহের আশঙ্কা ও (৪) প্রবাস? 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'উজ্জলনীলমণি'র 'উজ্জলনীলমণি-কিরণ?১ নামে একটি 
সংক্ষিপ্তমার রচনা করিয়াছিলেন। 


১) সং প্রাথগোপাল গোস্বামী, নবদ্বীপ, ১৯২৭ । 


২৮৮... গত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
জীৰগোস্বামী 

‘ৰিসামৃতশ্ষে’ নামক শর্ট আলওয়ার ক্যাটালগে সনাতনের নামের সহিত 
কু হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা জীবনচিত বলিয়া মনে হয়৯। ইহা প্রধানতঃ 
‘নাহিত্যদৰ্পণ’ অবলম্বনে রচিত ও রূপের উক্ত দুইটি গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ । 
 জ্মপের উক্ত দুইটি গ্রস্থের ব্যাখ্যাও লগ জীব'রচিত 
_ ব্যাখ্যা দুইটির নাম যথাক্রমে “ছুৰ্গমসংগমনী’ ও “লোচনরোচনী”২ 


(কে 


__ কাৰ্যগ্রসঙ্গে জীবের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে । 
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ৰ ৯ ঘাস History of Vaisnava Faith and Movement, পৃঃ ১১৭ ৷ 
1, ২। কাব্যমালা সংস্করণে মন্য।হ প্রকাশিত । 


‘ 


১২ 


বৈদ্যকশান্ত 


বৈগ্ভকশীস্ত্রর বা আয়ূর্বেদের চর্চা বাংলাদেশে যে অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই প্রচলিত, সেই সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই। ভট্ট ভবদেবের 
ভুবনেশ্বর এরশস্তিতে (শ্লোক ২৩) আছে, যে, তিনি ছিলেন ‘আয়ুৰ্বেদাস্ত 
ব্দেপ্রতৃতিযু কৃতবীরদ্ধিতীয় ॥  “যা্জব্যস্বতি'র ‘দীপকপিকা’ নামক 
ব্যাখ্যায় শূলপাণি আযুবেদশান্তে স্বীর গভীর বুৎপত্তির কথা নানা স্থানে 
উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলাদেশের বৈদ্যকশান্ত্ৰের ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যায়, এই শাস্ত্ৰে বাঙালী পণ্ডিতগণের খ্যাতি সমগ্র ভারতে পরমার লাভ 
করিয়াছিল। বাংলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দেশের পণ্ডিতগণ চরক দুশ্ৰুত 
প্রভৃতির গ্রস্থাদির অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন 
“নাই । তাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া সেই চিন্তার ফলস্বরূপ অনেক ৷ 
গ্ৰন্থও রচনা করিয়াছিলেন। 

ভারতীয় আয়ুৰ্বেদশান্ত শুধু মাম্গষের রোগ নির্ধারণ এবং চিকিৎসা 
সম্বন্ধেই আলোচনা! করে নাই, পগুচিকিৎসকবিবয়ক গৰেষণাও ইহাতে 
আছে। পণুচিকিৎস| সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘হস্ত্যায়ুৰ্বে' খবি 
পালকাপ্যের নামে প্রচলিত। কেহ কেহ মনে করেন, এই গএ্থটি 
বাঙালীর রচনা; কিন্তু, এই সম্বন্ধে নিঃসন্দিঞ্চ কোন প্রমাণ নাই । 

ইৈগকশান্ত্রে যে বাঙালী পণ্ডিতগণ মৌলিক গ্রন্থ ৰা টীকাটিপ্লনী রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে, প্রধান প্রধান গ্রন্থকার ও তদীয় গ্রদ্থসমূহের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 

১1 খুঃ ১১শ--১২শ শতক । 


২। বা গালকাগ। 
১৯ 
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হাধব 

এই নামে একাধিক ব্যক্তি বৈস্যকশাস্ত্ের ইতিহাসে পরিচিত৯। ই'হাদের 
মধ্যে মাধবকর নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিষক্সমাজে সুপ্রসিদ্ধ । 
‘কর’ পদবী হইতে তাঁহাকে সাধারণতঃ বাঙালী মনে করা হয়২। 
- কিন্তু, মাধবের 'রুগবিনিশ্চয়' গ্রন্থে তাঁহার নামের শেষে ‘কর’ নাই। 
মাধবের পিতার নাম ইন্দুকরও। এই জন্যই সম্ভবতঃ টাকাকারগণের মধ্যে 
কেহ কেহ মাধবের নামও ‘কর’-অন্ত করিয়। দিয়াছেন। ইন্দুকর শব্দের 
অর্থ চন্দ্রের কিরণ; 'কর’ এস্বলে পদবী নাও হইতে পারে। স্থতরাং 
ইন্ছকরের পুত্র খলিয়াই মাধব, মাধ্বকর নাও হইতে পারেন। নামের 
‘অন্তে ‘কর' থাকিলেই যে তাহ| সর্বত্র পদবীকে বুঝায় না, তাহার দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ 'রসিকজীবন”-গ্রণেত! ভাম্ুকরের নাম কর! যায়ঃ  মাধবের বাঙালীত্বের 
সমর্থনে নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, তদীয় ‘কম্বিনিশ্চয়’ বা নিদান 
গ্ৰন্থটি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে অধীত হয়। এই যুক্তি অবশ্যই অখণ্ডনীয় 
নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মাধবের . 'পর্যায়রত্বমালা” গ্রন্থে বাংলা 
দেশী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই যুক্তি বিবেচনীয় বটে; কিন্তু মাধবের 
যাঙালীত্বের বিরুত্ধযুক্তিগুলিও. উপেক্ষণীর নছে। তাহার প্রসিদ্ধ নিদানের 
একখানিও বাংলা পুথি পাওয়া যায় না এবং মাধবের টাকাকাঁরগণ সকলেই 
অবাঙালী । কাশ্মীরের দৃঢ়বলের নিকট, নিদানগ্রস্থ সুপরিচিত ছিল; ইহা 
হইতে প্রমাণিত হয় যে, মাধবের প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই সীমায়িত ছিল না | 

১। “বৈদ্যকে তিনজন মাধব প্রসিদ্ধ_রুগ বিনিশ্চয়কত” মাধব, দ্রবাগুণবেত্ত। মাধব এবং 
হ্ক্রুতটিগ্ননকার শ্রীমাধব । বনোঁযধিদৰ্পণ-- বৈদ্যুকগ্ৰস্থের বিবরণ, পৃ: ৩২। 


২। ভ্রঃ_নলিনী দাসগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ "The Vaidyaka Literature of Bengal 
(Indian Culture, Vol. TIT পৃঃ ১০৪) । 

৩! অমরকৌষের টীকাকার ক্ষীরস্বামী ( খবঃ একাদশ শতক) বৈদ্যকশাস্তের নিষষ্ট,' নামক 
এক গ্ৰস্বের রচয়িতা রূপে ইন্দুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। “অষ্টাঙ্গহৃয়ে'র he ঈাকানের 
ৰাম ইন্দু; এই ইন্দু ও ইন্দুকর কি অভিন্ন ? 

৪। ড্র: সুশীল দে-রচিত প্রবন্ধ 07 Some Vaidyaka Writers of Bengat 
(Indian Culture, Vol. IV, পৃঃ ২৭৩। 


- বৈদ্যুকশাস্ত্ ২৯১ 
"- খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ হইতে নবম শতকের আদিভাগের মধ্যে 
কিগ্‌বিনিশ্চয়’ আরবী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। সুতরাং, অসমান করা যায় 
যে, এই গ্রন্থের রচনাকালের নিয্নতর সীমা অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ। । নলিনী 
দাসগুপ্ত মহাশয় মনে করেন), মাধবের পিতা ইন্দুকর সপ্তম শতকের পরবর্তী 
লোক হইতে পারেন না। 
উক্ত ‘রুগ_বিনিশ্চয়' ‘গদবিনিশ্চয়’ নামেও পরিচিত। ইহা ‘নিদান’ নামেই 
অধিকতর প্রচলিত ! ইহার বিষয়বস্তু রোগনিৰ্ধারণ, রোগের চিকিৎসা নহে। 
্রশ্কারের নিজের মতেই ইহা শিক্ষার্থী ও অন্বুদ্ধি ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্তে 


. রচিত। 


‘এই গ্রন্থের টীকাকারগণের২ মধ্যে বিভাগত সাবি প্রসিদ্ধ । যাগ 
উপর ‘সিদ্ধান্তচিন্তামণি’ নামেও একটি টীকা আছে। বাচম্পতি-রুত ‘আতঙ্কদৰ্পণ’ 


নামে একটি টাকারও সন্ধান পাওয়! যায়ত। 
, মাধবের নামাঙ্কিত অপর একটি গ্রন্থের নাম “চিকিৎসা”? ॥ ইস 


হইতেই বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। 
খাগ্তাখাগ ও পরিপাকবিষয়ক ‘কুটমুন্গার’* নামক গ্রন্থ মাধবের নামাঙ্কিত | 
' পরবর্তী গ্ৰন্থাদিতে ‘্ৰব্যগুণ'৬ এবং 'পর্যায়রত্বমালা”৭ নামক দুইটি গ্ৰন্থও 


মাধবের নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়। 


১। দ্রঃ উক্ত দ|গগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ Indian Culture, হা, পৃঃ ১৫৪ 0. 
২ ইহাদের সম্বন্ধে দ্ৰষ্টবা--(ক) 7588016ও I. 0. Catalogue, ৬, পৃঃ ৯৩৩, 
৯৩৫-৩৬ £ 
(থ) Mitra £ Notices, IV. 1534, - 
(গ) Mitra ? Bikaner Catalogue, পৃঃ ৬৫২? 
(ঘ) Sastri £ Notices, I. 320. 
৩ et --তৈদ্যকথছ্থের বিবরণ, পৃঃ ৪৩ । 
৪ | Bikaner Cataliugue, No. 1413 এবং Bubler এর Gujarat Catalogue, 


Fascicle IV, 1873, পৃঃ ২৩০ { 
৫ | ‘বোম্বাই হইতে প্রকাশিত '’ ( নলিনী দাসগুপ্ত) । 
৬ | চত্রদত্ের উপর শিবদাসের টাকায় উল্লেখ আছে। 'দ্রঃ-দেবেজ্্সেনের সংস্করণ ; 


প্‌ ১২৮। 
৯11 সং তারাপদ 4 Patna Univeraity Journal, Vol. II. 
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৷ মাধবক্বৃত “রমকৌমুদী'র৯ বিষয়বস্তু নানা রোগের চিকিৎসা ও উপযুক্ত উষধ। 
এই মাধব ও মাধবকর অভিন্ন কিন! বলা যায় না। 
,  “আছূর্বেদরসশান্ত্র,_ ভাবন্বভাব% ‘মুগ্ধবোধ’ প্রভৃতি আয়ুৰ্বেদব্যিয়ক গ্রন্থ 
মাধবের নামের সহিত যুক্ত। কিন্তু, এই মাধব নর গুৰ্বোক্ত নাল 
হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তিং। 
বৃন্দমাধবের ‘সিদ্ধযোগা’খ্য একটি গ্রন্থ বর্তমান আছে। হীহাকে কেহ 
কেহ পূর্বোক্ত মাধবের সহিত অভিন্ন মনে করিলেও এই সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক 
‘কোন প্রমাণ নাই। বৃন্দয়াধৰ বাঙালী কিনা! তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা! যায় 
না। বেদভাষ্যকার মাধবাচাৰ্য দাক্ষিণাত্যবাসী ও পূর্বোক্ত মাধবের দীর্ঘকাল 
পরবর্তী লোক । 


চক্ৰপাণিদত্ত 


“চিকিৎসামারসংগ্রহ' বা ‘চিকিৎসাসংগ্রহ’ গ্রন্থে চক্ৰপাণি যে স্বীর পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহার অগ্রজের নাম ভাস্থ ও পিতার 
নাম নারায়ণ। নারায়ণ ছিলেন গৌড়রাজ নয়পালের কর্মচারী ও 'রস- 
বত্যধিকারী' বা রদ্ধনশীলার তত্বাবধায়ক। নয়পাল খৃষ্টীয় ১১শ শতকেরঃ 
লোক। চক্রপাণির বংশ লোএবলী কুলীন; প্রসিদ্ধি এই যে, লোখবলী 
কুলীনবংশের বাস ছিল বীরভূমে। চক্রপাণির গুরু ছিলেন নরদত্ত। 

চক্রপাণির শ্ৰেষ্ঠ গ্রন্থ ‘চিকিৎসামারয়ংগহ’। ইহার আলোচ্য বিষয় রোগ- 
নির্ধারণ ও ধাতব ভ্রব্যের গুণাগুণ। ইহা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মৌলিক গ্ৰন্থ। 


১) Mitra 2 Notices, IV. 1616, 
২। ড্রঃ--নলিনী দাসথপ্তের পূর্বোক্ত গুবন্ধ, পূঃ ১৫৪) 
৩। গোঁড়াধিনাখরসবত্যধিকারিপাত্র . 
নারায়ণত্য তনয়ঃ হুনয়োগ্তরজাৎ । 
ভানোরনু প্রথিতলোধবলীকুলীনঃ 
শ্ীক্রপাণিরিহ কতৃপদাধিকারী ৷৷ 
&। কবিরা বিরম্যুপ্ত প্রমাণবরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে, চক্রুপাৰি ডৰণ্রে পরবর্তী 
২৪ শ্রীকণ্ঠের পূর্ববী। বনোধধিদৰ্পণ, ( বৈদ্যুকগ্ৰন্থের বিবরণ ), পৃঃ ২৪ । 


বৈদ্যৈকশান্ত্ ২৯৩ 


এই গ্রন্থ ছাড়াও ইনি চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থের যথাক্রমে ‘আয়ুর্বেদ- 
দীপিকা (বা, চরকতাৎপর্ধদীপিকা১) এবং 'ভাঙ্কমতী” নামক দুইটি টীকা 
রচনা করিয়াছিলেন। চক্রপাণি-রচিত অপর দুইটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম ‘শব্ব- 
চন্ত্রিকা” ও 'দ্রবাগুণসংগ্রহ। শৰদচন্্ৰিকা’ ভেষজ গাছপালা ও আকরদ্রব্যাদির 
তালিকা । 'দ্রবাগুণসংগ্রহ নামটিই উহার বিষয়বস্তুর পরিচায়ক | 

চিকিৎসাসার” বা 'গুঢ়বাক্যবোধক”২ এবং ‘গৰ্বসারসংগ্ৰহ’ত নামক গ্রথ, 
ছুইটিও চক্রপাপির নামাঙ্কিত। এই চক্রপাণির পরিচয় নিরূপিত হয় নাই। 

উক্ত “চিকিৎসাসারসংগ্রছে'র টীকা ‘রত্নপ্ৰভা’র-রচয়িত| নিশ্চলকর, কাহারও 
কাহারও মতে, বাঙালী ও রামপালের সমসাময়িক । কেহ কেহ মনে করেন, 
নিশ্চলকর বিজয়রক্ষিতের অন্ততম ছাত্র।  “চিকিৎসাসারসংগ্রছে'র উপর 
শিবদাসের টাকার নাম ‘তব্বচন্জরিকা’ ; ইহা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । 
সুবেশ্বর বা স্থরপাল 

ই'হার পিতামহ বা. প্রপিতামহ দেবগণ চন্দ্ররাজ গোবিন্দচজের ‘অন্তরঙ্গ 
ছিলেন; পিত। ভদ্ৰেশ্বর ছিলেন বঙ্গেখর রামপালের সভাচিকিৎসক। স্রেশ্বর 
ছিলেন ভীমপাল নামক এক রাজার ‘অন্তরঙ্গ’। ইনি পালধুগের শেষভাগে বা 
তাহার কিছুকাল পরে জীবিত ছিলেন বলিয়| মনে করা হয়। 

নিম্নলিখিত গ্রদ্থগুলি সুরেশ্বর-রচিত :£-- 

(১) শন্দগ্রদীপ৫-__-$ষধে ব্যবহৃত গাছগাছড়ার তালিকা ও গুণাগুণ- 

বিচার। 


21 Mitra £ Notices, 276০, 

২। প্রঃ নলিনী দাসগুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫৭। 

৩। স্ৰঃ--(ক) Catalogue of Sanskrit Mss. in Private Libraries of N. 
W, Provinces, II Benares (1874 ), 586. 

(খ্‌) Oudh Catalogue of Skt. Mss, by Devi Prasad. VI, 14" 

৪1 এই শব্দটির: অর্থ, কাহারও কাহারও মতে, মন্ত্রী | চক্রপাপির টীকাকার শিবদাসের 
মতে, ‘অন্তরঙ্গ’ শব্দে বুঝায় অভিজাত বংশের বিশ্বপ্ত বৈদ্য । 

1 Eggeling’s In”ia Office, Cat., VI Pp. 974"5. 


২৯৪: সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(২) বৃক্ষায়ুৰ্বেদ--ইহার বিষয়বস্তু প্রথম গ্রন্থের অন্থুরূপ । 
(৩) লোহপদ্ধতি) 
। ১ 
‘_ লোহমর্বন্ব--ওবধে লোহার ব্যবহার মন্বদ্ধে রচিত । 
শিবদ।সা 
ইনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ইনি 
শিখরেশ্বরের সভাগদ সাহীসেন হইতে অধস্তন যষ্ঠপুরুষ। শিব্দাযের পিতা 
অনন্তসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক । ইহার পৈতৃক নিবাস ছিল 
পাবনা জিলার ( অধুনা পূর্ব পাকিস্তানে ) মালঞ্চি নামক দ্থানে। ) 
“চক্রমংগ্রহে'র উপর শিব্দাস-রচিত টীকার নাম ‘তত্ত্বচক্দ্রিকা’। “চরকতন্ত- 
দীপিকা' নামে একখানি চরকটীকাও শিবদাস রচন! করিয়াছিলেন। 
গঙ্গাধর 
ইনি ছিলেন মুশিদাবাদবাসী সপ্রসিদ্ধ কবিরাজ। ইহার জন্ম ও মৃত্যু 
হয় যথাক্রমে ১৭৯৮ এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে । গঙ্গাধর ছিলেন বৈছৈকুলজাত 
এবং আয়ুবেদীয় চিকিৎসায় প্রথিতযশ! কৰিরাজ। 
চরকের উপর গঙ্গাধরের টাকার নাম 'জন্নকল্পতর৩। আমুর্বেদশান্তের 
টীকা হইলেও মাঝে মাঝে দার্শনিক তস্তের অবতারণায় ইহা ছাত্রগণের, পক্ষে 
দুর্বোধ্য হইয়াছে। গঙ্গাধর ‘অগ্নিপুরাণে'র আয়ুৰ্বেদ অংশেরও ভাষ্য রচনা 
করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে কবিরাজ হইলেও নানা শাস্ত্ৰে তাহার গভীর 


১। Des, Cat. of Skt, & Pkt, MSS. in Bombay Branch of Royal 
Asiatic 59০, Velankar, I, p. 65. 
২। আষ্টবাঃ- বনৌবধধিদৰ্পণ--বৈদ্যকগছ্থের বিবরণ, পৃঃ ৩৫ । 
1? | প্রকাশিত, বহরমপুর, বিক্ৰম নংবৎ ১৯৩৫ । 
1: হিহা মুদ্ৰিত হইলেও তাদৃশ সুলভ নহে" ।--বনৌষধিদণ, বৈদ্যকগ্ৰন্থের বিবরণ, 
পৃঃ ২৫) গঙ্গাধয্ উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও "কয়েক্খানি যুস্রিত ও অমুদ্তিত বৈদ্তকপ্রসথ 
বচন! করিয়া গিয়াছেন ।*_-শারীরপরিচ,পূ্বধও, পৃঃ ২*। 


বৈদ্ধকশাস্ত ২৯৫" 
ব্যুৎপত্তি ছিল এবং কতক উপনিষদ, শারীরকস্থত্ৰ, সাংখ্য ও স্যায়বৈশেষিক 
দর্শন, গীতা, ব্যাকরণ ও স্বৃতিশান্ত্ৰ প্রভৃতিবিষয়ক বহু গ্রন্থের টীকা তিনি রচনা 
করিয়া গিয়াছেন কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে তাহার 
মৌলিক রচনাও বিদ্ধমান। i 
উমেশ গুপ্ত কবিরত্ব i 

“ ইহার প্রণীত “বৈগ্ঠকশবদসিদ্ধ'৯ আয়ুৰ্বেদশান্ত্ৰে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বিস্তৃত 
অভিধান । 1 
গণনাথ সেন 

ইহার জন্ম হয় খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের কোন সময়ে। ইনি 
কলিকাতায় প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। গণনাথ সেন মহাশয়ের ‘নিম্নলিখিত 
বংশপরিচয় পাওয়া যায় --বঙ্গরাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর বংশধর 
ছিলেন কাশীবাসী গঙ্গাধর কবিয়াজঅ। তাহার পৌত্র ছিলেন হা 
চিকিৎসক বিশ্বনাথ । বিশ্বনাথের পুত্র ছিলেন গণনাথ। 
গণনাথ ছুইখানি আয়ুৰ্বেদগ্ৰন্থ সংস্কতে প্রণয়ন করেন। ইহার প্রত্যক্ষ 
শারীর৩ নামক পুস্তকটি একখানি সংগ্রহগ্রস্থঃ আয়ুৰ্বেদশান্ত্রের বিভিন্ন গ্রথ্ 
হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় মীমাংশা ইহাতে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন! গ্রন্থটি তিনভাগে বিভক্ত-- 
(১) শারীরোপক্রমণিকা, শারীর পরিভাষা ও অস্থি, সন্ধি, ৷ 
বিবরণ। it 
(২) পেশী, ধমনী প্রভৃতির বৰ্ণন| | ৰ 
(৩) মস্তিষ্ক ও সুযু়্ন৷ প্রভৃতি নাড়ীর বিবরণ, পঞ্চেম্্ৰমবিজ্ঞান তস্ত্রোক্ত, 
বট্‌চক্র এবং পঞ্চবায়ুতন্ত ইত্যাদির বর্ণনা । 
গণনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম “সিদ্ধান্তনিদান'৪ ; ইহাতে চরক' পদ 


১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৪ ৰ্ষ্টাব্দ । 

২। তৎ্পুত্র স্তলীল সেন কতৃক সংকলিত অ্াথণসংহিতার ( কলিকাতা, ১৯% বাধ 
উপসংহার শ্লোকসমূহ দ্ৰষ্টব্য ৷ 3 / 

৩) কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৯১৯। 

$। এ, ১৯২২। 


২৯৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মুল গ্রন্থ হইতে বাত-পিত্ত-কফ তত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ ও রোগপরীক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়ের সংকলন ও গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা আছে। 

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় প্রথমটি Human 186০2) বিষয়ক: 
এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু Etiology, Pathology ও Symptomatology i 

উল্লিখিত গ্রস্থাবলী ছাড়াও হিন্দু রসায়নশান্ত্ের উপর ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের 
‘স্লসজলনিধি’) নামক একটি গ্রন্থ আছে। এতদ্যযতীত যোগীন্জ্রনাথ সেন-রচিত 
চরক-টাকা ও হারাণ চক্রবর্তীর সুশ্ৰুত-টীক| উল্লেখযোগ্য । 

উল্লিখিত শ্রস্থগুলি ছাড়াও অচ্লজ্ঞাত বা অজ্ঞাত এমন কতক গ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যায়, যাহাদের রচয়িতা বাঙালী । এইরূপ গ্রন্থ ও গ্রদ্থকারগণের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 


[ ্রস্থকারগণের নাম বর্ণাহক্রমিক ] 
গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 
ঘর্দীয় পরিচয় পরিচয় 
অরুণ দত্ত বাগ,ভটের Cat. of Skt. Mss. 


[পিতা-মৃগান্কদত্ত। ‘অষ্টাঙ্গহৃদয়ে'র in Private 
বিজয়রক্ষিত (খৃঃ 'গৰ্বা্গসবন্দরা'খ্যা Libraries of 
১৩শ শতকের টীকা ও সুশ্রুতটীকা | N. W. Provinces, 
মধ্যভাগ) অরুণের I (1874), p. 594 
মৃত খণ্ডন করিয়া- 

ছেন। সর্বানন্দের 

“টীকাসরবন্থে 

(১১৫৯ খৃঃ) এ 

স্বায়মুকুটের 

‘গদাৰ্থচন্িকা "য় 

(১৪৩১ খৃঃ) 


১। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৯২৬ ৷ 


বৈদ্যকশান্ত্ ২৯% 


্রস্থকার ও গ্রন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 

জীয় পন্য পরিচয় 

যে শাব্দিক 

অরুণ দত্তের 

উল্লেখ আছে, 

তিনি হাহার 

সহিত অভিন্ন 

কিনা বলা 

যায় না। ] 

ঈশ্বরসেন চরকটীকা রঃ-_বনৌবধিদর্পণ 
--বৈদ্যকগ্ৰদ্বের 
বিবরণ, পৃঃ ২৪ । 

'কবিচন্ত্ৰ চিকিৎসারত্বাবলী (১) Eggeling £ 

[পরিচয়ের j 1. 0. Cat., V, 

জন্য অলঙ্কার, pp. 958-59. 

প্রসঙ্গ দ্ৰব্য ৷] - (২) কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের 
পুথির তালিকা, 
১১শ খণ্ড, 
পুথিসংখ্যা ২৫ । 
(৩) Cat. Cat. 
IL. 166 


কালীচরণ বৈজ্ঞ, ‘চিকিৎযাযারশংগ্রহ ব.শা.প. পুথিসংখ্যা ৭৬০। 

গঙ্গারাম দাস. শরীরনিশ্চয়াধিকার Mitra: ০৪০০৪, = অন্তঃসন্বা নারীর: 

IX. 2988. কিরূপে থাকা 
উচিত সেই 
বিষয়ে রচিত ৷ 


গযাদাস =; টাকা 


২৯৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
গ্রন্থকার ও ৷ গ্রন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 
তদীয় পরিচয় পরিচয় 
গোপাল সেন যোগামূত Mitra $N ০৮০৪৪, 
IV. 1618 
গোবিন্দরাম সেন নাড়ীবিজ্ঞান (১) কলিকাতা সংস্কৃত ক.বি. ৩০৮ সংখ্যক 
বা বা কলেজের পুথির  পুথির পুষ্পিকায় 
গোবিন্দরাম নাড়ীপরীক্ষা তালিকা, ১১শ খণ্ড, গ্রন্থের নাম আছে 
কবিরাজ পুথিযংখ্যা ৩৬। নাড়ীপ্রকাশ। 
(২) ক.বি. পুখিসংখ্যা 
৩০৬, ৩০৮, ৩০৯ । 
‘গোবিন্দ সেন. পরিভাবা-গ্রদীপ ইহার অনেক সংস্করণ এই গ্রন্থে আমুর্বেদ- 
[কৃষ্ণবল্নত-পূত্ৰে । প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রের কতক 
ইনি ও পূর্বোক্ত: কালীশচন্দ্র সেনের. পারিভাষিক শব 
গোবিন্দর|ম সেন বঙ্গাস্তুবাদ-সম্বলিত ও উহাদের অর্থ 
কি অভিন্ন সংস্করণটি (১৮৮৫ শ্লোকাকারে লিপি- 
ব্যক্তি?] খৃঃ) উল্লেখযোগ্য । বদ্ধ আছে। 
চক্রপাণিদাদ অভিনবচিস্তামণি 
জগন্নাথ দত্ত চিকিৎসারদ্ব 
জিনদাগ চরকটীক| =  ভ্রঃ__বনৌবধিদর্পণ__ 
রঃ বৈঘ্যকগ্রন্থের বিবরণ । 
সারায়ণদাস (১) ড্ৰব্যগুণ Mitra : Notices, 
I. 209 
(২) পরিভাবা Mitra : Noti০০৪, বৈদ্যকশাস্তের 
+ মতে 1. 210 পারিভাষিক শব্- 
9; Eo সংকলন ও উহা- 
৪৮, দের অর্থ। 
পরমেশ্বর রক্ষিত 


গণাধ্যায় Mitre : 06৩9, "গণপঠিতৌববাদি- 
I 21] কথনম্” | 


বৈদ্যকশান্ত্র ২৯৯ 


গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 
তদীয় পরিচয় পরিচয় 
প্ৰাণকৃষ্ণ বিশ্বাশ প্রাণরুফ-ওষধাবলী 
(পরিচয়ের জন্ত 
তন্ত্রগ্ৰসঙ্গ ব্য ) 
গ্রীতিরাম সেন লারতৈলিক ব. সা. প. পুথি- 
সংখ্যা ৭৪৫ 
বঙ্গসেন+ চিকিৎসাসারসংগ্রহ 
(ইহার স্বীয় 
পরিচয় হইতে মনে 


. হয়, ইহার নিবাস 


ছিল কাঞ্জিকা 
গ্রামে । এই গ্রামই, 
কাহারও কাহারও 
মতে, রাঢ়ের কাঞ্জি- 
বিশ্লী গ্রাম । ভাগার- 
করের. Deccan 


. College Catalo- 


১। ইহার কাল সমন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য টাকে পি. কে গড়ের প্রবন্ধ 
Indian Culture, IIL, পৃঃ ৫৩৪, CO ee SE 
(গ) ত্ৰিবেদীর প্রবন্ধ-এ, পৃ ১২৯। " 


৩০০ 

প্রস্থকার ও 
তীয় পরিচয় 
হেমান্রি (খৃঃ ১৩শ 
শতক) বহুস্থলে বঙ্গ- 
সেনের গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধৃতি নিবিষ্ট 
করিয়াছেন। কলাপ- 
ব্যাকরণের উপর 
বঙ্গসেনের আখ্যাত- 
বৃত্তি ও ব্যাকরণপাঠে 
সবিশেষ উপযোগী । 
ইহার পিতার নাম 
গদাধর বৈদ্য বা বৈদ্ত 
গদাধর )। 


বিজয়রক্ষিত ব্যাখ্যামধুকোষ 


("্হৰ্ণেন সাহেব 
মনে করেন, বিজয়- 
বক্ষিতের সময় 
১২৪০ খুষ্টাবের 
কাছাকাছি। বিজয়- 
রক্ষিত ছিলেন 
আরোগ্যশালার 

অর্থাৎ হাসপাতালের 
ভারপ্রাপ্ত চিকিৎ- 
সক। তাই তাহার 
উপাধি দেখা যায় 
‘আয়োগ্যশালীয়’।১১) 


টীকা। 


১। চিন্তয় বঙ্ক, পৃঃ ১.৩1 


৮ 


বৈদ্ধকশাস্ত্ ৩০১ 
গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 
তদীয় পরিচয় পরিচয় 
বিশ্বনাথ সেন. পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয় Mitra : Notices, 

IX. 2989. 
বৈদ্ধ রঘুনন্দন মুগ্ধবোধ 1389৮ £ Notices, 

IL. 166. 

_ ব্লাজবল্লভ _' রাজবল্লভ-দ্রব্াগুণ কলিকাত| সংস্কত 
কলেজের পুথিতালিকা, 
১১৷৮৭ 

রাধামাধৰ যেন রত্বাবলী ৰ. সা, প. পুথিসংখ্যা 

so ৪৯৪; 

11 Cat, 08৮, I. 492. 

রাখ সেন রূলসারামূত Mitra : Notices, 
লী: 1. 205. 

রামচঞ্জ গুহ র্ণেজ্দ্ৰচিস্তামণি (১) ৰ‘ সা, প. পুথি- 

সংখ) ১০৭৩, 

(২) 1. 0. No. 2758, 

(৩) কলিকাতা সংস্কৃত 
মন কলেজের পুধিতালিকা, 

৯১৬৪ 
শঙ্কর সেন নাড়ীপ্রকাশ ৰ. সা. প. পুথিসংখ্য। 

৭৪৪; 

Cat. 086 I. 285 
এক দত্ত কুদ্গুমাবলী বৃন্দের “‘সিদ্ধ-' 
(কথিত আছে, যোগে’র টীকা। 
ইনি বিজয়রক্ষিতের 
শিষ্য এবং তদীয় 
অমমাপ্ত টীকা ইনি 


৩০২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের : মন্তব্য ১ 
তদীয় পরিচয় "পরিচয় 
শ্রীকান্ত দাস __ ৰবৈদ্তবল্লভ Sastri : Notices, 

I. 842 


সুশীল সেন দ্রব্যগুণ-সংহিত! , প্রকাশিত, কলিকাতা, গ্রন্থটি ১২অধ্যায়ে 

কবিরাজ গণনাথ (১ম ভাগ) ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ । সম্পূৰ্ণ ৷ চরক, 

লেনের পুত্র ] সুশ্ৰুত, ‘তাক 
প্রকাশ” প্রভৃতি 
গ্রন্থ হইতে দ্রব্য- 
গুণ বিষয়ক 
শ্লোক ইহাতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। 
সংকণ।য়তা 
নিজেও কতক 
শ্লোক বচন! 
করিয়াছেন। 
শ্লোকগুলির সঙ্গে 
সঙ্গে বঙ্গাম্বাদ 

) চ আছে। 

হরানন্দ দাস চিকিৎসামারদীপিকা S561 £ Notices; 

কবিরাজ I. 14 

ছেরে্ব মেন গুঢ়বোধক Mitra : Notices, ইহা বিভিন্ন 

I. 206 y রোগের লক্ষণ ও 

চিকিৎসা ব্ৰিয়ক। 


১৩ 
বৌদ্ধতন্র ৫ দর্শন 

বাংলাদেশে বৌদ্ধধৰ্ম ঠিক কোন্‌ কালে সর্বপ্রথম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। কিন্ত, পালযুগের পূৰ্বেই যে 
এদেশে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ়মূল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তদানীন্তন বাঙালী মনীষিগণ 
কর্তৃক রচিত বৌদ্ধগ্ৰন্থ সমূহের তিব্বতীয় অমুবাদ | 

বাংলার পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। তাহাদের রাজত্বকালে যেমন ঠা 
ধর্মের প্রসার হইয়াছিল, তেমনই বহু বৌদ্ধ গ্ৰন্থও রচিত হইয়াছিল। দুঃখের 
বিষয়, এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই বাংলাদেশে লুগ্ব। তিব্বতীয় ভাষায় 
ইহাদের অনুবাদ না থাকিলে এই খকল গ্রন্থ বা উহাদের রচয়িতৃগণ সম্বন্ধে 
আমর! কিছুই জানিতে পারিতাম না। এই গ্রন্থগুলি বা উহাদের অনুবাদ 
বাঙালীর মনীষা ও ধর্মজীবনের বুক সাক্ষী | কিন্তু, তিব্বতীয় ভাষা ও 
সাহিত্যে অধিকার ন! থাকিলে এই গ্রন্থগুলির সম্যক বিবরণ ও উহাদের রচয়িত্- 
গণের যে-পরিচয় তিব্বতীয়, গ্ৰন্থে নিহিত আছে, তত্সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ 
সম্ভবপর নহে। 

পাল-পূর্ব ও পালযুগের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধে যে সমস্ত 
তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, সেগুলি সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত হইল । 
শীলভদ্র 

ইহার জীবনী সম্বন্ধে চীনদেশীর পরিব্রাজক হুয়েন্সাঙের জর 
প্রায় একমাত্র অবলম্বন । বাংলাদেশের সমতটবাসী* এক ব্ৰাহ্মণ, রাজবংশে 
শীলভদ্রের জন্ম হয়। তিনি ভারতের নান! স্থানে পর্যটন করিয়া নালন্দায় 
বৌদ্ধবর্ষে দীক্ষিত হন। হয়েন্সাঙ যখন নালন্দায় যান, তখন শীলভদ্র নাঙন্দা 
মহাবিহারের প্রধান আচার্য ও সবাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। : বৌদ্ধগণের 


শা 


১। বাঙালী বৌদ্ধপণের রচিত কাব্যনাটকাদি গ্রন্থের বিবরণ যথাস্থানে গিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । বতা়ান প্রসঙ্গ তাঁহাদের তন্ত্ৰ ও দর্শনবিহয়ক এন্থাবলী আলোচা | 


৩০৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ের ধর্মশান্ত্র ব্যতীত বেদ, চিকিৎসাশান্ত্র ও দর্শন প্রভৃতি বিবিধ 
বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। সঙ্ঘবাসিগণ শ্রন্ধাবশতঃ তাহাকে ‘সদ্ধৰ্যনিধি) 
-আখ্যায় অভিহিত করিতেন। হুয়েন্‌ সাঙ তাঁহার নিকট যোগশাস্ত্ৰ সম্বন্ধে 
শিক্ষালাত করেন। আঃ ৬৫৪ খুষ্ট!বে শীলভদ্র পরলোকগমন করেন। 

'; তিক্লতীয়ে ‘তেহুরে’ শীলভদ্র-রচিত ‘আৰ্ধবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান’ নামক একটি 
গছের অনুবাদ রক্ষিত আছে। হুয়েন্‌ সাঙের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, 
তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের কতক গ্রন্থের চীন! অন্লবাদনাত্ৰ 
পাওয়া যায়। 
শান্তরক্ষিত 

ইনি একসময়ে নালন্যার প্রধান আচার্য ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 
কোন সময়ে শাস্তরক্ষিত তিব্বতে গিয়া! ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সেখানে একটি মঠ স্থাপন 
করেন বলিয়া জানা যায়। সতীশ বিগ্তাতৃবণ মহাশয়ের মতে, ইনি জাহোরের 
রাজবংশজাত। বিনয়তোষ ভট্টাচাৰ্য বলেন যে, পূর্ববঙ্গের সাভার নামক 
স্থানেরই তিব্বতীয় নাম জাহোর। শরৎ দাস মহাশয় শাস্তরক্ষিতকে গৌড়- 
_ বঙ্গের লোক বলিয়া মনে করেন। ইহার জন্ম হয় জাহোরে ৭০৫ খৃষ্টাব্দে 
এবং মৃত্যু তিব্বতে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে । 

ইনি “তন্বমংগ্রহ'৯নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অন্তান্ত পর 
'_ দর্শনের সহিত তুলনায় মহাযান বৌদ্ধদর্শনের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের প্রয়াস এই 
গ্রন্থের বিষয়বন্ত 1 তাঁহার “তত্তপিদ্ধিঃ অপর একটি উপলত্যমান গ্রন্থ। 
এতদ্ব্যতীত প্রধানতঃ বৌদ্ধতন্ত্র অবলম্বনে ইনি কতক গ্রন্থ রচনা করিরাছিলেন। 
ইহাদের তিব্বতীয় অমুবাদমাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। 
_ কমলশীল 


ই'হাকে বাঙালী মনে কর! হয়। ইনি ছিলেন শান্তরক্ষিতের শিষ্য তীয় 


“ত্বীংগহে*র উপরে কমলশীল 'পঞ্চিকা”২ নামক একখানি টীকা রচনা করেন। 
ইহার জন্ম হয় ৭১৩ খৃষ্টাব্দে । 

(১৮ মং কুৰুমাচাৰ্য, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ৩* সংখ্যক গ্রন্থ, বরদা, চনহ 
(১ম-খও ) । মূলের সঙ্গে কমলশীলের পঞ্চিকাও মুদ্রিত হইয়াছে 1 

২। মুলসহ গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত ৷ ' 
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শান্তিদেব 

ইনি ৬৪৮ হইতে ৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন কালে জীবিত ছিলেন 
বলিয়া অস্কমান করা হয়। “তেঙ্গুরে ইহাকে জহোরের (ঢাকা জিলার 
সাভার গ্রাম?) অধিবাসী বলা হইয়াছে । কিম্বদন্তী এই যে, শাসন্তিদেব 
ছিলেন রাজকুমার এবং তিনি তারাদেবীর অনুপ্রেরণায় রাজ্যলোভ পরিত্যাগ 
করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন বরণ করিয়াছিলেন । 

শাস্তিদেব অনেক গ্ৰন্থই রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ‘শিক্ষাসমুচ্চয়’> 

ও “বোধিচর্ধাব্তার+২ নামক গ্রন্থ দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত গ্ৰন্থে 
তিনি মহাযান সম্প্রদায়ের মতবাদ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষোক্ত 
গ্রন্থে বুদ্ধত্বকামী ব্যক্তির জীবনাদর্শ বণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শাস্তিদেব 
অহাযানদর্শনের অস্কুপরণে জাগতিক জীবনের সব কিছুর অগারত| প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; স্নখ-দুঃখ, অন্থুরাগ-বিরাগ, লাভ-ক্ষতি সবই 
অবাস্তব। তিনি পাঠককে এই উপদেশ দিতে চাহিয়াছেন যে, অপরের 
প্রতি সহাম্থভৃতিশীল হইয়া পাথিব জীবনের দুর্দশা হইতে অব্যাহতিলাভই 
হওয়া উচিত মানবজীবনের উদ্দেশ্য । 

_ “বোধিচর্ধাবতারে” যে কবিত্ব একেবারেই নাই, তাহা নহে। কিন্ত, 
সাহিত্যস্থষ্টি অপেক্ষা দার্শনিক মতবাদ প্রচারের প্রতি লেখকের লক্ষ্য 
অধিকতর । তিনি গ্রস্থারস্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাহার এই গ্রন্থ নিজের জন্ত 
এবং ধাহাদের প্রকৃতি তাঁহার প্রকৃতির অম্ুরূপ তাহাদের জন্ত রচিত হইয়াছেও। 

গ্রন্থটি নিয়লিখিত নয়টি পরিচ্ছেদে রচিত :-_ ” 

(১) বোধিচিভামুঁশংসা, (২) পাপদেশনা, (৩) বোধিচিত্তপরিগ্রহ, 
(৪) বোধিচিভ্তাপ্রমাদ, (৫) সংপ্রজন্তরক্ষণ, (৬) ক্ষান্তিপারমিতা, 

(৭) বীর্ষপারমিতা, (৮) ধ্যানপারমিতা, (৯) প্রজ্ঞাপারমিতা। 


১। সং Bendali, Bibliotheca Buddhica, St. Petersburg, 1897. 
২ | Bibliotheca Indica সংস্করণ ( প্রজ্ঞাকরমতির ‘বোধিচৰ্যাবতারপঞ্জিক|’ সহিত )। 
৩। প্ৰ্মমনে| বাসয়িতুং কৃতং মমেস্‌”__বোধিচর্ষাবতার, ১২। 
“অথ মৎনমধাতুরেব পশ্ঠেদ্‌ 
অপরোহপ্যেনমতোহপি সার্থকোহয়মূ” ॥ এ, ১৩। 
২০ 


৩০৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
“বোধিচর্বাবতারে'র কয়েকটি শ্লোক, শাস্তিদেবের রচনার নিদশনপ, 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 
রাত্রৌ যথ| মেঘথনান্ধকারে 
বিদ্যুৎ ক্ষণং দৰ্শয়তি প্রকাশম্‌। 
বুদ্ধামুভাবেন তথা কদাচিল্‌ 
লোকন্ত পুণ্যেযু মতিঃ ক্ষণং স্যাৎ ৷৷ (১৫) 

[ মেঘ হেতু গাঢ় তমসাচ্ছর রাত্রিতে যেমন ক্ষণপ্রভ| ক্ষণিকের জন্তু বস্তু" 
সমূহকে প্রকাশিত করে, তেমনই বুদ্ধান্ভাব হেতু কখনও ক্ষণকালের অন্ত 
মানুষের পুণ্যকর্মে মতি হয়। ] 

তন্মাচ্ছুভং দুর্বলমেব নিত্যং 

বলং তু পাপন্ত মহৎ স্গুঘোরম্‌। 
তজ্জীয়তেহন্েন শুভেন কেন 
সংবোধিচিত্তং যদি নাম ন স্থাৎ ॥ (১৬) 

[ অতএব, পুণ্য সর্বদাই দুর্বল ; কিন্তু, পাপের শক্তি অতি ভীষণ। 
'সংবোধিচিত্ত১ যদি না থাকে তাহা হইলে অন্ত কোন্‌ পুণ্যের দ্বারা উহা 
(অর্থাৎ, পাপ) জিত হয়? ] ৰ 

কদলীব ফলং বিহায় যাতি 
ক্ষয়মন্তৎ কুশলং হি সর্বমেধ | 

সততং ফলতি ক্ষয়ং ন যাতি . 
প্রমৰত্যেৰ তু বোধিচিততবক্ষঃ ॥ (৯৯১২) 

[অন্ত গমন্ত কল্যাণকর পদাৰ্থ কদলীর নায় ফল দান করিয়! ক্ষয়প্ৰাপ্ত 
ইয়। কিন্তু, বোধিচিত্তরূপ বৃক্ষ অনবরত (সুথসম্পত্তিরপ ) ফল প্রসব করে 
এবং ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয় না। ] 
 গ্র্তাকরমতি এই গ্রন্থের “বোবিচর্ধাবতারপঞ্জিকা' নামক টাকা রচনা 
করিয়াছিলেন। 

১ | “সম্যক্সংবোধে বু্ধতে বচ্চিং সরবসতমুদ্ধরণাভিপ্রায়েণ = 

_ তৎপ্ৰাপ্তাৰ্থমধ্যাশয়েন মনসিকারঃ” (প্রজ্ঞাকরমতির পঞ্জিকা )। 
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ইনি মহীপাল-নয়পালের সমসাময়িক; অর্থাৎ, আঃ খৃষ্টীয় দশম শতকের 
শেষভাগ হইতে একাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী । নু 

তিব্বতীয় প্রতিহ এই যে, তিনি বৌদ্ধ কালচক্রযাঁন সম্বন্ধে ‘চত্ৰসম্বর” 
মওলবিধিতব্বাবতার’ নামক একখানি গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন । 
দিবাকরচন্দৰ 

‘তেন্গুৱে'র সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, দিবাকর ছিলেন বাঙালী, রাজ] 
নয়পালের সমসাময়িক এবং আচার্য মৈত্রীপার শিষ্য । নয়পালের কাল আহ্- 
মানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পূৰ্বাৰ্ধ । 

উক্ত ‘তেঙ্গুরে'  দিবাকর-রচিত তান্ত্ৰিক বৌদ্ধধর্মবিষয়ক কতক গ্রন্থের 
অনুবাদ আছে। “হেরুকসাধন' তাহার অন্যতম গ্ৰন্থ। 
জেতারি 

এই নামে দুইজন বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের কথ! জান! যায়। প্রাচীনতর 
জেতারির বামস্থান ছিল বরেন্দ্ৰে। তিনি ছিলেন বাংলার গৌরব অতীশ 
দীপঞ্করের গুরু। রাজা মহীপালের সময়ে ইনি বিক্রমণীল বিহারের পণ্ডিত 
ছিলেন। - 

অতীশ গুরু জেতারি-রচিত তিনখানি স্ায়গ্রস্থের ও এগারথানি বজ্জযান 
সাধন গ্রন্থের তিব্বতীয় অমুবাদমাত্র পাওয়া যায়। তিব্বতীয় লাম! তারনাথের 
বিবরণে দেখা যায়, জেতারি একশত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
অতীশ দীপন্ধর+ 

তিব্বতীয় হুম্পা-রচিত ‘পাগ-গাম-জোন্‌-জাং' গ্রন্থে ও “তেমুরে সংরক্ষিত 
অতীশের গ্রস্থাবীর অস্থবাদ হইতে অতীশ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। 

বাংলাদেশে বিক্রমণিপুরে গৌড়রাজবংশে অতীশ ৯৮০ খৃষ্টাব্দে কল্যাণশ্রীর 
ওরসে ও গ্রভাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় তাহার নাম ছিল 
চন্তরগর্ভ। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ওদস্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের 
নিকট বৌদ্ধধৰ্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু সাহাকে দীপঙ্কর প্রজ্ঞা 


১। ইহার জীবনী ও গ্রস্থাদি সে ভষ্ঠব্য বঙ্গীয় মহাকোষ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮৯ 


৩০৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


আখ্যা দেন। তিনি কালক্রমে বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া ুবরণবীপে ধর্মচা্য চন্দ্ৰকীতির 
, নিকট বহুকাল অধ্যয়ন করিয়া সিংহলে ভ্রমণান্তে মগধে গমন করেন। 
রাজা মহীপালের নিমন্ত্রণে তিনি বিক্রমশীল বিহারে গেলে রাজা নয়পাল 
তাহাকে প্রধান আচাৰ্যপদে নিযুক্ত করেন। তিব্বতের তদানীন্তন রাজার . 
সনিৰ্বন্ধ অনুরোধে তিনি তিব্বতে গিয়া তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। 
১০৫৩ খৃষ্টাব্দে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 
তাহার তের বৎসর তিব্বতে অবস্থানকালে তিনি নাকি প্রায় দুইশত 
বৌদ্ধ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন তিব্বতীয় ‘তেঙ্গুর’ গ্ৰন্থে তাহার বহু সংস্কত 
গ্রন্থের অগ্থবাদ আছে। এই অনুদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটির 
নাম নিয়ে লিখিত হইল ঃ-- 
বোধিমাৰ্গপঞ্জিকা, বোধিপথপ্রদীপ, একবীরসাধন, প্রজ্ঞাপারমিতা- 
পিণ্ডার্থপ্রদীপ, রত্বকরণ্ডোদ্ঘাটনামমধ্যমকোপদেশ, লোকাতীত- 
সপ্তাঙ্গবিধি। নু 
অতীশ-রচিত গ্রস্থাবলীর অধিকাংশই বজযান-সাধন! সংক্রান্ত। 
তিব্বতের পথে নেপাল হইতে তিনি বঙ্গের রাজা নয়পালকে সংস্কতে 
একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন ; ইহার নাম “বিমলরত্রলেখ, । 
জ্ঞানন্ৰীমিত্ৰ } 
দীপঙ্করের সমসাময়িক গৌড়বাসী এই বৌদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমশীলবিহারের 
অন্যতম আচার্য ছিলেন। 
বৌদ্ধন্তায়ের “কার্ধকারণভাবসিদ্ধি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীরচিত। 
ইহার তিব্বতীয় ভাষায় অঙ্বাদমাত্র আছে। মাধৰাচার্য-রচিত 'সরবদর্শন- 
সংগ্রহে? এই গ্রন্থের আলোচনা আছে। 
রত্বাকরশান্তি 
ইনি খৃষ্টীয় দশম শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে- 
শাস্তির নামাঙ্কিত দুইটি বাংলা গীত আছে), সেই শাস্তিই, বোধ হয়, রত্বাকর 
শান্তি। ইনি কয়েকখানি বৌদ্ধতন্ত্ৰ ও ছুইখানি বৌদ্ধ স্তায়শাস্ত্ৰের গ্ৰন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন বলিয়া! জানা বায়। 
১। অঃ- বৌদ্ধ গান ও দোহা-_হরপ্রসাদ শাহী, ভূমিকা, পৃ২। 


বৌদ্ধ তন্ত্র ও দৰ্শন রী ৩০৯ 


অভয়াকরগুপ্ত 

ইহার জন্ম হয় বাংলাদেশের কোন ক্ষত্রিয়কুলে। কাহারও কাহারও 
মতে, ইনি ছিলেন উড়িয়া বা বিহারী ।- অভয়াকর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
লোক। ৷ 

‘তেঙ্গুরে’র সাক্ষ্য অমুগারে তিনি প্রায় কুড়িখানি বজ্রযানী গ্রন্থের রচয়িতা। 
এই সকল গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্ততঃ চারিখানির মূল সংস্কৃত রূপ পাওয়া যায়। 
অভয়াকরের প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম-- 

মর্মকৌমুদী ( অ্টসাহতিকাগ্রজ্ঞাপারমিতার টাকা ), বোধিপদ্ধতি, শরীমঞ্জ- 
বঞজ্জাদিক্ৰমাভিসময়সমুচ্চয়নিষ্প; (যোগাবলী নাম), বজযানাপত্তিমঞ্জরী, 
আমার়মঞ্জরী (‘শ্ৰীসম্পুটতন্ত্ররাজ’ নামক গ্রন্থের টাকা )। 


বিভূতিচক্দ্ 


বাংলার রাজা রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গস্থ জগদদল বিহারের 
অন্যতম প্রধান পণ্ডিতের নাম বিভৃতিচন্ত্র। ইনি বাঙালী ছিলেন কিনা 
তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। তিব্বতীয় এ্রতিহো তিনি ছিলেন 
“রাজপুত্র ; তাহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না । তিনি নাকি 
টাকা টিগ্লনী ছাড়া কয়েকখানি মূল সংস্কৃত গ্ৰন্থও রচনা করিয়াছিলেন । 

ইহার জীৱনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জান! যায়না । তবে, অন্ুমান 
করা যায় যে, তিনি অতয়াকরগুণ্ডের হয় সমসাময়িক না হয় কিঞ্চিৎ পরবর্তী ; 
অতয়াকরের কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতকের কোন সময়ে । এই অনুমানের 
কারণ এই যে, বিভূতি অভয়াকরের কতক গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ নিজে 
করিয়াছিলেন অথবা অনুবাদ করিতে অপরকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়! 
জান! যায়। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্ৰী বলেন, “তিনি “অমৃতকর্ণিকাঃ নামে ‘নাম- 
সঙ্গীতি'র একখানি টীকা রচন! করেন ; ও টীকা কানচক্রযানের মতে লিখিত 
হয়।”৯ 


১। ভ্রঃ_ প্রাচীন বাংলার গৌরব, বিশ্ববিদ্যাদংগ্ৰহ, পৃঃ ৪১। 


৩১০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


দ্বানশীল 


বাংলার জগদ্ধল বিহারের অন্ততম বৌদ্ধ আচাৰ্য ছিলেন দানশীল । তিনি | 
শাক্যঞ্জীভদ্ৰ নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হুইয়া অভয়াকর- 
গুপ্তের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অম্থবাদ করেন; সুতরাং দানশীল | 
অভয়াকরের সমকালীন অথবা পরবর্তী ছিলেন_-এ অঙম্ুমান অসমীচীন নয়। 

দানশীল ‘পুস্তকপাঠোপায়’ নামক একখানি মূল গ্রন্থ রচনা করেন এবং 
অপর পণ্ডিতগণের সঙ্গে. ধুক্তভাবে সংস্কত-তিব্বতীয় একখানি অভিধান 
. প্রণয়ন করেন। 


প্রজ্ঞাবর্মা 


ইনি ছিলেন বাংলাদেশের কাপট্যবিহারের একজন আচার্য |. ইহাকে 
__ পালফুগের লোক বলিয়া মনে করা হয়, কিন্ত ই'হার আবির্ভাবকাল নিশ্চিতরূপে 

নির্ধারণ করা যায় না। 
২. বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অমুবাদ ছাড়া, ইনি ‘উদানবগ,গৈ’র উপর 
ধৰ্মত্ৰাতের অসম্পূর্ণ টীকাটি সমাপ্ত করেন এবং তন্ত্ৰশান্ত্রের ‘বিশেষস্তবটীকা’ 
ও “দেবাতিশয়স্তো্রটাকা” নামক দুইটি টাকা রচনা করেন। 

উক্ত বৌদ্ধগ্ৰন্থকারগণ ব্যতীত এমন কতক বৌদ্ধগ্রস্ব-রচয়িতার নাম জানা 
যায়, ধাহাদিগকে সাধারণতঃ বাঙালী বলিয়া মনে করা হুয়। ইহাদের 
লব্ধ কিন্বদন্তী ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই। এইকপ গ্রন্থ ওগরস্থকারগণ 
সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল । 


(গ্রস্থকারগণের নাম বর্ণামুক্রমিক ) 
গ্রন্থকার পরিচয় গ্রন্থ 
কুমারচন্্র. বিক্রমপুরী বিহারের ‘কৃষ্ণযমাবিিতন্ত্ৰোর 'রদ্বাবলী, টীকা, 
অন্ততম অবধূত। শ্রিবজ্রভৈরবতন্ত্পঞ্জিকা, ও অপর 
একখানি অন্ত্ৰশান্তের টাকা । 
(তিব্বতীয় অনুবাদমাত্ৰ পাওয়া যায় 1) 


বৌদ্ধ তন্ত্ৰ ও দর্শন ৩১১ 


গ্রন্থকার পরিচয় গ্ৰন্থ 

নাগবোধি বঙ্গাল দেশের শিবসেরা “যমারিশিদ্ধচক্রসাধন”, 
নামক স্থানের অধিবাসী। ‘আৰ্যনীলাম্বরধরবজ্ৰপাণিসাধন’ 
‘উড্চিয়ানবিনিৰ্গত" প্রভৃতি তেরথানি তন্ত্ৰগ্ৰন্থ। 
বলিয়া ইহার পরিচয় (তিব্রতীয় অন্থবাদমাত্র আছে। ) 
পাওয়া যায়। ইনি 
নাগাজুনিশিষ্য বলিয়া 
কথিত। 

পুতলি বঙ্গালদেশের শূদ্রবংশে ‘বোধিচিভবায়ুচরণভাবনোপায়’ 
জাত; ৮৪ সিদ্ধ- (তিব্বতীয় অস্কুবাদমাত্র প্ৰাপ্ত।) 


পুরুষের অন্যতম | 
বোধিভদ্র সোমপুর বিহারের রহন্তানন্দতিলক, সমাধিসম্ভার- 
আচার্য । পরিবর্ত, বোধিসন্তসন্বরবিধি। 


যোগলক্ষণসত্য, বোধিসন্তসম্বর- 
বিংশতিপঞ্জিকা, কালচক্রগণিত- 
মুখাদেশ প্রভৃতি তন্রগ্রন্থ। 
(তিব্বতীয় অন্ুবাদমাত্র আছে। ) 
মোক্ষাকরগুপ্ত জগন্দলবিহারের আচার্য । ? 
শুভাকর জগন্দলবিহারের আচার্য 
শাক্যক্রীভত্রের গুরু। ? 


বাংলাদেশের সিদ্ধাচার্য 

এই দেশে সহজসিদ্ধির অনুসরণকারী যে সকল বৌদ্ধ “সিদ্ধাচার্য” বলিয়া 
পরিচিত, তাহাদের রচিত দোহাবলী “চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে। তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সংস্কত ভাবায় তন্তগরস্থ রচনা 
করিয়াছিলেন, সেই সন্ধান পাওয়া যায় তিব্বতীয় “তেঙ্ছুরে। কুকুরিপাদের 
নামাঙ্কিত ছয়টি তন্তগ্ৰন্ধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য উক্ত ‘তেঙ্গুরে’ আছে। ইহাদের 


৩১২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মধ্যে অন্ততঃ তিনটি১ মহামায়াবিষয়ক বলিয়া মনে হয়। শবরির নামের 
সহিত দশখানি বজ্রযানী গ্রন্থ যুক্ত আছে। ইনিই সম্ভবতঃ শবরীশ্বর | 
শবরীশ্বর-রচিত বজ্রযোগিনী-সাধন সম্বন্ধে, কয়েকটি গ্রন্থ আছে। নুই-পা 
চারখানি বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়! জানা যায়; ইহাদের 
মধ্যে “অভিসময়বিভঙ্গ' অন্যতম |. নুই-পা ও মৎস্তেন্দনাথ অভিন্ন কিনা তাহা 
এখনও নিঃসংশয়ে নিরপিত হয় নাই। কতক সংস্কৃত তন্ত্ৰগ্ৰন্থ মতস্তেন্দ্ৰনাথ 
কৰ্তৃক ‘অবতারিত’ বলিয়| উক্ত হুইয়াছে। মৎস্তেজ্্নাথ ও তত্সম্প্ৰদায়ের 
নামাঙ্কিত তন্ত্গ্ৰন্থুলি এই £-_ 


(১) শ্রীকামাখ্যাগুহাসিদ্ধি, (৬) নিত্যাহ্িকতিলক, 

(২) অকুলাগমতন্তৰ (৭) গোরক্ষসংহিতা, 

(৩) গোরক্ষশতক, (৮) কৌলজ্ঞাননির্ণয়, 

(৪)  গোরক্ষতুজজ, (৯) জ্ঞানকারিকা, 

(৫) গোরক্ষসহত্রনামস্তোত্র, (১০) কুলানন্দতন্ত্ 
(১১) অকুলবীরতন্ত্র। - 


ইহাদের মধ্যে প্রধান ও বৃহত্তম ‘কৌলজ্ঞাননিৰ্ণয়’।২ গোরক্ষ-রচিত “বায় 
তন্বভাবনোপদেশ* নামক একটি বৌদ্ধতন্ত্র আছে। এই গৌরক্ষ ও গোরক্ষাথ 
সম্ভবত: অতিন্ন। জালদ্ধরিপাদের নামাঙ্কিত চারিটি বজ্রযানী গ্রন্থ আছে; 
তন্মধ্যে একখানি সরোরুহবজ্র-কৃত “হেবজ্রসাধনে*র ভিদ্ধিবজুপ্রদীপ' নামক 
টাকা। এই জালন্ধরি সম্ভবতঃ গোপীটাদের গুরু । বিরূপ-রচিত বলিয়া 
দশখানি বজরযান গ্রন্থের সন্ধান ‘তেছুরে’ . পাওয়া যাঁয়। তিলোপা বা 
:তৈলিকপাদের নামের সহিত যুক্ত চারখানি ব্জযানী গন্ধ তিব্বতায় ভাষায় 
সংরক্ষিত আছে। সরহ বা সরহপাদ ( =বরাহুলভদ্ৰ ) একজন বিখ্যাত 
সিদ্ধাচাৰ্য। 'তেঙগুরে' প্রায় পচিশখানি তন্ত্ৰ ইহার নামাঙ্কিত। ইহাদের 
*মধ্যে দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থ ‘গাধনমালায় (১৭৯) ও 'সাধনসমুচ্চয় -এ ( ১৭৬ ) 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


১। একটি ‘সাধনমালা'য় ( ২৪৬৬-৬৮ ) পাওয়া যায়। 
২ | সং. ০, Bagchi, Calcutta, 5934. | 


বৌদ্ধ তন্ত্ৰ ও দর্শন ৩১৩. 
অ্স্যেন্্রনাথ ও কৌলজ্ঞাননির্ণয় 


মৎন্তেন্্নাথের নাম মচ্ছেন্দ, মচ্ছেন্দ ও মচ্ছিন্দর প্রভৃতি নানারূপেই পাওয়া 
যায়; “কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে'র 'পটল+গুলির পুম্পিকায় ‘মচ্ছ্ন' নামটিও পাওয়া 
যায়। মৎস্তেন্দ্নাথ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতকের আদিতাগে পূর্ববঙ্গের 
নোয়াখালীর অন্তৰ্গত চন্দ্ৰদীপে ( = আধুনিক সন্দীপ) বাস করিতেন। 
‘কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে’ লিখিত আছে যে, ইহ ‘মচ্ছত্নপাদাবতাব্লিত’, অর্থাৎ, 
মতন্তেন্্ কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা হইতে মনে হয়, গরন্থথানি মৎহেজ্দ্ৰনাথের 
৪১% কোন ব্যক্তি ঝা ব্যক্তিগণ কতৃক রচিত হইয়াছিল। এঁতিহ এই 

মৎস্তেন্দর কৌলসম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। 

লা খন এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ 
আলোচিত হইয়াছে :-- 

‘কুল’ শব্দের অর্থ,কুলজ্ঞ বা “কৌল' কতৃক পালনীয় আচার, ‘অকুলবীর’ তন, 

শিব-শক্তির সম্বন্ধ, বিন্দু, নাদ, কলা, মোক্ষ, পূজাপদ্ধতি, ধ্যানযোগ, সহজ- 

তন্তু, মারণ ও দীর্ঘাযুলাভ প্রভৃতির শক্তি অর্জনের উপায়, ব্রাহ্মণগণের 

শান্ত্রাহমোদিত প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির নিন্দা ও যোগের প্রাধান্য, তীর্ঘজ্ঞান, 

ডাকিনী যোগিনীর স্বরূপ । 

. উক্ত কতক বিষয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে আলোচন। আছে, তাহার কিঞ্চিৎ 
আতাস দেওয়া যাইতেছে। 
কুললক্ষণ 

সেই অবস্থার নাম ‘কুল’ যে অবস্থায় চিত্ত ও দৃষ্টি মিলিত হয়, ইন্জিয় 
সমূহের স্বাতন্ত্য নষ্ট হয়, মাস্থষের স্বীয় শক্তি জীবের সঙ্গে ৪৪ হয় এবং 
দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে দৃষ্টি লীন হইয়া যায়২। 

ব্ৰাহ্ম্গণের অনেক তন্ত্রে কুল, কুলাচার, কুলশান্ত্র প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 
থাকিলেও ‘কুল’ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্ধের বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের ন্যায় অন্যত্র 


১। মৎস্তেন্্ৰনাথ ও 'কৌ লজ্ঞাননির্ণয়' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'কৌঁলজ্ঞাননিরণয়,. 
( প্ৰবোধ বাগ চী সম্পাদিত ), ভূমিক৷ ৷ 

২ |, যত্ৰ দৃষ্টিমনস্ততর ভতেন্ৰিয়মপুদ্গলঃ । 
* বপক্তিীবতূতানি দৃষ্টিল’ক্ষৈল'গ়ং গত| ॥ ॥ (অংথ্‌, ৩ক) 


৩১৪ সংস্কৃত বাহিত্যে বাঙালীর দান 
বিরল। এই সম্প্রদায়ের মতে, কুল ও শক্তি এক | বস্তুতঃ, তন্ত্রে ব্যবহৃত 
'কুলকুওলিনী’ শৰে ‘কুল’ শব্দের এই তাৎপর্য অভিপ্রেত। ‘কৌলজ্ঞাননিৰ্ণয়ে 
কুল ও অকুল সমাৰ্থক? । 
শিবশক্তি _ 
শিব-শক্তির সম্বন্ধ নিয়লিখিতরূপ £-- 
ৰ শিবমধ্যে গত! শক্তি ক্রিয়ামধ্যস্থিতঃ শিবঃ। 
জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্ৰিয়| লীয়তি ইচ্ছয়| ॥ 
ইচ্ছাশক্জিৰ্লমং যাতি যত্ৰ তেজঃ পরঃ শিবঃ | 
(২|৬,৭ক ) 
শক্তি শিবে এবং শিব ক্ৰিয়াতে লীন হন, ইচ্ছার মাধ্যমে ক্ৰিয়া জ্ঞানে লীন 
হয়। ইচ্ছাশক্তি পরম শিবে লীন হয়। 
যে পরম শিবে জগত-প্রপঞ্চ লয় প্রাপ্ত হয়, তাহারই কথা| এখানে বলা 
হইয়াছে এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্ৰিয়া-শক্তির এই ত্ৰিবিধ রূপ স্বীকৃত হইয়াছে। 
_ 'কৌলজ্ঞাননিরণয়ে! (৯৭1৮, ৯ক) বগা হইয়াছে যে, অগ্নি-ধুম এবং বৃক্ষ- 
ছায়ার ন্যায় শিবশক্তি অবিচ্ছেদ্য 
শিবকে লিঙ্গাত্মক বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই লিঙ্গ চতুৰ্ধিধ-- 
সিদ্ধিলিঙ্ন, মানসলিঙ্গ, মনোগিঙ্গ ও দেহলিঙ্গ । 
সৃষ্টি ও লয় 
পরম শিবশক্তিতে লীন হন এবং শক্তির বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হইলে হয় 
সৃষ্টি; শক্তির বিভিন্ন রূপ অন্তর্মু্খ হইলে লয় হইয়। থাকে |: এই যোগপদ্ধতির 
বরণগক্রমে এই গ্রন্থে বল! হইয়াছে যে, কালাগি বা রুদ্র নারী শক্তি নিয়দেশে 
" মুলাধারে অধিষ্ঠিত থাকেন। নিয্নদেশ সাতটি ও উৰ্দ্ধদেশ সাতটি । নিয়দেশে 
যতক্ষণ কালাগ্নি থাকেন ততক্ষণ কও থাকে, ইহা উধ্ব'দিকে উখিত হইলে 
লয়ের শুত্রপাত হয়। 
বিন্দু, নাদ, কলা! 
পরশিবের ছজনীশক্তির নাম বিন্দু; ইহা পরাশক্তির সহিত অবিচষতরূপে 
জবি হইতে উৎপত্তি হয় নাদের ; নাম হইতেই দির আর | 
১. অকুলং চ কুলং জ্ঞাত্বা ( ১২৷৬) | 


বৌদ্ধ তন্ত্ৰ ও দৰ্শন ৬১৫ 


বিন্দু ত্ৰিবিধ; ইহাতে ‘মাতা’, ‘মান’ ও ‘মেয়’--এই তিনটির বীজ নিহিত . 
আছে। এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্ৰমে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়। নাদের এই 
ত্ৰিবিধ শক্তিরূপ কলা বা কামকল| ত্ৰিপুরহ্নন্দরী নামেও অভিহিত হয়। 


মোক্ষ বা মুক্তি 


‘কুল’ বা শক্তির নিয়দেশে অবস্থান'ভুক্তি বা ভোগ। ইহার উবে স্থিতির 
নাম মুক্তি’ । ‘হংসে’র সম্যক্‌ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়। হংস 
বা শিব সর্বব্যাপী, বিশ্বের কারণ এবং 'ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক’। হংস-জ্ঞানের দ্বারা 
চিত্ত অলৌকিক ভাবের অধিকারী হয় এবং তখন পাপ পুণ্য উহাকে স্পর্শ করিতে 
পারেন! । ‘দেহলিঙ্গ’ শিবকে দেহাভ্যস্তরে উপলব্ধি করিলে এবং পৃথিবীতে 
তাহার গতিবিধির জ্ঞান লাভ করিলে মাছুষ শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং মুক্ত হয় 
এবং অপরকে মুক্ত করিতে পারে২। 

মোক্ষলাভের সোপানম্বরূপ সিদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের আলোচনা ‘কৌলঙ্ঞান- 
নির্ণয়ে’ আছে। “সিদ্ধি পদের অর্থ রহন্তময় মানসিক শক্তি। কয়েকটি 
প্রধান পিন্ধি নিয়লিখিতরূপ | এইগুলি বিশেষ কতক মন্ত্রবলে লাভ করা যায়। 

পাশস্তোভ অৰ্থাৎ--(১) নিগ্রহাস্থগ্রহ, (২) ক্রামণ-_দেহান্তরে প্রবেশলাভের 

শক্তি, (৩) হরণ, (৪) প্রতিমাজল্পন--প্রতিমাকে 
ৰ কথা বলান, ৫) ঘটপাষাণস্ফোটন। 
এতদ্ব্যতীত (১) মারণ, 
(২) উচ্চাটন-_অপরের মানসিক উদ্বেগের হুষ্টি, 
(৩) স্তম্ভ--অপরকে কিছু হইতে বিরত করা, 
(৪) মোহ--অপরকে অজ্ঞান করা, 
(৫) শাস্তিক-_গ্রতিকুল দেবতার তুষ্টিসাধন, 
(৬) পোষ্টিক__শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি, 
(৭) আৱকৃষ্টি--অপরকে আকর্ষণ করা, 
(৮) বশ --অপরকে বশীভূত করা। 


১। অধ্স্থ| সংস্থিত! ভুক্তিঃ উধ্ব'ং মুক্তিরাননে (২৷৯ক) 
২। স শিবঃ প্রোচ্যতে সাক্ষাৎ স মুক্তে| মোচয়েৎ পরঃ ( ১৭৷২৭ক )1 


৩১৬. সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


যোগবলে নিয়লিখিত শক্তি ও গুণ অর্জন করা যায় £-- 

জনপ্রিয়তা, রোগনাশ, কবিত্ব, বাগ্সিতা, দুরশ্রবণ, ভূমিত্যাগ (ভূমি 

হইতে উধের্ব উত্থান), যোগিনীমেলকত্ব ( যোগিনীগণের সঙ্গে মিলন ), 

জরাপহরণ, চওবেগত্ব, অনেকরূপধারিত্ব, সৈন্তন্তম্ভকরত্ব (সেনাকে নিশ্চল 

করা) ইত্যাদি। 

জরানাশ, দীর্ঘায়ু এমন কি অমরত্ব লাতের পদ্ধতি এই যে, হঠযোগের 
দ্বারা জিহ্বাটিকে ব্ৰ্মরদ্ধ্‌, পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া সহস্ৰদলপদ্ম হইতে নিঃচ্থত 
অমৃতপান করিতে হইবে। 
পুজাপদ্ধতি 

প্রস্তর-মৃত্তিকা-ব| ধাতু-নিমিত লিঙ্গের পুজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেহস্থ 
মানসলিঙ্গের উপাননাই সিদ্ধিলাভের উপায়। এই লিঙ্গের পূজ| মানস পুষ্প 
ও ধুপের দ্বারা বিখেয়। অহিংসা, ইন্দিয়মংযম, দয়, অক্রোধ, ধ্যান, জ্ঞান 
প্রভৃতি মানস পু্গ। সাধারণ লোক-প্রচলিত পৃজাদ্বারা সিদ্ধি ও মুক্তি লত্য 
নহে। সাধকের পক্ষে কাম, ক্রোধ, দন্ড ও লোভ প্রভৃতি ত্যাগপূর্বক সমত্ব 
অভ্যাস কর! আবশ্যক । লোকশান্্রগুলিতে সত্য নাই; সুতরাং, এই সকল 
শানতাস্থমোদিত পূজাপদ্ধতি বর্জনীয়। বাহ্যিক পূজা অর্চনা অপেক্ষা এই 
গ্ৰন্থে ধ্যানযোগের প্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। 


- সহজ-তত্ব 


দেহাভ্যস্তরস্থ একটি চক্রের নাম সহজ। ইহা বজ নামেও অভিহিত 
হয়। বজ্জযোগের দ্বারা ইহা লব্ধ হয় এবং তখন শরীর বজ্জের স্ায দৃঢ় ও 
জরাহীন হয়। এই অবস্থায় চিত্তও সমত্ব লাভ করে। 

সহিয়াবাদ দিদ্ধাচার্যগণের অনেক দোহার বিষয়বস্তু । 

হিন্দু ও বৌদ্ধ অপরাপর তস্ত্ের সঙ্গে ‘কৌলঙ্ঞাননিৰ্ণয়ে’র তুলনামূলক 
আলোটন| করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে ইহার সংযোগ 
অধিকতর নিবিড়। এই তন্ত্রে প্রযুক্ত ‘বজ’ শৰ্মটি হিন্দুতন্ত্ৰে নাই বলিলেই 
চলে: কিন্ত, বৌদ্ধ তন্ত্ৰে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। : 'কৌলজ্ঞানে” 
" শান্তিক’ ও ‘পৌষ্টিক নামে যে সিদ্ধির উল্লেখ আছে, সেগুলি সাধারণতঃ 
হিন্দুতন্ত্ৰে নাই, আছে বৌদ্ধতন্ত্ে ৷ 


১৪ 
হিন্দু ঢন্ন 

বাংলাদেশের পূজাপাৰ্বণে তান্ত্ৰিক মন্ত্র ও অচ্ষ্ঠানাদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
এই দেশের ধর্মজীবনে তন্ত্রের আসন স্থপ্রতিষ্ঠিত। দ্বিজগণের বৈদিক দীক্ষা 
অৰ্থাৎ উপনয়নের পরেও তান্ত্রিক দীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের আধ্যাত্মিক 
জীবনের পূর্ণবিকাশ হয় না বলিয়া জনসাধারণের ধারণ|। দ্বিজেতর বর্ণের 
ও স্ত্রীলোকের তান্ত্রিক দীক্ষাই একমাত্র দীক্ষা। 

তন্ত্রের উৎপত্তিকাল যেমন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বাংলাদেশে 
আস্তিক আচার অহ্ুষ্ঠানের প্রবর্তনকালও তেমনই অনির্েয়। প্রখ্যাত 
ভারতবিজ্ঞানী ভিণ্টারনিৎস্‌ (interni62) এর মতে বাংলাদেশ তন্ত্রের 
উৎপত্তিস্থল; এখান হইতেই এই শাস্ত্র ভারতের নানাস্থানে বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ তিব্বতে ও 
চীনে, প্রসারিত হইয়াছিল? । 

তন্ত্রের জন্ম বাংলাদেশে হইয়াছিল কিনা তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও 
এই দেশে যে তন্ত্ৰশান্ত্রের ব্যাপক চর্চা হইত এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির 
বহুল প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ বাঙালী-রচিত বহু তান্ত্রিক গ্রস্থ। এমন 
অনেক তন্ত্ৰগ্ৰন্থ আছে, যাহাদের রচয়িতা বাঙালী বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
না হইলেও উহাদের উপলভ্যমান পুঁথিগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখিত। তাহা ছাড়া, 
বঙ্গীয় কতক প্রধান স্থৃতিনিবন্ধে তন্ত্রের প্রামাণিকতা পদে পদে স্বীকৃত 
হইয়াছে । এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের স্থৃতিনিবন্ধগুলি 
অপেক্ষা রঘুনন্দন-যুগের ও রঘুনন্দনোত্তর যুগের নিবন্ধসমূহে তন্ত্রের অধিকতর 
প্রভাব লক্ষিত হয়। রঘুনন্দনই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে তান্ত্রিক দীক্ষাকে 
শাস্ত্ৰীয় অস্থমোদন দান করেন২। 


১) A History of Indian Literature, I, p. 592. 
২। বঙ্গীয় স্থৃতিনিবন্ধে তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে দ্ৰষ্টব্য বৰ্তমান গ্রন্থকার-রচিত ‘স্থৃতিশান্ত্ৰে 
বাঙ্গালী’ নামক গ্রন্থ । 


৩৯৮ ম সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বাংলাদেশের তন্ত্ৰণান্ত্কে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়। তন্মধ্যে বৌদ্ধ তন্্রগুলির অধিকাংশই তিব্বতে ভোটভাষায় এবং 
কতক সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত আছে! এগুলি বাংলাদেশের পালযুগে রচিত৯। 
পালরাজগণ বৌদ্ধধৰ্মাবলদ্বী ছিলেন এবং তৎকালে তিব্বতের সঙ্গে বঙ্গের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। 
. হিন্দু তান্ত্িকগণের মধ্যে অনেকে সাধক ও 'সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। 
তাহারা অন্্মার্গে সাধনা করিয়াছেন এবং শিষ্যবর্গকে দীক্ষাদান করিয়া 
গিয়াছেন, কিন্ত তাহারা কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ই'ছাদের মধ্যে 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ৰামকৃষ্ণ পরমহংস | গৌণাই ভট্টাচার্য (রত্বগর্ভ ), 
বামাখ্যাপা! প্রভৃতিও খ্যাতনামা তান্ত্রিক সাধক । বাংলাদেশের গৌরবের 
বিষয় এই যে, অর্ধকালী নামে জনৈক| মহিলাও তন্ত্ৰসাধক বলিয়া প্ৰসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। j ৰ 
বর্তমান প্রসঙ্গে হিন্দুগণের অতন্ত্গ্ৰহই আলোচ্য। হিন্দুতন্তগুলি প্ৰধানতঃ 
শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ভেদে ত্ৰিবিধ। ইহাদের মধ্যে শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের 
সংখ্যাই অধিকতর। হিন্দুতপ্তের প্রসিদ্ধ বাঙালী বচয়িতৃগণ ও তাহাদের 
গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। _ 


মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকা চার্য 


ই'হার প্রকৃত নাম অজ্ঞাত।  এতপ্রচিত গ্রন্থের একটি পুথির২ লিপিকাল 
১২৯৭ শকাব ( = ১৩৭৫ খৃঃ)। ম্থতরাং, প্রমাণান্তর না পাওয়া পর্যন্ত এই 
তারিখকে তাহার জীবনকালের নিয়তর সীমারেখা বলিয়া ধরা যায়। 
'কাম্যবন্ত্োদ্ধার নামক একটিমাত্র তন্্নিবন্ধ তাহার নামাঙ্কিত দেখা যায়। 
ইহাতে তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 
কৃষ্ানন্দ আগ্রমবাগীশ 

মধ্যযুগীয় নবদ্বীপের ত্রিরত্বের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ অন্যতম । নব্যন্ায়ে রঘুনাথ 
শিরোমণি এবং নব্যস্থৃতিতে রঘুনন্দন যেমন যুগান্তৰ হুষ্টি করিয়াছিলেন কৃষ্ানন্দও 


১ বাঙালী বোঁদ্ধগণের রচিত ততগরস্থের জন্য বৌদ্ধতন্ ও ও দর্শন প্ৰসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 
২। ভ্ৰঃ_595008 5 Notices, IIL, Preface, P. XVII. 


হিন্দু তনত ৩১৯ 
তেমনই বঙ্গীয় তন্তরে যুগন্ধর পুরুষ । সাধারণতঃ তাহাকে চৈতন্তের সমকালীন 
মনে করা হয়। কেহ কেহ অবশ্য কৃষ্ণানন্দকে কিঞ্চিৎ পরবর্তী বলিয়া মনে 
করেন। স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের মতে, কৃষ্ণাননের জন্ম হইয়াছিল 
১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।৯ ভট্টাচাৰ্য মহাশয় কতক কুলজিগ্রস্থের 
প্রমাণ অবলম্বনে বলেন যে, কৃষ্ণাননা জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-তপস্থী ওবাৰ = 

অধস্তন সপ্তম পুরুষ এবং পপ্রাণতোষিণী' নামক তন্ত্ৰ্ৰন্থের রচয়িতা রাম- 
তোবণ ব্দ্ভালঙ্কার ছিলেন কৃষ্ণানন্দের অধস্তন সপ্তম পুরুষ । 

কৃষ্ণানন্দ-প্রণীত ‘তন্ত্ৰসার’ বিখ্যাত তন্ত্ৰনিবদ্ধ। এই নিবন্ধটির একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য 
প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের তন্ত্রগ্ৰছের সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্থতরাং, এই 
গ্রন্থের আদর কোন সম্প্রদায়বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। রী 

দীক্ষা, পুজাপদ্ধতি, হোম প্রভৃতি যাবতীয় তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, কুলাচার, 
বিভিন্ন দেবদেবীর স্তোত্ৰ, যন্ত্র, মণ্ডল, চক্র: প্রভৃতি এই বিশাল নিবন্ধে 
আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে বহু মূল তন্ত্র ও তন্ত্রনিবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি 
আছে; এই সকল গ্রস্থগুলির মধ্যে কতক নামে মাত্র পরিচিত।. বাংলাদেশে 
প্রচলিত কালীমুর্তি নাকি কৃষ্ণানন্দই সবপ্রথম কল্পনা করেন এবং এই দেশে 
ইহার পুজার প্রবর্তন করেন। কৃষ্ণানন্দের এই গ্রন্থ যে শুধু বাংলাদেশেই 
সবিশেষ আদৃত, তাহা নহে । এই গ্রন্থের কতক পুঁথি বঙ্গাক্ষর ভিন্ন অন্ত 
লিপিতেও প্রদেশাস্তরে সংরক্ষিত আছে--ইহাদ্বার| “তন্ত্রসারে'র দেশময় 
জনপ্রিয়ত। প্রমাণিত হয়। 

“তন্ত্রার-এ আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে 
এইরূপ। কৃষ্ণানন কর্তৃক উদ্ধৃত “তন্ত্ার্ণবের প্রমাণ অনুসারে “গুরু শব্দের 


১. জ্ৰঃ]7, K. 0০৭০ Commemoration Volume, পৃঃ ৩২ | 

২। দ্রঃ, পৃঃ ২৭। 

৩। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত 
(কলিকাতা, ১৯২৭) পঞ্চানন তৰ্করত্ব মহাশয়ের সংস্করণ এবং রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের -( চন্দ্ৰকুমার তর্কালঙ্কার-কৃত বঙ্গানুবাদস্হ প্রকাশিত) সংস্করণ (কলিকাতা, ১২৮২ 
বঙ্গাব্দ ) উল্লেখযোগ্য । ন it 
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নিরুক্তি এই--'গ’-কার সিদ্ধিদাতা, ‘উ’কার শম্ভু এবং ‘র’-কার পাপনাশক। 
সুতরাং, এই তিন বর্ণের মিলনে উৎপন্ন ‘গুরু’ শব্দের অর্থ সেই ব্যক্তি 
যিনি স্বয়ং শিব ও পাপনাশক; এইরূপ ব্যক্তি সবশ্রেষ্ঠ। অথবা, গ-কার 
জ্ঞান ও শর্দাতা, উ-কার শিবত্বপ্রদ এবং র-কার পাপদাহক ; সুতরাং 
জ্ঞান, সম্পদ ও শিবত্ব যিনি দান করেন এবং যিনি পাপ দুরীভূত করেন 
তিনিই গুরু । পক্ষান্তরে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ‘গু’ অর্থাৎ অন্ধকার এবং 
‘ক’ অন্ধকারনাশক ; স্ুতরাং, যিনি তমোনাশক তিনিই গুরু ; এখানে 'অন্ধকার’ 
শব্দের অর্থ অবশ্যই মোহান্ধকার বা অজ্ঞানতিমির। গুরু হইতে হইলে 
নিয়লিখিত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া আবশ্যক --শান্ত, উচ্চকুলজাত, বিনীত, 
শুদ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারবান্‌, গ্রতিষ্ঠাবান্‌, কার্যদক্ষ, শুভবুদ্ধিসম্পন, আশ্রমী+ 
ধ্যাননিষ্ঠ, তন্রমন্ত্রে পারদশী, শিষ্যের অনুগ্ৰহ ও নিগ্রহে সমর্থ। তন্ে গুরুর 
স্থান অতি উচ্চে; পিতা অপেক্ষাও তিনি অধিক শ্রদ্ধার অধিকারী২। 
গুরুকে মাচুষ মনে করিলে শিষ্য নরকগামী হয়। গুরুর পক্ষে নিযলিখিত 
লক্ষণ নিন্দনীয়_ পু 
শ্িত্রী ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, কুনখী, শ্ঠাবদন্ত, হীনাঙ্গ, অধিকার্গ, বহুভাষী, 
বহুভোজী, স্বৈণ, পুত্ৰহীন, কদাকার, শঠ, ক্রিয়াহীন ইত্যাদি। 
উপযুক্ত শিষ্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত গুণাবলী আবশ্যক-_- 
শান্ত, বিনীত, শদ্ধালু, শুদ্ধাচারী, জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি। 


১। গৃহস্থাদি যে কোন আশ্রমে স্থিত। 

২। এই মতের সমর্থনে 'মনুস্বৃতি' (২১৪৬) হইতে নিম্নলিখিত গংক্তিটি উদ্ধত হইয়াছে 
-উৎপাদকত্রদ্দদাতোর্গরীয়ান্‌ বৰহ্মদঃ পিত।, অর্থাৎ জন্মদাতা ও ব্ৰহ্মদাত| এই উভয়ের মধ্যে 
ব্রঙ্মদাত! শ্রেয়ান্‌। কিন্তু স্মৃতিতে ‘বন্ধ’ শব্দের অর্থ আচাৰ্য; যিনি উপনয়ন সংস্কার 
করাইয়া উপনীত ব্যক্তিকে ব্ৰহ্ম অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার জন্মাইয়| দেন। এই শব্দটিকে 
তগ্নে তান্ত্ৰিক শিক্ষাদাত গুরুকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 
নুস্থতি'র অব্যবহিত পূর্বের গ্লোকে বলা হইয়াছে--আচার্ঘাণাং শতং পিতা গোঁরবেণা- 
তিরিচাতে । আগাঁতদৃষ্টিতে এই দুই শ্লোকের মধ্যে যে বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহার নিরসন- 
" ক্রমে টাকাকার কুল,কভট্ট বলিয়াছেন বে, পূর্ব শ্লোকে ‘আচাৰ্ব' শব্দে শুধু তাহাকেই বুঝায় যিনি 
গায়ত্রী ননটকুমা্ শিষাকে শিক্ষা, দিয়াছেন; পরের শ্লোকে "আচার্য, শব্দের অৰ্থ মুখ্যাচাৰ্য। 


ৰ 800 ; ৰ 

আচারন্ৰষ্, মূৰ্খ, অশ্ৰদ্ধাবান্‌; বিষয়াগক্ত, , পরদাররত প্রভৃতি ব্যক্তি মস্ত 
গ্রহণের অযোগ্য । , ৰ 
। তন্ত্ৰে তান্ত্রিক দীক্ষা মাম্লুযের জীবনে : অপরিহার্য ‘বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে ; বৈদিক দীক্ষার প্রশঙ্ই এই শাস্ত্ৰে নাই। তান্ত্রিক দীক্ষার 
* অবগ্তকতব্যতা প্রমঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তির জপপুজাদি 
নিক্ষণ হয় "এবং পরলোকে তাহার নবৃকগমন অবশ্ুম্তাবী। এই দীক্ষা 
'গরুমুখী | কোন গ্রন্থ হইতে যদি কেহ মন্ত্র শিক্ষা করিয়া উহা গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে সহস্ৰ মন্বস্তরেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। 

মন্ত্র শব্দের নির্বচনে বলা হইয়াছে--মননাৎ ত্রায়তে যক্মাততক্মানানত্ঃ 
প্রকীতিতঃ। যাহার মনন দ্বারা সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহাই 
মন্ত্র । কতক মন্ত্ৰে স্বীলোক ও শূত্বের অধিকার নাই) 27 
'$ঙ্কার ও লক্ষ্মীমন্ন (&|৩ ) ৷ 
* তন্ত্ৰে একটি ব্যাপার আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহ 
এই যে, তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুজা, জপ প্রভৃতি ছাড়াও জনসাধারণের বিশ্বাস 
ও তাহাদের ব্যবহারিক জীবনে সুখ সম্পদ লাভের আশায় অনুষ্ঠিত নান! 
প্রকার আচার আচরণ এই শান্ত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দও বশী- 
করণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার, অদর্শনগ্রকার প্রভৃতি স্বীয় গ্রন্থের বিষয়ী- 
ভূত করিয়াছেন: ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে 
দেওয়া গেল। বশীকরণের অন্ত চামুণ্ডাদেবীর ধ্যানপূর্বক নিম্নলিখিত মগজ এক 
লক্ষ বার জপ করিরা, জপের দশাংশ সংখ্যায় পলাশপুষ্প দ্বারা হোম করিলে 
সাধকের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 

চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় অমুকং স্বাহ!। 

ইহা চামুগ্ডামন্ত্র। এই চামুগ্ডাদেবীর কল্পনা এইরূপ 

চামুওা রিকটনস্তা, ভীষণাকৃতি ও চতুভুর্দা। ইহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খটা 

"ও খড়, বাম হস্তদ্বয়ে পাশ ও ন্রমুণ্ড। ইহার দেহ কৃঞ্চবৰ্ণ ও কেশগুচ্ছ 

পিঙ্গণবৰ্ণ। ইনি ব্যান্রচর্ষপরিহিতা ও শবাপীনা। এই দেবী ঘন অন্ধকারে 
= বাস করেন। *) 

কোন দুই রস মধ্যে রক্ত! জন্মাইতে হইলে মহিষ (ও আখের মলের 
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সহিত গোমৃত্র মিশ্রিত কৰিয়া ওঁ মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা এ ছুই ব্যক্তির নাম, 
লিখতে হইবে | 
J EES ces লে বৰণ 
অনুষ্ঠান বিধেয়। মহিষ ও অশ্বের মল মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা! কাকপক্ষের 
লেখনীর সাহায্যে নিহ্বপত্রে “ নমঃ কাকতুণ্ডি’ ইত্যাদি মন্ত্রসহ শক্রর নাম " 
লিখিতে হইনে। উক্তপত্রে অর্চনা করিয়া নিদ্ববৃক্ষস্থ কাকপক্ষীর নীড়স্থিত 
কাণ্টদ্বার৷ হোম করিতে হইবে। শ্মশানের অগ্নিতে ধুস্ত রকাষ্ঠ প্রয়োগ 
করিয়া নরতৈল অথবা ত্ৰিকটুর সহিত উক্ত কাকনীড়কাঠদ্বারা হোম বিধেয়। 
কাঠের সহিত শ্বেতসর্ষপতৈল মিশ্রিত করিতে হুইবে। তৎপর 
পঞ্চোপচারে ধবলামুখীর পূজা করিয়া সাধক ধ্যানমগ্নচিত্তে উক্ত যজ্ঞের ভস্ম 
শত্ৰর গৃহে নিক্ষেপ করিবে। এই কার্ধে দেবীর ধ্যান নিয়লিখিতরূপ £-_ 
ইলি ধুম্ৰাবৰ্ণা, ত্ৰিনয়না ও ক্বশাঙ্গী। ইহার কপালে অৰ্ধচন্দ্ৰ, মস্তকে 
জটাজাল, পরিধানে ব্যাপ্চর্ম, এক হস্তে অস্থিমালা, অপর হস্তে কর্তৃকা. 
নয়ন কোটরাগত, দত্তরাঞ্জি ভীষণ ও উদর পাঁতালমদৃশ। 
_) ; অভিচারপ্রক্ৰিয়া এইরূপ । ও বিরুদ্ধে রূপিণি ৷ চণ্ডিকে বৈরিণমমুকং 
দেহি দেহি: স্বাহা_-এই মন্ত্রে খড়াকে অভিমন্তিত করিয়া খড়ীমন্ত্রে খডোর 
অৰ্চনা করিয়া একটি ছাগ আনিতে হইবে। ‘তুমিই অমুক ব্যক্তি” এইরূপে 
ছাগটিকে শক্ররূপে কল্পনা করিয়া শক্রর নামোল্পেখপূর্বক উহাকে অভিমন্ত্রিত 
করিতে হইবে। র্তসথত্র্বারা ও ছাগের মুখ ত্ৰিধাবদ্ধনপূৰ্বক উহাতে 
শক্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা কৰিয়া ‘অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পপ্তরূপিণং বিনাশয় 
মহাদেবি শ্দেং দ্বেং খাদয় খাদয়’--এই মন্ত্র পাঠপূর্বক উহার মস্তকে পুষ্পদান 
বিধেয়। অতঃপর বলিমন্স পাঠ করিয়া বলির পূজা করতঃ উহাকে উৎসর্গ 
করিয়া আং হং ফ্‌টু ইত্যাদি মনতে উহার ছেদন কর্তব্য । ৷ এতক্রুধিরং দুর্গায়ৈ 
নম$--এই মন্ত্ৰে ছাগের রক ও মস্তক ছুর্গাকে নিবেদন করিয়া ছাগের 
_ অ্টাঙ্গের মাংগদ্বার| হোম করণীয়। 
কোন শিবমন্দিরে আকন্দ, শাল্মলি, কার্সাস, পর্স্থত্র ও পট্টত্র দ্বারা :. 
'_ প্রস্তুত পাঁচটি বিকা পাঁচটি নরযুণ্ডেব খুলিতে মহ-টতলদারা শ্রজলিত করিতে 
হইবে। এই পঞ্চ এদীপের শিখায় পঞ্চপ্রকার কজ্জলপাত করিয়া গুলিকে 


শি উরি উড 2 কো 
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হিন্দু তন্ত্র ' ৬২৯ ! 
মিশ্রিত করিয়া এবং “ওঁ হ'ং ফট্‌ কালি মহাকালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় 


দেবি মা পশ্ততু মাহযেতি হ্ল'ঃ ফট্‌ স্বাহা_এই মন্ত্র ১০০৮ বার জপপূৰ্বক 
& কজ্জল চক্ষুতে প্রয়োগ করিতে হইবে । এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি 


দেবতারও অদৃশ্য হইবে? । + 


কোন কোন রক্ষণশীল পরিবারে 'আজকালও কুমারীপূজার প্রচলন, দেখ। 
যায়! এই প্রথাটি' তান্ত্রিক । প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কৃষ্ানন্দ বলিয়াছেন 
বে, কুমারীপুজা না. করিলে. হোমাদির ফল সম্পূর্ণ হয় না। এক বৎসর 
হইতে আরম্ভ করিয়া বোড়শ বর্ষ পৰ্যন্ত বয়স্ক! কন্যা কুমাগীপূজার যোগ্য | 
প্রতি বর্ষে কন্তার.এক একটি সংজ্ঞা দেওয়| হইয়াছে ; যেমন, এক বর্ষীয়া 
কন্ঠাকে বল! হয় সন্ধ]া, দ্বিবধীয়| কন্ঠার নাম সরস্বতী ইত্যাদি। মহাপর্ব 
দিনে, বিশেষতঃ মহানবমী তিথিতে, কুমারীপূজা অবশ্যকৰ্তব্য। | 

মণ্ডল, মুদ্রা, জপ, হোম প্রভৃতি ছাড়াও তন্ত্রে কতক অংশ আছে 
যেগুলি সুখপাঠ্য ও ব্ৰচয়িতৃগণের কবিত্বের পরিচায়ক । দেবদেবীর কতক 
ধ্যান, স্তোত্ৰ প্রভৃতিতে যেমন আছে “কল্পনার মহিমা, তেমনই আছে পদ- 
লালিত্য, ছন্দের বঙ্কার ও নানা! অলঙ্কারের সুকৌশল প্রয়োগ | ক্বষ্ণানন্দের 
গ্রন্থে সংকলিত এইরূপ কয়েকটি স্তবস্তোত্রের অংশমাত্র নিম্নে উদ্ধত হইল। 


থনেশস্তোত্ৰ 


কৃতাজরাগং নবকুষ্কুমেন মভীলিমালাং মদপঙ্কলগ্নাম্‌। 
নিবারয়ন্তং নিজকর্ণতালৈঃ কো বিস্মরেৎ পুত্রমন্গশত্রোঃ ॥ 
15 ৰ নি ৷ 
অঙ্কে স্থিতায়| নিজবল্লভায়| মুখাস্থুজালোকনলোলনেত্ৰম্‌ | 

স্মেরোননাব্সং মদবৈভবেন রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তম্‌ ॥ 


* ‘ক ক yt 


১। এই প্রণালী তিরক্করণীবিদ্যার ন্যায়। ‘শকুন্তলা’ ও ‘বিক্ৰমোৰ্বণী’ প্রভৃতি' কতক ৰি 
সংস্কৃত নাটকে তিরক্করণী বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়; এই বিদ্যার সাহায্যে এক ব্যক্তি 
অপরের অদৃশ্য হইতে পারে 


২. 


২৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান _ 


৷ হিয়ণ্যবৰ্ণং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং ৰুবিমগুলস্থম্‌। _ 
/ _গজাননং যং.প্রবদস্তি সস্তম্ভৎকালযোগৈত্তমহং প্রপদন্তে ॥ 


| বিক্ণুম্ভৰ _ 
সমুদ্ৰকাঞ্চী সরিছুত্তরীয়। বসুন্ধরা মেরুকিরীটভারা। 
দত্তাগ্রতে! যেন সমুদ্ধতাভূত্তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্ধে ॥ 
এ হু কু 
শঙ্খং হুচক্ৰং সুগদাং সরোজং দোভির্দধানং গরুড়াধিরঢ়ম। 
গ্রীৰৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে ॥ 
ক্ষীরাস্থুখৌ শেষবিশেষতল্লে পয়ানমন্তঃ স্বিতশোভিবক্ত্‌ম্‌। 
উৎফুল্লনেত্রাঘুজমন্ুদাভমাত্তং শ্ৰুতীনামসকৃৎ স্বরামি ॥ 


গোপালন্তোত্ৰ 
নবীননীবরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনং। 
বল্লবীননানং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্‌ ॥ 
্ফ,বঘৰ্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিতমূৰ্ধ'ভম্‌। 
কাদশ্বকুক্ুমোদ্বদ্ববনমালাবিভূষিতম্‌ ৷৷ 
গণ্ডমগুলসংসগিচলৎকাঞ্চনকুণুলম্‌ ৷ 
স্থূলমুক্তাফলোদার্হারন্তোতিতবক্ষসম্‌ ॥ 
হেমালদতুলাকৌটিকিরীটৌজ্ছলবিগ্রহ্ম্‌। , 
মন্দমারুতসংক্ষোভেবল্গিতান্বরসঞ্চয়ম্‌॥ 
তিন্তসারে”  প্রমাণস্থরূপ বহু ভন্গ্রস্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে১। 
তন্মধ্যে এক বঙ্গবাসী সংস্করণ ছাড়া অপর কোন সংস্করণে বা পুথিতে 
বাংলাদেশের অপর খ্যাতনামা তান্ত্রিক পূৰ্ণানন্দ বা তদ্ৰচিত কোন তন্্রগরন্থের 
উল্লেখ নাই। বনবাসী সংস্করণে পূৰ্ণানন্দ ও তত্রচিত ‘জীতৰৃচিন্তামণি’ 


১ ।- তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য Aufrecht এর Oxford Catalogue (১৮৫, খৃঃ ), পৃ ৯, 
এগ of Ganganath Jha Research TJnstitute (Vol. 3) এর ১৭৭-১৮৪ পৃষ্ঠায় 
* 32, ৮ ০০৫০র তালিকা এবং দীনেশ ভট্টাচার্য, মহাশয়ের তালিকা (P; K.Goda Comme- 


moration Volume, পূ ৩০-৩১)। 


৷ 
। 
৷ 
| 
ৰ 
| 


/ 


হিন্দু তন্তু ৩২৫ 
নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে? ; বস্তুতঃ পূর্ণান্দ ও তদীয় গ্রন্থের উল্লেখ ‘তন্ত্সারে'র 
মূলের অন্তর্গত নহে, যে সকল পুথি অবলম্বনে সংস্করণটি প্রস্তুত হইয়াছে 
উহাদের একটিতে পাশ্বলিখিত মন্তব্যের অংশবিশেষ মাত্ৰ ৷ 

দুইজন পণ্ডিত ‘তত্ত্রসারে'র পরিবতিত রূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; 
উহাদের মধ্যে একজন অমৃতানন্দ ভৈরব ও অপরজনের নাম রামানন্দ তীর্ঘ। 
রামানন্দ তীৰ্থ ছিলেন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে নদীয়ারাজ ৰকৃষ্ণচন্দের 
সভাশ্রিত।  রামানন্দ-রুত “তন্ত্রসারে'র দশ অধ্যায়ে সম্পূৰ্ণ একটি পুথি 
কণিকাতার এসিয়াটক্‌ সোসাইটিতে আছে (পুথিসংখ্যা I. A. 48)। 
এখানে উল্লেখযোগ্য এই বে, শ্রীতন্তচি স্তামণি'র যে অংশের উদ্ধৃতি বঙ্গবাসী 
সংস্করণে আছে (৯৫৫ পৃঃ) ঠিক সেই অংশটুকু উক্ত পুথির ৯৩ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধত হইয়াছে। ৰ 

কৃষ্ণানন্দের নামাঙ্কিত “ভ্রীতত্ববোধিনী”২ একটি তন্ত্ৰগ্ৰন্থ। 


সৰ্বানন্দ 

পরববঙ্গে ত্রিপুরা জিলাধীন মেহার গ্রামে ইহার নিবাস ছিল এবং ইনি 
ছিলেন মেহারের শক্তিপীঠের আদি সাধক। সর্বানন্দের পিতামহ বাস্থদৈবের = 
আদি) বাসস্থান ছিল রাঢ়দেশে | কথিত আছে, যে, সৰ্বানন্দ প্রথমে নিরক্ষর 
ছিলেন ।  তীহার শবসাধনায় প্রীত দেবীর কৃপায় তিনি ১৪২৫ খৃষ্টাবে 
সিদ্ধিলাভ করিয়া পরাবিষ্ত/র অধিকারী হইয়াছিলেন। দেবীর সকল মূৰ্তি 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'পর্ববিদ্তা উপাধিলাত করিয়াছিলেন। 
তাহার বংশধরগণের বহু শিষ্য আছে এবং তাঁহার সিদ্ধিলাভের তিথিতে 
এখনও মেহারে বিরাট উৎসব হয়। তৎপুত্র শিবনাথের নামাঙ্কিত 'সর্বানন্দ- : 


, তরঙ্গিণী'ও নামক গ্রন্থে তাহার জীবন-বৃত্ান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ 


হইতে জান! যায় যে, ৷ দাষপদবীধারী কোন রাজা মেহারে যখন রাজত্ব 
করিতেছিলেন, তখন সর্বানন্দের আবিৰ্ভাব হইর়াছিল। 

১। পৃঃ ১৫৫ এবং ৪৮৮-৮৯ । 

২। Mitra 2 Notices, I. 281. 

৩। Sastri £ Notices IIL, 336. ৷ 
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'ার্বোল্লাস/৯ নামক তঞ্তগরস্থ সর্বানন্দের নামের সহিত যুক্ত । 
... কাশ্মীরের রখুনাথমঠের ‘নবাহুপূজাপদ্ধতি! এবং মধ্যভারতের, ‘ত্রিপুরার্চন- 
_ দীপিকা’ বাস্গুদেব বা সৰ্বানন্দ কতৃক রচিত২। 
৷; ইনি ছিলেন৷ ত্রিপুরানন্দের শিষ্য ও পূর্ণাননের গুরু ৷. ইহার জীবনকাল 
_ /আম্বুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের, প্রথম বা. মধ্যভাগ। ৷ ইহার রচিত 
হুইখানি তঙ্রগ্রন্থ গ্রসিদ্ধ £৫১) ৷ শীক্তানন্দতর্গিণীত (২) তারারহস্ত। 
। প্ৰথম গ্ৰন্থটি অষ্টাদশ 'উল্লাসে রচিত ৷ ইহাতে শাক্তগণ্রে আচার অনুষ্ঠান 
বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে 'তন্ত্রসারে+র উল্লেখ আছে; কিন্তু, 
"এই" ‘ত্যার’ ক্বষ্চানন্দের বিখ্যাত নিবন্ধ কিন৷ তাহা বুঝা যায় ন| | দ্বিতীয় 
গ্রন্থটি চারিটি ‘পটলে’ সম্পূর্ণ । তারা এবং তাঁহার বিভিন্ন মূর্তির, পূজার 
আয়ুষজিক আচার অমুষ্ঠান ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তারা-উপাসনার 
উপযোগী দীক্ষা এবং প্রাতঃক্বত্যাদির বিধিও ইহাতে আছে। 
পূৰ্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক - | 
ইনি ব্ৰহ্মাননোর শিষ্য। পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা 
মহকুমাৰীন কাটিহালী গ্রামে ইহার জন্ম হয়। হীহার রচিত কতক গ্রন্থে 
'যে রচনাকাল দেওয়া আছে, তাহা হইতে ইহার জন্ম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের 
মধ্যভাগে হইয়াছিল বলিয়া অন্নমিত হয়। অত্যন্ত উন্নত ধরণের সাধক বলিয়া 
পূর্ণানন্দের খ্যাতি আছে এবং তদীয় বংশধরগণ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও সমাজে 
বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 
নিয়লিথিত এগুলি পূর্ণানন্দ-রচিত £-- 
(১) শ্ঠামারহস্ত-যোড়শ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে কালী-উপাসকের 
আচারাদি বণিত হইয়াছে। _ পূর্ণানন্দের গ্রস্থণমূহের . 
ৰ মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । 
31 এলো, ৩৪৪৭ , Mitra £ Notices, TIL. 271 
২ | জঃ-কলিকাত| এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির পুথি-তালিকার তত্ত্রথণ্ডের চিন্তাহরণ চক্রবতি- 
লিখিত ভুমিকা । 
৩ | সং গঞ্চানন শাস্ত্ৰী (বঙ্গানুবাদ সহ), বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ 


ুু 


~~ - 


হিন্দু অন্তর ৩২৭ 
€২) শাক্তক্রম-- সাতটি “উল্লাসে” রচিত এই গ্রন্থে শাক্ত আচারাদির 
আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার রচনাকাল, ৯৪৯৩ 
শকাব্দ ( - ৯৫৭৯ খৃষ্টাব্দ ) । ও 
€৩) শ্রীতন্চিন্তামণি__তন্বজ্ঞানের আলোচনা গ্ৰদ্থটর প্রারম্ভে আছে। 
এই গ্রন্থে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি সাধারণভাবে আলোচিভ 
হইয়াছে এবং: শ্রীবিগ্ভার, উপাসনা ও আহ্ুবঙ্ষিক: 
আচারাদি বণিত হইয়াছে। গ্রন্থটি ২৫ অধ্যায়ে 
রচিত। ইহার শেষভাগে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে একটি 
প্রকরণ আছে। ইহার রচনাকাল ১৪৯৯ শকাব্দ 
(= ১৫৭৭ খুঃ)। এই গ্রন্থের ‘যটুচক্রনিরূপণ’? নামক 
বষ্ঠ অধ্যায় বিখ্যাত । এই অধ্যায়ে দেহস্থ নাড়ী এবং 
| মূলাধারাদি ছয় চক্রের আলোচনা আছে। 
(8) তন্বানন্দতরঙ্জিণী -এম্থের নামই ইহার বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয়। 
(৫) বট্কর্মোল্লাস_-তন্ত্রোক্ত কতক রহন্তময় অনুষ্ঠানাদি ইহাতে বণিত 


হইয়াছে। ট 
* (৬) কালীনহস্ৰনামস্ততিরত্নটা ক|--"কালীসহস্ৰনানস্তৃতি’ নামক কালী- 
স্তোত্ৰের ব্যাখ্য৷ । 


গৌড়ীয় শঙ্কর 
ই'হার প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ শঙ্কর আগমাচাৰ্য। শঙ্করের পিতার নাম 
কমলাকর। তাঁহার পিতামহ ছিলেন লম্বোদর। 1 
“তারারহগ্তবৃতি'ৎ = শঙ্কর-ররচিত তন্ত্ৰগ্দ্ধ। ইহা ৫১৯ লক্মণসম্বতে 


১। ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ৷ তারানাথ বিদ্যারত্বের সংস্করণটি (Avalon ; 
‘Tantrik Texts, Calcutta, 1913, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । পূর্ণীনন্দের নামাঙ্কিত ‘্যট্‌চক- 
অভেদ (Mitra £ Notices, I. 227) ও হট্চক্রবিবরণ' (ব. সা. প পুথি ১৩১১) সম্ভবতঃ 
| একই গ্রন্থের নামান্তর 
২ । ব, সা. প. পুথি_বিষয়সংখ্যা ৩২- ৩৫, ক্রমিক সংখ্যা, ১৭৮, ৭৩২, ১২৬৭, 


১২৬৮ । 


৩২৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(৮১৬৩০ খৃঃ) রচিত। ৷ ইহার পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও নেপাল 
_- দরবার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে । এই গ্রন্থটি ১৫ পরিচ্ছেদে রচিত। 
ইহাতে তান্ত্রিক অঃঠানাদি সাধারণভাবে এবং তারা-উপাসনার ‘উপযোগী 

 আচারাদি বিশেষভাবে বিবৃত আছে । 

নিম্নলিখিত ওম্গুলিও শঙ্করের নামাঙ্কিত £-- 

শিবার্চনমহারত্ব, শৈবরত্ন, কুলমূলাবতার ক্রমস্তব। J 

গৌড়’ উপাধিবিহীন শঙ্করের নামাঙ্কিত কয়েকটি তন্তগ্র্থ আছে। এই শঙ্কর 
বঙ্গীয় শঙ্কর কিনা তাহ! নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 

.... ‘্তারারহসাবৃত্তি'র রচনাকাল হইতে গৌড়ীয় শঙ্করকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের 

' শেষভাগ হইতে সপ্চদশ শতকের মধ্যভাগের অন্তর্বর্তী লোক বলিয়া মনে 
করা যায়। ॥/ নু 

‘্রাধাতন্ৰ’) নামক এন্থিটি বাংলাদেশে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা 
এদেশে অতিশয় আদৃত। ইহার অধিকাংশ পুথিই বঙ্গীক্ষরে লিখিত এবং 
এদেশেই প্রাপ্ত । ইহার রচয়িতা অজ্ঞাত এবং রচনাকালও অন্ধমানলন্ধ। 
কাশীনাথ ভট্টাচাৰ্য তৰ্কপঞ্চানন (তর্কালঙ্কার 1) কর্তৃক ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত 
্ঠামাসপর্যাবিধি'২ নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। রাজকিশোর-রুত 
“শক্তিরত্বাকর' নামক গ্রন্থে 'রাধাতন্তে'র, প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তবে 
শিক্তিরদ্বাকরে'র রচনাকাল অজ্ঞাত । 

'রাধাতনত্রে;শরীকুষ্ণকে-শক্তির উপাসকন্ধপে চিত্রিত কর! হইয়াছে। এই 
গ্রন্থ অনুসারে প্রীকষ্ণের জীবন শাক্ত উপাসনার প্রতীক। রাধার সহিত 
মিপনেই শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধিলাত--ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপান্ত বিষয় 

বিগত উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের শেষভাগে বাংলাদেশে সংস্কতে 
এক বিশাল তন্ত্গন্্র রচিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন গ্রীহট্টের 
অন্তর্গত পলাশ পরগণার জমিদার হরগোবিন রায় ৩। গ্রন্থটির নাম 


১1 সং কামাধ্া মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাৰ । 
২ .Sastri: Notices, II. 224, এ. সো. জি ৩১৭৭ । 
'_ ৩ ইহার পরিচয় ও গ্ৰন্থ সম্বন্ধে বিবরণের জন্য জষ্টব্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের 
প্রবন্ধ -ব. সা. প, পত্রিকা, ৫৯ বর্ষ, পৃঃ ৬৮-৭২ 1 = 
জো 


৯৮ 


হিন্দু তন্ত্র ৰঃ ৩২৯ 
‘পঞ্চমবেদসারনিৰ্ণয’ | . ইহা ছয়টি কাও বা খণ্ডে বিভক্ত । কাওগুলির নাম-- 
ছষ্টি, দীক্ষা, কৰ্ম, জ্ঞান, সাধন ও যোগ। প্রতিটি কাও কয়েকটি ‘পটলে’ 
বিভক্ত।  কাঁগুগুলিতে পটলসংখ্যা যথাক্ৰমে ২৪, ৫৪, ১৩, ২৫, ২২,২৭। 
গ্ৰন্থখানি নিবন্ধজাতীয়১ ; ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় দক্ষিণা কালিকার 
উপাসনা ও কুলাচার। ইহাতে তন্ত্ৰোক্ত অন্ুষ্ঠানাদিই আলোচিত হইয়াছে, 
তত্ত্ব বা দৰ্শন নহে। 
টন শতকের রিভার বররন তোর নাক 
বারে ব্রাহ্মণ বাগ্ছুদেবাত্মজ অমর মৈত্র তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ৷ 
গ্রন্থ তিনটির পরিচয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে । 
২.১) জ্ঞানদীপিকা (১৭৫৩ শকাব্দ )--২৩টি ‘প্রকাশ’ বা Ha চহ 
4 বিভিন্ন তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু | 
. (২) ‘অময্নলংগ্ৰহ’--১৮টি পাদে সম্পূৰ্ণ । ইহার বিষয়বস্তু এইরূপ- 
জগন্মিথ্যাত্ব, ততন্ত্ববোধ, বিবেক, লয়যোগ, নবচক্র, 
পিওজ্ঞান, যোগররহন্ত, বট্‌চক্ৰযোগ, পঞ্চামরযোগ,. 
হঠযোগ, মুদ্ৰা, ধারণা, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ' 
ব্ৰহ্মমন্ত্ৰসাধন, সন্ন্যাসযোগ, কাশীযোগ,  কালজ্ঞান,, 
৷ বিপ্রলক্ষণ, সাংখ্যযোগ। 
৷ *আমরীসংহিত|’-- চারিটি ‘উপদেশে’ রচিত। প্রতিটি উপদেশ কতক 
পরিচ্ছেদে বিভক্ত । ইহার আলোচ্য বিষয় সাংখ্যযোগ, 
_ অন্ত্রযোগ, নাড়িকালক্ষণ, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, 
ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি হঠযোগবিধান, পূজাপ্রয়োগ। ৷ 
তত প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে; কতক মূল তন্গ্রস্থে বা উহাদের অংশ- 
বিশেষে টৈতন্ঠের উল্লেখ আছে। ও সকল গ্রন্থের চৈতন্যবিষয়ক অংশগুলি 


১ | গ্ৰন্থারম্ভে কার ৰলিয়াছেন--অ্ান্তনেকানি বিচার্ধ....:.সারং সমুদ্ধত্য-৫** 1 
ৰ ১) করোত্যায়ং পঞ্চমবেদসারননিৰ্ণয়ং,. .-..-.* টা, 
২। ব. সা. প. পুথিসংখা। ১৮২৫, ১৮৩৫, ১৮৬৭ | ্রস্থগুলির বিস্তৃত .বিবরণের জন্য: » 


" আটবা চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ_'সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র, ব. সা. প. পত্রিকা, ৷ 


৫৮ বর্ষ, আর্থ সংখ্যা ।- 


৩৩০ . সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বাঙালী-রচিত ন! হইলেও: উহাদের বচয়িত্গণের উপর চৈতন্তের প্রভাব 
সুস্পষ্ট । ‘কুলাৰ্ণৰের অন্তর্তু ক্রু বলিয়া পরিচায়িত ‘ঈশানসংহিতা’য় চৈতন্তের 
দেবত্ব প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস আছে।. ‘বিশ্বসার’ বা! ‘বিশ্বসারোদ্ধার’ 
ভক্তের অন্তর্গত বলিয়া কথিত গগুঢ়াবতার' নামক খণ্ডে বিষ্ণুর চৈতন্তরপে 
অবতীৰ্ণ হওয়ারু বিবরণ পাওয়া যায়। ‘উধ্ৰ‘য়নায়-সংহিতা’য় বিষ্ণুর, অবতার- 
সমূহের মধ্যে বুদ্ধের পরিবর্তে চৈতন্ের উল্লেখ আছে ।। এব্ৰহ্মযামল' ও 
'কষ্ণযামলে'র কতক অংশের নামই হইয়াছে ‘চৈতন্তকল্প’। 

{ এই পৰ্যন্ত যে সকল গ্রস্থের উল্লেখ করা গেল, এগুলি ছাড়াও বাঙালী-রচিত 
অনেক হিন্দু তত্তগরস্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কতক বাঙালী তত্্-রচয়িতার 
বা তদীয় গ্রন্থের উল্লেখমাত্র গ্রন্থান্তরে আছে। এইরূপ অজ্ঞাত বা অজ্ঞাত 
গ্রন্থ ও গ্রস্থকারগণের তালিকা নিয়ে লিখিত হুইল। তন্তগ্ৰন্ধ সমূহের 


প্রধান কয়েকটি টাকাটিগ্লনীও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল । 
গ্রন্থগুলির নাম বর্ণানুক্রমিক 

৷ গ্রন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
অভিজ্ঞানরত্বাবলী রামানন্দ তৰ্কালঙ্কার এ. সো, জি ৩৬০৩ শক্তিপূজ| সম্বন্ধে 
বিস্তৃত গ্ৰন্থ। এই 
পুথিতে ১ম, হয়, 
৩য় ও ৪ৰ্থ অধ্যায়ের 
অংশমাত্র আছে। 
"আগমচন্ৰৰিক| কনঞ্চমোহ্ন ও, ক্ৰমিক সংখ্য! গ্রন্থকার পশ্চিম- 
৬২০৯ বলের, পূৰ্বস্থলী- 
নিবাসী কায়স্থ। 
ইঁহার ৰচিত 
ৰ আঠারটি গ্রন্থের 
মধ্যে ‘নীতিশতক’ 
ও ধ‘্কমলোদয়’ 


. নামক গ্রন্থে কতক- 


ঠা] হিন্দু তন্ত্র ৷" তষ্ট্যং ৩৩১ 


গ্ৰন্থ "গ্রন্থকার / _ পুথি মন্তব্য 
আগমচন্দ্রিকা :_'কুষ্ণমোহন পর, ক্ৰমিক সংব্যা * 111 
(পূরবারৃতি ) ৷ + _ ৬২০৯ গা 
2 ৰ গুলি গ্রন্থের উল্লেখ 
নয | র্‌ আছে। তাহার 
শম) লেখ| হইতে মনে 
হয়, তিনি সম্পন্ন 
৷; ব্যক্তি ছিলেন এবং 
“নিজের জন্য গ্ৰন্থ 
$১)$}, (191 448 ন রচন|  করাইবার = 
(27517 ৷ উদ্দেশ্যে পণ্ডিত 
ন নিযুক্ত করিয়া- 
ৰ ছিলেন। | ‘আগম 
চন্দ্ৰিকা’তে লিখিত 
ন আছে যে, ইহা! 
17112 চু] পণ্ডিতগণ কর্তৃক yj 
ATID 5 “সংগৃহীত হইয়া- 
13; 4 '_ ছিল। অগ্তাবধি 
নর. . কৃষ্চমোহনের নামা- 
07 ঙ্কিত আটটি গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়া 
যায়। 
(ভ্ৰঃ--এণমো, পুথির 
| তালিকা--৭ম খণ্ড, 
7 ক্রমিক সংখ্যা ৫২৫০ 
LAIBLE ৫২৫১, ৫৫০৮-৯; 
Dj OV 1476 -৮ম খণ্ড, ক্রমিক 
ৰ সংখ্যা ৬২০৯৪; 


৩৩২ _ অংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্ৰন্থ গ্রন্থকার "পুথি 
আগমচন্দ্রিকা , ক্ষ্ণমোহন এ, ক্রমিক সংখ্যা 
(পূবাতি) '__ ২০% 
ঞ্র রামরুষ্জ মিত্র--১ম খণ্ড, 
তর্কালস্কার ২৬৯৷। Cat, 
08৮১ 1. 
পৃঃ ৭৭৩ 


'আগমতন্তবিলাস - রঘুনাথ তর্কবাগীশ এ. লো. জি ১৮১৯, 
ৰা Mitra : Notices, 
IX. 8186, , 
Sastri : Notices, 
7. 22 


শাস্রী--২য় খণ্ড, 
৪১১ ব. সা. প. 
পুথির তালিকা, 
পৃঃ ১২৫, ৯৮৭ )। 
গ্ৰন্থ হইতে জানা 
যায় যে, ইহার 
রচয়িতা ছিলেন 
নিপাড়ীয়'বা নপাড়া 
নিবাসী; ইহার 


* পিতার নাম 


ৰঘুনাথ । রামের = 
গ্রস্থটী তৎপিতৃকৃত 
'আগমতন্ববিলাস' . 
নামক গ্রন্থের সং- 
ক্ষিগুযার | ‘আগম- 
চন্দ্রিকা'র.  রচনা- 
কাল 'ফুনিবেদ্পে 
শাকে?। (দ্রঃ ব. সা. 
প* পুথির তালিকা, 
ভূমিকা, পৃঃ ১৭) । ৷ 


হিন্দু ত তি 


আনন্দলহরী- মহাদেৰ : এ. সো. জি ৬৫৮২ গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের 
_ টীকা বিদ্ধাবাগীশ৷ ইণ্ডিয়া অফিস পরিচয় যাদবানন্দ 
৪|২৬২৪ চক্রবর্তীর পুত্ৰ, বিষ্যা- 
._ সাগরের পৌত্র ও 
স্ববুদ্ধিমিশ্রের  গ্রী-. 
পৌত্ৰ। মান্দারণা- 
স্তর্গত বিষ্ণুপুরে গুরুর 
_ নিকট হইতে গ্রন্থকার 
‘বিদ্যাবাগীশ’ উপাধি 
| প্রাপ্ত। গ্রন্থের রচনা- 
কাল ১৫২৭ শকাব্দ _ 
} ; (০৯৬০৫ খৃষ্টাব্দ) । স্‌ 
ঞঁ ৷ - হৱিনারায়ণ এ, সো. জি ৩৯৭৩, 
_(হরিভক্তি- 13880) : Notices, 
শুদ্ধোদয়া ).. হা. 17 
ঞ : গোবিন্দ এ. সো. জি. ৩৬৯৪, 
'__ তর্কবাগীশ ৫২০৪, Mitra: 
Notices, X. ., 
8878, ব. সা. প. , 
(৩৩৪1, 
গর. শ্ৰীক : তর্কা- এ. . সো. জি, 


_ লঙ্কার ভট্টাচাৰ্য ৩৯০৫ এ। 
কপূরস্তোত্ৰটীক| দুর্গারাম সিদ্ধান্ত = এ. সো, জি ৩৩৮৫ ৷ 
ৰম ‘বাগীশ ন, খ 
কপুরা্দিভতব- ৷ বামকিশোর Sastri £ Notices 
টীকা... লের্ববিষ্াসস্ততি) ]], 48. 


৩৩৪ অত হিত বাতালীর দান 


গ্রন্থ গ্রন্থকার . 
কালীতন্তুম্ুধাবিন্দু 'কালীপ্রলাদ 


কাব্য 
কালীসর্বন্বম্পুট শ্রীকুষ্জ বিগ্যাঁলঙ্কার 
নখ 


'_ কুলপূজনচন্দ্ৰিক ৷ চন্দ্ৰশেখর 


কুলপূজাচন্ৰিক| 

ক্রমূদীপিকাটীক!.. গোবিন্দ বিদ্ধ!- 

১ বিনোদ 

ক্ৰমচন্দ্ৰিকা বত্বগর্ভ - সার্ব- 
ভৌম 


গুরুপাদুকান্তোত্র ' ুর্গাদাগ বিষ্া- 
চ বাগীশ 


গৌতমীয় তন্ত্র রাধামোইন 
তৰ্ব্ীপিকা ) 


পুথি 


মন্তব্য 


Mitra 2 Notices, 


IX. 2956. 


Sastri : Notices 


I. 60. 


এ 


Sastri £ Notices, 


I. 87. 


এ. সো. ক্রমিক 
সংখ্যা ৬৪৯১। 


Mitra : - No- ) তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির 


tices, 1. 881. 


এ. গো. জি 
৩৪০১, ৫১১৮, 
৫২৮৯, ৩৯১৭এ। 


ব. সা. প. ৩৯ 
(১১৭), ৪০ 
(৩৩৫) ।_ 


মন্ত্ৰাথনী ইহাতে 


,লিপিবদ্ধ .আছে। 
" গ্রন্থকার. ছিলেন 


বিক্রমপুরের টাদ 
রায় ও কেদার 
রায়ের গুরু । তিনি 
গোস্বামী ভট্টাচাৰ্য 


নামেও পরিচিত। 


ইনিই, বোধ হয়, 
সেই বৈষ্ণব রাধা- 
মোহন যিনি ‘কৃষ্ণ 
ভক্তিম্ধার্দব নামক 
গ্রন্থ এবং রখুনন্দনের 


'শুদ্ধিতকে্র ও 


হিন্দু তন্ত্র ৩৩৫ 


,_ গ্ৰন্থ গ্রন্থকার পুথি (পূৰ্বানুবুত্তি ) মন্তব্য 
টাকা রচনা করিয়া- 
'_ ছিলেন।  রাধা- 
মোহন উনবিংশ 
_ শতকের লেখক ও 
09161990159 এর 
বন্ধু ছিলেন (দ্রঃ 
ব. সা, প. এর 
পুথির তালিকা, 
পৃঃ ১৬") | 
চক্ৰদীপিকা রামভদ্র সার্বভৌম এ. সো. জি / 
19 ১৪১। 
জ্ঞানানন্দ- শিরোমণি Mitra : No- 
তরঙ্গিণী tices, I. 286. 
তন্বপ্রকাশ জ্ঞানানন্ ব্রদ্ষচারী 9৮9৮ : No- 


tices, I. 187. 
তন্তৰচন্দ্ৰিকা রামগতি সেন এ. সো. ক্রমিক গ্রন্থকার সম্ভবতঃ 
b সংখা ৬২৭৪ |  “যোগকল্ললতিক!'র 
(Sastri : No- = 
tices, I. 299). 


রচয়িতা হইতে ' 
অভিন্ন। রামগতি 
পুর্ববঙ্গবাসী বলিয়া 
কধিত। দঃ 


a 5998] 5.  No- 
tices, I, ভূমিকা, 
_ পৃঃ ২১।৷ 


॥ 


৩৩৬ ₹ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান * 
11185, গ্রন্থকার, পুথি গ্রন্থ 
" তন্ত্রদীপনী রামগোপাল শর্মা 
'তন্ত্ৰদীপিক! গোপাল পঞ্চানন এ. সো. জি গ্রন্থকার কৃষ্ণানন্দ 
td ,_ ৫০৯৭, 3856৮] : আগমবাগীশের 
। Notices, I. পৌত্র ও হরিনাথ 
188, Mitre £ ভট্টাচার্যের পুত্র ॥ ' 
Notices, VI. 
2262. 
তন্নপ্রদীপ জগন্নাথ চক্রবর্তী 53886} : No- 
দূ tices, I. 189. 
তঙ্তরপ্দীপপ্রভ৷। সনাতন তর্কাচার্য Sastri:ঃ No- 
২ tices, 11, 80. | 
তন্তগ্রকাশ গোবিন্দ সাৰ্বভৌম এ. সো. জি দীক্ষা, পুকশ্চরণ 
৫৬৪১। প্রভৃতি তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠান ও তার! 
এবং ত্রিপুরার পূজ|- 
ত " বিষয়ক | - 
| তত্র. : কৃষ্ণ বিদ্ধাবাগীশ এ, সো. জি কালী ও তারা- 
৯০৯৪৯, ] 0, দেবীর পূজা 


ৰ IV. 2578; বিষয়ক । 
Mitra: No- 
tices, 1. 240. = 
'_তন্ত্রসংক্ষেপ- তবানীশঙ্কর 388৮2 2 No- 
চন্ত্রিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ice, ]], 81. 
তারার্চনচন্দরিকা :. জগন্নাথ ভট্টাচার্য এ. সো. জি 
}} ৷ ৬৫৩৭ | 
+ তারাবিলাসোদয় , বাসুদেব কবিকঙ্কণ এ. সো. জি 
ৰ ৷ চক্রবর্তী ১৭৯০, ৩৪৫৫ | 


বিসিসি EEG ১৬৬), 


স্যার ই লি নন হইনি 


হিন্দু তন্ত্ৰ 
গ্রন্থ গ্রন্থকার পুথি 
তারাভক্তি- কাশীনাথ, its : No- 
তরদ্নিণী 6693, ত, 
1607. 
তরিপুরার্ঠনরহন্ত = ৰদ্মানন্ Mitra‘: No- 
- tices, VIL 
2487. 
দক্ষিণাক হরুগোবিন্দ Mitra‘: No- 
তন্ত্রবাগীশ ‘tices, 1, 291. 
মীক্ষাতব্বপ্ৰকাশ রামকিশোর 
পঞ্চকল্পতরু রাঘব দেবশম৷ = 59908; No- 
tices, X. 3811. 


৯ | চা 


৩৩৭ 


মন্তব্য 
পুথির লিপিকাল 
১৭৩৭. শকাব্দ । 
ইহাতে গ্রন্থকারের 
পৃষ্ঠপোষক নদীয়া- 
রাজ 'ক্রঞ্চচন্জের 
উল্লেখ আছে৷৷ 


গ্রন্থকার পূর্ববঙ্গের 
মেহারের সর্ববিদ্তা- 


বংশীয়। দ্রঃ 
চিন্ময় ৰঙ্গ, পৃঃ 
১৭৩ | 

গ্রথকার রামানন্দ 
তর্কপঞ্চাননের 

পুত্ৰ | গ্রন্থটি তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠান বিষয়ক 
নিবন্ধ। রহন্তময়ন 
মণ্ডল ও এরূপ 
মণ্ডলের সাহায্যে 
দুৰ্গাপুজ। সম্বন্ধে 
বিস্তৃত. বিবরণ 
ইহাতে আছে। 


৩৩৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


গ্ৰন্থ . গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 

পুরশ্চরণ- ___ বাস্থদেৰ সাৰ্বভৌম ব. সা. প, ৩৯. 'সর্বানন্দিক সাধু- 

প্রয়োগাদর্শ (১৩০৯) সাগ্নিকজানানন্দ 
ভট্টাচাৰ্যাত্মজ’ 
বলিয়। গ্রন্থকারের 
পরিচয় আছে। 

_ পৰশ্চরণদীপিক| চন্দ্রশেখর Cat. Cat. ], 
পৃঃ ৩৪০ । 
প্রাণতোষিনী রামতোষণ ১৩৩৫  বঙ্গান্দে রামতোষণ ছিলেন 


বিদ্ধালঙ্কার বন্থমতী সাহিত্য কৃষ্ণান্দ আগম- 
মন্দির (কলিকাতা) বাগীশের বৃদ্ধ 
হইতে প্রকাশিত। প্রপৌত্ৰ। খড়- 
দহের প্ৰাণকৃষ্ণ 
বিশ্বাস» মহাশয়ের 
আনুকুল্যে এই গ্রন্থ 
সংকলিত হয়। 
বৰ্ণ ভৈরব রামগোপাল Mitra: No- শব্দের উৎপত্তি ও 
পঞ্চানন tices, 1, 280. অকারাদিবর্ণ 
মাহাত্ম্য ইহাতে 
আলোচিত হই- 
য়াছে। 


ৰ ১। চব্বিশ প্রগণার অন্তৰ্গত খড়দহের বিদ্যোৎসাহী ভূমাধিকারী; জীবনকাঁল :১৭৬৪-_ 
১৮৬৮ যঃ ইহার রচিত ‘ভস্মকোঁমুদী’ ও “বিষুকৌ মুদী' নামক দুইটি গ্ৰহ আছে! তাহা 
ছাড়া, আয়ুর্বেদ এবং স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গ্রন্থগুলি প্রাণকৃষ্ণের 
নামাঙ্কিত হইলেও বস্তুতঃ তদীয় অনুপ্রেরণায় পুত্ডিতগণ কতৃক রচিত হইয়াছিল। 


হিন্দু তন্ত্ৰ ৩৩৯ 


গ্রন্থকার 
যদুনন্দন ভট্টাচাৰ্য 


বাজারাম ভট্টাচাৰ্য 


জগন্নাথ চক্রবর্তী 


যহুনাথ চক্রবর্তী 


পুথি মন্তব্য 

এ. সো. জি ৮১৪৪ শেষোক্ত দুইটি 

Mitra: No- পুথিতে গ্রন্থকারের 

tices, IL. 560, নাম আছে গ্ৰীনন্দন, 

1.0. IL. 1046. ভট্টাচাৰ্য। 

এ. সো.জি ৩৪৬৩। 

এ.সো.দ্ি ৪৬৬০ । সম্ভবতঃ রামগতি 
সেনের 'অন্রচন্দিকার” 
অংশ। 


ব. সা. প. ৪৩... দ্বিতীয় পুথিতে গ্রন্থ- 

( ১৫৪৮খ ), কারের নামের শেষ- 

216 £ঘ০- ভাগ ভট্টাচার্য । 

tices, VIL. এ পুখির বিষয়বস্তুর 

2378. . বিবরণে আছে যে, 
উহাতে তান্ত্ৰিক 
বীভমন্ত্র ও এগুলির 
ব্যাখ) আছে। তাহা 
ছাড়া, বর্ণমালার 
উৎপত্তি ও স্বরূপের, 
সংক্ষিপ্ত বিবরণও. 
ইহাতে লিপিবদ্ধ, 
আছে। 

এ. সো. জি 

৬০২৮। 

ব্‌. সা, প. ৫৫ 


(৯৪৮২)। 


৩৪০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


গ্রন্থ গ্রসথকার পুথি মন্তব্য 
ুদ্রাপ্রকাশ =, রামকিশোর পূৰ্বে দীক্ষাত- 
প্রকাশ’ দ্রব্য ।. 
যোগকল্পলতিকা রামগতি যেন Sastri: No- 
tices, 1. 299. 
_ৰৃহস্তাৰ্গব বনমালী আচাৰ্য  ব. সা. প. ৬০ 
{ ১৪০৮)। 
, আলিতরহস্ত রাছেন্ত্র তর্কবাগীশ ব. সা. প. ৬৪... নানা! পুরাণ ও তত 
(৭৫৩), 8117 £ অবলম্বনে নয় 
Notices, 1ঘ, অধ্যায়ে রচিত 
1674. নিবন্ধ। ইহাতে 
কৃষ্ণের প্রাধান্ত 
প্রতিপাদনের প্রয়াস 
আছে। 
স্তামাকল্পলত|  বরামচন্দ্ৰ কবি- এ. সো. জি ৩৪৫৯, 
চক্রবর্তী ৪9850} £ No- 
tices, 1. 872. 
স্যামাকল্পলতিক| : মধুরানাথ প্রকাশিত, গুপ্পল্লী, 
টু ১৮২৫ শকাব্দ 
ত (বনঙ্গাসুবাদসহ )। 
স্যামাপুজাপদ্ধতি চক্রবর্তী এ. সো. জি ৫৯৫৮ 
Indian Muse- 
um Collection 
No. 4590.. 
স্যামারত্ব যাদবেজ্ছ Mitra : No- 
বিদ্ধালঙ্কার tices, 1. 877. 


$---০০/ 


ক বসন রাসরর 


হিন্দু তন্ত্ৰ : ৩৪১ 
গ্রন্থকার পু মন্তব্য 
বত্রগর্ভ সাৰ্বভৌম = [16288 2 N০-  গ্রস্থকারের পরি- 
tices, 1.290. চয়ের জন্য পূর্বে 
‘ব্ৰমচন্দ্ৰিক|” দ্ৰষ্টব্য । 
কানীনাথ এ. সো. জি ৩৫৪০ | 
তর্কপঞ্চানন 
দুর্গারাম দিদধান্ত- এ. সো.ক্রমিক কপূরন্তোত্ৰের মূল 
বাগীশ ভট্টাচাৰ্য সংখ্যা ৬৬২৮- ও টীকা। 
৬৬২৯ | 
গ্ৰীকৃষ্ণ বিষ্ভাবাগীশ 989৮. £ No- 
tices, IV. 809. 
ব.সা.প. ৮৫ (৩৬৩), 
এ. সো. জি ৩৮৮১ । 
নন্দরাম তর্কবাগীশ এ.সো ক্রমিক = ‘আত্মপ্রকাশিক|’ 


সংখ্যা ৬৩৬৭ । (1.0.1V.2400.), 
“সংখ্যা-প্রকাশিকা” 
(9, IV. 2457 ) 
প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার 
ৰ নামের সহিতযুক্ত। 
সম্ভবতঃ “দ্বরূপাখ্য- 
স্তবটীক!’-প্রণেতা 
নন্দরাম ও ইনি 
অভিন্ন। ‘ষট্‌-ক্ৰু- 
দ্রিপণে’ ইনি স্বীয় 
পৃষ্ঠপোষক হিসাবে 
হরিবল্লভ রায়ের 
নাম উল্লেখ করিয়া- - 
ছেন। নন্দরামের 
কাল ১৬৩৮ শক? 
বের (-১৭১৬ 


খৃষ্টাব্দের ) পূর্ববর্তী ॥ 


৩৪২. সংস্কত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


গ্ৰন্থ গ্রস্থকার পুথি jl মন্তব্য 
যষট্‌চক্ৰক্ৰমদীপিক| রামভদ্র সার্বভৌম 1988 £ N০- 
tices, 1. 888. 
যট্‌পন্ধমাল৷ রামরাম ভট্টাচাৰ্য 98৪৮ £ No- 
tices, 1. 887 
স্ন্দরীরহস্তবৃতি রত্বনাত আগমাচার্য এ. সো. ক্ৰমিক গ্রন্থে আত্মপরিচর 
সংখ্যা ৬৩৫০ | __বারেন্ত্র ব্ৰাহ্মণ, 
মৈত্ৰেয় | নারায়ণের 
পুত্র ও মুকুন্দের 
পৌন্র। ইহার গুরু 
ৰ গোপীনাথ | 
স্বরপাখ্যস্তবটীকা নন্দরাম ৰ জা. প. 


১৫৪ (১৩৫৬ক ), 
১৫৫ (১৩৫৬৭ ), 
Sastri £ No- 
tices, 1. 89. 


১৫ 
বিবিধ বচন৷ 


পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত গ্ৰন্থসমূহ ব্যতীত বাঙালী-রচিত এমন 

কতক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলিকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীতুক্ত করা 
চলেনা । এই জাতীয় উল্লেখযোগ্য রচনাগুণিকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত 
করা যায় :-- 

(ক) মৌলিক রচনা ও অনুবাদ, 

খে) প্রবন্ধনিবন্ধ ও পত্রিকা, 

(গ) টাকা, 

(ঘ) কুলপঞ্জী ও পুথির বিবরণ। 
এই জাতীয় রচণাবসী ও রচয়িতৃগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 


(ক) মৌলিক রচন। ও অনুবাদ 

বাঙালী শ্রীনিবাস ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে গণিতচুড়ামণি' (Cat. Cat. 1* 142) 
নামে বিশুদ্ধ গণিতের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্বৰ্গত ক্ষিতিযোহন 
লেন মহাশয়ের মতে, এই গ্রীনিবাস_ও বৃহস্পতি রায়মুকুট অভিন্ন ব্যক্তি)। 
কিন্ত, নান! যুক্তি প্রমাণবলে বৃহস্পতির কাল চতুর্দশ-পঞ্চরশ শতকে নিৰ্ণাত 
হইয়াছেং। সুতরাং উক্ত গ্রন্থটি বৃহস্পতি-রচিত হইতে পারে না। Ca. 
Cat. এ (পৃঃ ১৪২) Autfrecht লিখিয়াছেন যে, রায়মুকুট শ্রীনিবাসের 
“গণিতচুড়ামণি’র উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেও ইহারা যে বিভিন্ন ব্যক্তি 
তাহ! প্রতিপন্ন হয়। জনৈক শনিবাস মহিস্তাপনীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে 
ন্তদ্ধিদীপিকা' নামক একখানি স্মৃতি ও জ্যোতিঃশীস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনা 


১772 শ্রীনিবাস অর্থাৎ বৃহস্পতি রায়মুকুট”- চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১০৭। 
২1 নব্যস্থৃতি-প্রসঙ্গভরষটব্য ৷ 


ন সংস্কত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


_ ক্ররিয়াছিলেন"। শেষোক্ত ভীনিবাসই, বোধ হয়, “গণিতচূড়ামণি'র 


রচয়িতা । 

‘অননঙ্গরঙ্গ'২ নামক একখানি গ্রন্থ ‘কল্যাণমল্লভূপতি’র নামের সহিত যুক্ত। 
এই কল্যাপিমন্প সম্ভবতঃ ভরতমন্লিকের পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অন্তর্গত 
ভুরিশ্রেষ্ঠ ( =তুরসুট ) নিবাসী ছিলেন। 

কামদেবের 'রতিমঞ্জরী’ নামক একট গ্রস্থ আছে। এই কামদেব ও 

'ভট্িপদকৌমুদীটীকা”কার কামদেব সম্ভবত: অভিন্ন । 
'_ গোবিন্দ রায় নাম জনৈক ব্যক্তি 'স্বাস্্যতন্ত৩ নামে একখানি গ্রন্থ সংস্কৃত 
ভাষায় প্রণয়ন করেন। 

“খিদ্তাভূষণ+ উপাধিধারী গোবিন্দকাস্ত নামক একজন পণ্ডিত 'লঘুভারত'৪ 
রচন! করিয়াছিগেন। গ্রন্থশেষে আত্মপরিচয় প্রদঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, 
তিনি ছিলেন গৌড়বারেন্দ্ বংশের শ্রীকান্তের তৃতীয় পুত্র এবং করতোয়া-তীবুস্থ 
শালিখা নিবাসী | এই গ্রন্থে প্রাচীনতম কাল হইতে মিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত 
ভারতের ইতিহাগ সংস্কত পে লিপিবদ্ধ আছে। রচনার নমুনাস্বরূপ ‘লঘু 
তারতে'র কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল :_ 


নিবৃত্তে ।বক্রমাদিত্যপুত্রে......... । 

স্বাধীনোংভূৎ ক্রাছুড়ে ভূপালো ভট্টকেশরী ॥ 

খ্যাতো গজপতের্বংশ: কেশরীৰ রণাঙ্গনে । 

অগ্রে শামনকতাঁদীদ্বিখ।1তোৎকল্মগ্ডলে ॥ 
€মাগধপর্ব_-গজপতিবংশোপাখ্যান, ১-২ )। 

নাশয়েদ্‌ যো হিন্দুধর্মং স ভবেজ্জগতাম্পতিঃ । 

অন্তে বিদ্যাধরী বর্গ স্বর্গভোগায় মোদতে ৷৷ 


_) | E— Kane ১ History of Dharmasastra, ], pp. 638-39. 
২। Cat, Cat, I, 19. 12. 
*। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯*১। : 
৪1 চার খণ্ডে প্রকাশিত, বোয়ালিয়| ( নোয়াখালী ), পূৰ্ববঙ্গ, ১৮৭১-৭৩ ৰুষ্টাব্দ । 
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ইতি চিত্তে স্থিরীকৃত্য হিন্দুধ্ৰংসায় কেবলং। 
সংজগ্রাহ মহমুদঃ সৈনিকানাং বৃহদ্ধলম্‌ ৷ 
( গজিনীপৰ্ব--মহমুদোপাখ্যান, ৭-৮) । 
ৰক্তিয়াৱে| বিহারাদীন্‌ বিজিত্যৈৰ প্রশংসিত | । 
যযাচে নৃপতিং গৌড়ং জেতুকামঃ সমুৎসুকঃ ॥ 
* এ এ 
নবদ্বীপে কদাচিৎ স কদাচিদেগীড়মণ্ডলে । 
বঙ্গে কদাচিৎ সাম|জ্যশাসনং কৃতবান্‌ মুদা ॥ 
অবশেষে নবদ্বীপ রাজধানীপুরে বসনৃ। 
সমর্প্য জবনে রাজ্যং গৌকারঢ়ঃ পলায়িতঃ ॥ 
( দিল্লীপৰ্ব--গৌড়াধিপ-পলায়ন, ১, ১৭-১৮ ) । 
‘লঘুভারত’ জাতীয় অপর একখানি গর্থ 'ছার্মনিকাব্য১। ইহা রাজা 
শ্ামাকুমার ঠাঁকুৰ কর্তৃক দশ পরিচ্ছেদে রচিত । 
বেচারাম স্টায়ালঙ্কার ‘আনন্দতরঙ্গিণী’ং নামক কাব্যে চন্দননগর হইতে 
কাশী পৰ্ণস্ত পথের বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর আছে কাশীর বৰ্ণন|। কাশীর 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আখ্যান উপাখ্যানও ইহাতে আছে। কাব্যটি আট সনে 
রচিত | ইহাতে কৰি “সিদ্ধা হতরি' নামক স্বরচিত টাকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
রাজা শত্ভুচন্ধ রায়ের 'বিক্রমভারত'৩ মহাভারতের অগ্চকরণে রচিত! 
বিক্রমাদিতোর রাজত্বগালে ভারতের অবস্থা-বর্ণনা এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত। 
ইহাতে সর্ব প্রধান দেব! হিসাবে শিবের মাহাত্ম্য কীঠিত হইয়াছে ; তাহা ছাড়া, 
শিবের উদ্দেশ্যে উৎসগীকত স্থানসমূহের বিবরণও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
গ্রন্থকার কিছু আখ্যান উপাখ্যানও ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থটির 


১। প্রকাশিত, লাইপ জিগ, (50228), ১৯১৩ সুষটা | 

২! Mitra 2 Notices, I. 305. 

৩। বিক্রমভারত--প্রভবাদি কল্প 14108 £ Notices, VIL. 2336. 
__শৈশবাদিকল্প-_ী, 2337. 


৩৪৬. সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


দুইটি ভাগ পাওয়া যায--প্রভবাদিকল্প ও শৈশবাদিকল্ন। শম্বূচন্দ্ৰ ছিলেন 
খৃঃ উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে রংপুরের জমিদার | 

রামনারায়ণ মিত্রদাসের 'সভাকৌন্তত'১ নামক গ্রন্থট সবিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাখে। ইহাতে যে'শকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহাদের বৈচিত্র্য 
লেখকের অশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক এবং বিভিন্ন প্রকার রুচিবিশিষ্ট পাঠকের 
উপভোগ্য । ইহাতে আলোচ্য বিষয়গুপি এই £_-মঙ্গলাদি, ধর্ম ও পাতক 
প্রভৃতি নিরূপণ, পণ্ডিত প্রশংসা, দুর্জন, যাচক, দরিদ্র, মূর্খ প্রভৃতির নিন্দা, 
সদাচার, রস, অলঙ্কার, দ্রব্যগুণ ইত্যাদি নিরূপণ, উপদেশ, সম্ভোগ ও 
'বিপ্রল্ত শৃঙ্গারাদি কথন, রাশিনক্ষত্র ও মৃত্যুযোগাদি নিরূপণ। একটি 
প্রারম্ভিক শ্লোক হইতে মনে হয়, নানা কাব্য আলোচনা করিয়া লেখক উক্ত 
বিষয়গুলি সমন্ধে পদ্ধময় রচন| করিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই £__ 


নানাকাব্যবিচারচারুচতুরৈধীরৈরুদারৈঃ সমম্‌ = 
সৎকাব্যানি বিচাৰ্য পগ্ভনিচয়ৈ: প্রোগ্ঠৎ্সভাকৌত্তভঃ। 


স্তেনায়ং চ ময়া... ....সমুরীয়তে ॥ 


চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাদাম গ্রাম নিবাসী তারাচরণ চক্রবর্তী সংস্কৃত পন্তে 
রচিত 'গ্রীষ্টোপনিষৎ’২ নামক গ্ৰন্থে New Testament এর চারিটি Gospel 
(Mathew, Mark, Luke, J ০10) এর অমুবাদ করিয়াছেন। 

পালি গ্রন্থ ‘মিলিন্দপঞ্হো’র বিধুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংস্কৃত অনুবাদং 
উল্লেখযোগ্য। দুৰ্গাচরণ স্থৃতিতীর্থের পুত্র হরিচরণ ভট্টাচার্য (বিক্রমপুর, 
১৮৭৯ খৃঃ) বষ্কিমচন্ত্রের 'কপালকুগুলা'র সংস্কৃত অঙ্গুবাদ করিয়াছিলেন । 
'হরিচরণ কলিকাতার মেট্রোপোলিটান কলেজে সংস্কতের অধ্যাপক ছিলেন। 
উক্ত অনুবাদ ছাড়া হরিচরণ “ওমরখৈয়াম' এর Fitzerald.কৃত ইংরাজী 
খাদের সংস্কত অন্থবাদ করিয়াছিলেন; ইহাতে শার্ুলবিকীড়িত ছন্দে 

>I Sastri ? Notices, II. 240. 


২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৪৪ । 


চা 
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এ€টি শ্লোক আছে। হরিচরণ ‘কর্ণধারা' ও 'রূপন্ুনির্বর নামক দুইটি কাব্যও 
রচনা করিয়াছিলেন। 

শরচ্চ্্র ও গিরিবালার পুত্র ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ভূতপূৰ্ব খ্যাতনামা অধ্যাপক । “বষ্টিতন্্ নামক গ্রন্থে তিনি ৬০টি 
গল্প লিখিয়াছেন ; ইহাদের মধ্যে কতক অমুবাদ ও কতক মৌলিক রচনা। 
কতক গল্প কলিকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পাত্রকায় ও “মঞ্জ বা' পত্রিকার 
মুদ্রিত হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কতক কবিতাও সংস্কতে 
অনুবাদ করিয়াছেন। 

ঈখরচন্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৩৯ খষ্টাব্দে মিয়র সাহেব কতৃক ঘোষিত 
পুরস্কার-এতিযোগিতায় 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্ নামক শ্লোকাবলী রচনা 
করিয়াছিলেন।  নিয়োদ্ধত শ্লোকে এই শ্লোকাবলী-রচনার উদ্দেশ্য লিখিত 
"আছে £-- 


পুরাণনূর্যসিদ্ধান্তে মুরোপীয়মতামুগম্। 

কতব্যং কিল ভূগোলখগোল২পরিবণনম্‌॥ 

প্রথমং বর্ণনীয়ং তু তত্র পৌরাণিকং মতম্‌। 

কার্ধং ক্রমেণাপরয়োর্ম্তয়োবর্ণনং ততঃ ॥ (শ্লাক ২-৩)। 


ইহাতে মোট শ্রোকসমষ্টি ৪০৮; খগোলাংশে আছে ২৭৯টি শ্লোক, আর 
ভূগোলাংশে ২৮০-৪০৮। ভূগোলাংশের চারিট খণ্ড; খণ্ডগুলিতে এশিয়া, 
ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরকা ক্ৰমশঃ বাণত ইইয়াছে। বিষ্াপাগর মহাশয়ের 
রচনার কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল। 


অন্তঃ কাশ্মীরদেশোহস্তি যত্ৰ চ্ছগলরোমভিঃ। 
শালসংজ্ঞানি বাসাংসি শিল্লিনে৷ বচয়ন্ত্যলম্‌ ॥ (২৯৪) 
ফ্ৰান্সস্ত পশ্চিমে ভাগে আট্‌লাটিকপয়োনিধিঃ । 
ভুমধ্যস্থোংণৰো যাম্যো হলওঙ দেশ উত্তরে ॥ (৩২৪) 


১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ (২য় সংস্করণ ) । 
২! খগোল--আকাশস্থ গহাদির বর্ণনা । 
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অপরো মিশরো নাম দেশোই স্ত্যত্রাতিসুন্দরঃ । 

প্রধাননগরং তন্তু কেরো নামকনীরিতম্‌ ৷ (৩৯০) 
ব্রাজিলে নাম কোইপ্যন্তঃ প্রদেশোইস্তাতিবিস্তৃতঃ। 
মনোহরাণাং হীরাপামাকরন্তত্র বর্ততে ॥ (৪০৮) 


বিদ্যাসাগর মছাশগ-রচিত বিবিধবিষয়ক কতক শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছে১ ॥ 
__ তাঁহার বালাকাঁলের রন! হিসাবে শ্লোকগুলির কিছু মূল্য আছে। তদ্রচিভ 
কয়েকটি শ্লোক নিয়ে ইদ্ধৃত হইল 


বিষ্ভাপ্রশংসা 


অসানখণ্ডনকরী ধনমানতেতুঃ 
সৌখ্যাপৰ্ব্বফসমাৰ্গনিদেশিনী চ | 
সা নঃ সমস্তজ্গতামভিলাবভূমি- 
বিন্ধা নিরস্ত জড়তাং ধিয়মাদধাতু ৷ 


মেঘের উদ্দেশ্যে 


ঘ:ছি স্বভাং্মলিনস্তব নাশ্যমন্তং 
তদগঞ্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গ বৈরি | 
বস্তু'ং স্তবীত বৰ তোয়দ লে'কসিদ্ধাং 
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে || 
‘মধুৰেণ সমাপয়েৎ’--এই নিৰ্দেশ অস্থুগারে নিয়লিখিত শ্লোবটি উদ্ধৃত হইল: 
লুগ্কচুরীমতিচুরশোভিতং 
জিলেপিসন্দেশগজ!বিরাজিতম্‌। 
যস্তাঃ প্রসাদেন ফলারমাগু.মঃ 
সরস্বতী সা জয়তান্নিরস্তরম্২ ॥ 


১। কলিকাতা, ১:৯০ বঙ্গাব্দ । 
২ | অধ্যাপক জয়গোপার তৰ্কনস্কার-কৃত সরশ্বম*পচ্ছ৷ উপলক্ষা রচিত } 


বিবিধ রচশ। র ৩৪৯ 


রাঘবেন্্র কবিশেখর নামক জনৈক ব্যক্তি ফরিদপুব্র পত্তিতপ্রধান স্থান 
কোটালিপাড়ার একখানি ইতিহাস সংস্কতে রচনা! করিগ্নাছিলেন। ইহার 
নাম 'তবভূমিবাতণ'৯)। 
ভট্টপল্লানিবাসী স্বৰ্গত নহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্র মহাশয় 'ধর্মসিদ্ধান্ত২ 
নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্মের একট মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন। 
দিনাজপুরের অন্তর্গত রাজারামপুরনিবাশী মহেশচন্ত্র তর্চূড়ামণি মহাশয় 
৯৭ সর্গে “দিন'জপুররাজবংশ” নামক কাব্য রচন! বরিয়াছিলেন। ৩৪ সর্গে 
অম্পূ্ণ'ভূদেবচরিত” ও ইঁহার রচনা । এতদ্যতীত নানা বিষয় অবলম্বনে ইনি 
“কাব্যপেটিকা” নামক কাব্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কবিতা রচন! করিয়াছিলেন । 
__ কাব)সমালোচনা। বিষয়ে “কাব্যতন্বাবলী” নামক গ্রন্থও তাঁহার কীতি। 
'সংস্কতচন্দ্িকা” ও “মিত্রগোষ্ঠী' নামক সংস্কৃত পত্রিকায় ইহার কিছু কিছু সংস্কন্ 
পদ্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । 


(খে) প্রবন্ধনিবন্ধ ও পত্রিকা! 


বাংলাদেশে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ সম্বন্ধে রঘুনন্দনের জ্যোতিভ্তন্ব ছাড়া উল্লেখযোগ্য 
নিবন্ধ রচিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। যে কয়খানি বাঙালী-রচি 
জ্যোতিষ-গ্রহ পাওয়| যায়, উহার! হয় বৃহৎ গ্রন্থের সংকিগুনার, নয় শুভ কর্ষের 
উপযোগী দিনক্ষণের বিচার। অভ্ুতশান্তি এবং কোটীপ্রস্তুতির প্রণালী এই 
জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। 

এই শাস্ত্রে বাঙালী-রচিত নিবন্ধসমূহের মধ্যে প্রধান কয়েকটি গ্রন্থ ও 
বচয়িত্গণের পরিচয় নিয়ে লিখিত হইল। 


১। Sঃ—Krishnamachariar 8 Hist. of Class. Skt, 4৮5 পৃঃ ৬৫৯ ।, 


২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৬:৩ বঙ্গাব্দ। 
৩ । ইহার রচনাবলীর জন্য প্ৰষ্টবা-কৃ, পৃঃ ৩*৮ এফ.) 


৩৫০ 


গ্রন্থ 
অস্তৃতসারসংগ্রহ 


অর্থরত্বপ্রভা 
(জাতকার্ণবটাক।) 
কর্মোপদেশ 


কোটীনিৰ্ণয় 


গ্ৰন্থসংগ্ৰহ 


জাতকপদ্ধতি 
(বিদগ্ধতোষিণী) 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


[ গ্ৰন্থনামগুলি বর্ণানুক্রমিক ] 
গ্রন্থকার পুথি 
নবদ্বীপ Mitra : No- 
( নিত্যানন্দ- tices, I. 465. 
বংশজ্ধ ) 
গোবিন্দানন্দ এ. সো. জি ৩৯১৮, 
কবিকঙ্কণ 1.0. No. 8083. 
শিবরাম 98536] £ No- 
তর্কপধশনন tices, I. 40. 
গোপাল Sastri : No- 
স্তায়পঞ্চানন tices, I. 82. 
প্রজাপতিদাস Mitra : No- 
tices, 1,827, 
487. 


রাঘব।নন্দ চক্রবর্তী এ. সো. জি ৪৫৮৭ | 


মন্তব্য 
দিব্য, নাভস ও. 
ভূমিজ উৎপাত ও 
উহাদের শাস্তিবিধান 
ইহার আলোচ্য । 
ইহ! মহাদেবের 
'অভ্ভূতসারে'র 
সংক্ষিপ্ত-সার। 


জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
কতক বিষয়, বিবাহ 
প্রভৃতি মংস্কার ও 
কৃষিশান্ত্র ইহাতে 
আলোচিত হুই- 
য়াছে। 

এই গ্রন্থকার-রচিত 
বহু স্থৃতিনিবদ্ধ 
আছে। 


বিবিধ রচনা 


গ্ৰন্থ গ্রন্থকার 

জাতমাতও প্রাণকৃষ্ণ 

জ্ঞানানন্দ- কৃষ্ণানন্দ 

তরঙ্িণী 

জ্যোতিষরত্ব কেশব তর্ক- 
পঞ্চানন 

জ্যোতিষাঙ্কুর ভবানীদাস চক্রবর্তী 

জ্যোতিঃসংক্ষেপ কৃষ্ণা * 
(রামচন্ত্র চক্রবর্তী- 
পুত্র) 


৩৫৯১ 
পুথি মন্তব্য 
Mitra: INo- কোগীপসত্ততিপ্ৰণালী 

tices, VII. ইহার বিষয়বস্তু । 

2846. 

এ. সো. জি গ্রন্থকার কি 

৩৪৬০। বাঙালী? গ্রন্থের 
বিষয়বস্তু বিভিন্ন 
অঙ্নষ্ঠানের উপযোগী 

দে শুভকাল নিরূপণ। 

১০৮২৭, Sastri : 

Notices, II. 

72. 

Mitra: No- 

61০০৪, IX, 

2928, 

9896] £ No- ইহাতে নিয়লিখিত 

tices, III. বিষয়গুলির আলো- 

107. চনা আছে £-- 
বারফল, বারবেলাদি- 
কথন, তিথিনক্ষত্র- 
নিরূপণ, রাশিলগ্রাদি- 
নিৰ্ণয়, সংক্রান্তি ও 
গ্রহণাদি নিরূপণ, 
বিবাহবিহিত- 
নক্ষত্রাদি নিরূপণ, 
ংস্বনাদি সংস্কারের 
কালনির্ণয় যাত্রাদিন- 


বিচার। 


৩৫২ 

8 
জ্যোতিঃসার- 
সংগ্রহ 


'জ্যোতিঃসার 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থকার 


হৃদয়ানন্দ 
বিদ্বালঙ্কার 


ধর্মখ। 


পুথি মন্তবা 
9৯৭৮৮ £ No- কতক অনুষ্ঠানের 
61663, 1. 184, উপযোগী শুভনিন- 
Mitra £ No- বিচার ইহার 
tices, IX. আলোচ্য বিষয়। 
8162; X. 
8878. ৷ 
Sastri £ No- পুথির লিপিকাল-- 
tices, IIL. ১৬৭০ শকাব্দ (= 
711. ১৭৪৮ খুঃ)। 
989৮7 : Notices, 
I. 74. 


এ. সো. জি ৫০১৮ 


Mitra £ ০ সামাজিক জীবনে 
tices, IX. দৈনন্দিন কার্য 
8195 সম্বন্ধে নিয়মাবলী ও 
উহাদের উপযোগী 
শুভমুহূর্ত নিরূপণ 
ইহার আলোচ্য 
বিষয়। 
98907] £ No- বিস্তৃত গ্রন্থ । ইহাতে 
tices, IL. 109 বাশিনক্ষত্রাদি নিরূ- 
পণের সঙ্গে শকুন- 
প্রকরণ, স্বপ্নফল- 
কথন, জাতকপ্রকরণ 
প্রভৃতি শযন্িবিষ্ট 
হইয়াছে। 


বিবিধ রচনা 4 ৷ ৩৫৩ 


গ্রহ গ্রন্ার পুথি মন্তব্য 
জ্যোতীরত্ব গোপাল চক্রবর্তী ৷ 3858 £ Notices, = 
6. yj 
সংক্ষেপজ্যোতি- রামগোবিন্দ Sastri, : Notices, 
রাকর চক্রবর্তী." 11, 238 
সৎক্বৃত্যমুক্তাবলী রঘুনাথ সার্বভৌম 1119: N০-  জ্যোতিষশাস্ত্রের .. 
ভট্টাচার্য tices, IV. প্রধান প্রধান বিষয় 
1664 এবং মাঙ্মুষের জীবনে 
উহাদের প্রভাব 
ইহার আলোচ্য । 
সারাবলী কল্যাণবর্মা Mitra : N০- হইনি কি বাঙালী ? 
এ tices, 1. 887. 
সিদ্ধান্তমণিমঞ্জরী- বেচারাম Mitra £ 0;  জ্যোতিষশাস্্ৰের 
‘ভ্তায়ালঙ্কার tices, IL. 806. নিবন্ধ। ইহাতে 
গ্রহাদির - বিশেষ 
৬ অবস্থানের ফলাফন 
আলোচিত. হুই- 
য়াছে। 


সঙ্গীত সম্বন্ধে বাঙালী-রচিত কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া 

যায় না! 'নাদদীপক/৯ নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব্দ, নাদ ও স্বরাঁদির 

উৎপত্তি বর্ণন! করিয়া রাগ-রাগিণী প্রভৃতি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন । 

 ছরিস্থতিন্থধাছুর,২ নামক গ্রন্থে রঘুনন্দন রাগরাগিণী সিন হরিবিষয়ক 
সঙ্গীত নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

সংস্কৃত ভাষায় পত্রিকা-সম্পাদন ব্যাপারে বাংলাদেশের কীতি উল্লেখযোগ্য । 

১ শ্রুতি কলিকাতার ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় ‘মঞ্জ্‌যা’ 


| 
্‌ 
} 
| 


3" Mitra? Notices, II, 538. 
2.1 Sastri 2 Notices, III. 363, * Rl 


২৩ 


নামক পত্রিকা বাংলাদেশে এবং ভারতের অন্তত্র সংস্কতসেবিগণের নিকট 
আদরের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । কলিকাতার ‘সংস্কৃত সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্রিকা!ও পণ্ডিতসমাজে হ্থৃবিদিত। প্রসিদ্ধ বাঙালী কবির কাব্যের 
পদ্থান্থবাদ ছাড়াও এই পত্রিকাগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ক 

‘ প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাঙালী পণ্ডিতগণের রচিত মৌলিক কাব্য 
নাটকও এই পত্রিকা ছুইটিতে মুদ্রিত হইয়| থাকে। 


21157 (খর) টাক 


কাব্য এবং অন্তান্ত বিষয়ে বাঙালী-রচিত টাকার কথা যথাস্থানে লিখিত 
হুইয়াছে। এগুলি ব্যতীত যে সকল টীকা বাঙালীর কীতিরূপে পরিগণিত 
_ হইতে পারে, উহাদের ও ও টাকারচয়িত্গণের বিবরণ এখানে সংক্ষেপে 
লিখিত হইল। ৰ 
/ চন্পাহটীয়কুলজাত) ঈশান পাঠকরাজ ভারতাচার্ধের পুত্র অভ নমিশ্র 
১ মহাভারতের একখানি টাকা রচনা করেন; ইহার নাম 'মহাভারতার্থগ্রদীপিকা” 
বা! ‘ভারতগংগ্রহদীপিক|'২। কাহারও কাহারও মতে, অৰ্জুন ছিলেন ‘পুৱাণ- 
সর্বস্ব’ সংকলয়িতা গোৰধৰ্ন পাঠকের পৃষ্ঠপোষক সত্য খাঁর সমকালীন। 
তাহা হইলে অজু'ন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষাধের৩ লোক। কেহ কেহ 
কিন্ত মনে করেন, তিনি ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন৪। 
শেষোক্ত মত কুলজীগ্রস্থের সাক্ষ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণাস্তর দ্বার! 
সমধিত না হইলে কুলজীগ্থের এমাণ ওঁতিহাসিকগণ স্বীকার করেন ন| । 
মিহাভারতে'র হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ*-রচিত টাকার নাম ‘ভারতকৌমুদী’ । 
এই. টাকা, নীলকষ্ঠের টাকা ও মূলের স্বত্ত বঙ্গাম্ববাদসহ তিনি “মহাভারতে'র 


১ ।, বিস্তৃত বিবরণের জন্য: রব যোগেন্দ্ৰ ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধArjuna Misra, 
Tudian Culture, Vol. I. 
, ২ বিরাটপর্বের টীকা! প্রকাশিত, গুজরাটা প্রিন্টিং প্রেস, বোম্বাই, ১৯১৫। 
৩। ডঃ K. ০০৭%ৰ পবন্ধ—Indian Culture, IL, Dp: হর 
৪1 দ্রঃ যোগে ঘোষের প্রবন্ধIndian Culture, II. 
* ৫ | পরিচয়ের জন্য নব্যস্ৃতিগ্রসঙ্গ দ্রব্য । 


. 1:১1 শিবির ৩৫৫ 
একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। এই কাজ তাহার দীর্ঘকাল শ্রমের 
ফলস্বরূপ 

লোকনাথ চক্রবর্তী নামক জনৈক পণ্ডিত 'বান্ীকি-রামায়ণের ও অংশ- 
বিশেষের টাকা রচনা করিয়াছিলেন। আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড ও 
- কিন্কিন্্যাকাণ্ডের উপর তদীয় টীকার নাম যথাক্রমে ‘আদিকাগুমনোহরা’, 
'অযোধ্যাকাগুমনোহরা” 'আরণ্যকাণ্মনোহরা” ও ‘কিষ্ণিন্ধ্যাকাওমনোহর|”। 
এই টীকাগুলির পুথির ভগত দ্রষ্টব্য Mitra £ Notices, I. 1259, 1960, = 
1261, 1262. 


(ঘ) কুলপঞ্ভী ও পুথির বিবরণ 


কুণপঞ্জীগুলিতে লিখিত সকল কথাই হয়ত প্রামাণিক নহে। কিন্তু, 
এণ্ডলির একটা নিজস্ব মূল্য সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে অস্বীকার করা 
যায়না । কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কুলপঞ্জী সম্বন্ধে নিয়ে লিখিত হইল । 

বৈপ্ককুলপঞ্জিকা সম্বন্ধে ভরতসেন বা ভরতমল্লিক তিনখানি গ্রন্থ? রচনা 
করিয়াছিলেন_-(৯) চক্প্রভা, (২) রত্নগ্রভা ও (৩) বৈদ্ধকুলতন্তর | 

রামকান্ত দাসের 'লদদৈগ্ককুলপঞ্জিকা+ এই জাতীয় গস্থ। সদ্বৈঘগণের 
বংশাবলী সম্বন্ধে অপর একখানি গ্রন্থ জগন্নাথ গুপ্ত কবীন্দ্রের ‘শদ্বৈদ্বভাবাবলি’। 

চন্দ্ৰকান্ত ঘটক (বিগ্ভানিধি) হুই খণ্ডে 'রাট়ীয়কুলকল্পদ্রম'৪ রচনা 
করিয়াছিলেন।  কুললীনগণের বংশাবলী সম্বন্ধে ঞবাননদ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী/৫ 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ 

রামানন্দ শর্মার ‘কুলদীপিকা’য়* কুলীন কায়স্থগণের 4. লিপিবদ্ধ 
আছে। = 


ই SN SEL 
১। ভ্রঃ£জে, বি. চৌধুরী সম্পাদিত 'মেঘদুতে’র ভূমিকা, পৃঃ ৫। 
২. এ. মো. জি ৪৬৩০ | 
- ৩! Sastri 2 Notices, I. 397. ॥ 
৪ প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯১২ ৷ = 
৫ |. Mitra 2 Notices, I. 400, i ৰু হং if 
৬। Mitra $ Notices, IIL. 632. 


৩৫৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বৃটিশ শাসকগণের আম্মকুল্যে সংস্কৃত চর্চার যে সকল নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিভিন্ন স্থানে রচিত পুথিসমূহের তালিকা-রচনা সবিশেষ 
স্মরণীয়। . সরকারী অর্থব্যয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই জাতীয় তালিকার 
উপকরণ সংগ্রহের জন্তু ভারতময় ভ্রমণ করিতেন এবং তাহাদের অন্বেষণের 
ফল তালিকায় লিপিবদ্ধ করিতেন। এই তালিকাগুলির ভূমিকায় তাহারা 
প্রাপ্ত বা দৃষ্ট পু'থিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পুথি ও সংশ্লিষ্ট গর 
এবং উহাদের রচয়িতৃগণের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিতেন । তালিকায় 
পুখিগুণিকে ক্রমিক সংখ্যায় এবং বিষয় অন্লসারে সাজাইয়| উহাদের বিস্তৃত 
বিবরণও তাহারা লিখিতেন। এই বিবরণে পুথির আকার, প্রকার, লেখকের 
নাম ও কাল, বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পুঁথির প্রারম্ভিক অংশ, উপসংহার, 
৷ পুষ্পিকা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় লিখিত হইত। এই সকল তালিকায় অনেক 
নুতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়| যায় এবং পুরাতন গ্রন্থের নৃতন প্রতিলিপির 
পরিচয় লিখিত থাকে। এই সকল প্রতিলিপির সাক্ষ্য মূল গ্রন্থের মৰক 
উপায়ে সম্পাদনায় অতিশয় মৃল্যবান্‌। 
এইরূপ তালিকা-প্রণয়ন ব্যাপারে দুইজন বাঙালীর নাম নিম 
একজন রাজা রাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ, অপরজন হরপ্রসাদ শান্ত্ৰী ইহাদের সংকলিত 
নিয্নলিখিত তাঁলিকাগুলি কলিকাতা এগিয়াটক লোনাইট হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে £-- 
€১) Notices of Sanskrit Manuscripts 
First Series— Vols. LIX (RB. L. Mitra ) 
(1870-95) XXI লে. P. Sastri ঠ} 
Second Series— Vols. 71৬ (নু. P, 38880), ) 
(1698-1910 
(২) The Buddhist Sanskrit Literatur6é in Nepal, 1882 
—R 15, Mitra. টু 
(৩). Report on the Search of Sanskrit Manuscripts, 
2 "1895-1900, 1901. 
+H. P. 98৪6], 


উস উর? 


+ 
নে 
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১৬ 
বঙ্গে বেদ্চট৷ 

প্রাচীন কালে: উত্তরপূর্ব. ভারতের যে ভূখণ্ড ‘বঙ্গ’ নামে অভিহিত হইত, 
তাহাতে. আর্ধসভ্যতার আলোক প্রবেশ. লাভ করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
হইয়াছিল । সম্ভবতঃ. এই. কারণেই. কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকার বঙ্গদেশের 
অপবিভ্রতা, ঘোষণা! করিয়াছেন এবং এই দেশ:সব্বন্ধে নানাপ্রকার নিন্দীন্ছচক 
মণ্তব্য করিয়াছেন? । ৰ 

গুপ্তপূৰ্বযুগে বাংলাদেশে সংস্কত স|হিত্যচৰ্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় . 
না।: গুপ্তযুগের তাতরশাসনাদি২ হইতে মনে হয়, তৎকালে এই দেশ সংস্কতু 
সাহিত্যচর্চাবঞ্জিত ছিল না। ফা.হিয়েন্‌ (খৃঃ -৫ম শতক ), হিউয়েন-সাঙ 
(খৃঃ ৭ম.শতক ) ও ই-সিং (খৃঃ ‘৭ম শতক ) প্রভৃতি চৈনিক পরিব্লাজকগণের 
ভ্রমণৰৃত্তান্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন বিগ্তাঙ্ছশীলনের সাক্ষ্য বহন: করে বটে, কিন্ত 
বেদবিষ্ভার আলোচনা তখন, কিরূপ ছিল সেই সম্বন্ধে এই সকল ভ্ৰমণ বৃত্তান্তে 
কোন তথ্য পাওয়া যায় না। 

. কুলপন্জী হইতে জান! যায়, তদালীস্তন বঙ্গে বেদদ্ত ব্রাহ্মণ না থাকায় গৌড়- 
রাজ 'আমিশুর (৭৩২ খৃষ্টাব্দ ) কান্তকুজ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ প্ৰাঙ্গণ আনাইয়া 


১। (ক)..ইমাঃ প্রজান্তিস্ৰে| অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াসি 
বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ 1--গীতয়েয় আরণ্যক (২!১৷১৷৫) । 
(খ) আরটান্‌..বঙ্গান্‌..চ গন্বা পুনস্তোমেন যজেত |--বোঁধায়নসুত্ৰ (১/৮৩০)। 
(গ) মহাভারত (আদি--১০৪ অ), বাযুপুরাণ (৯৯অ), মৎস্তপুরাণ (৪৮অ)_-এই 
গ্রন্থগুলিতে উক্ত হইয়াছে যে, বলির পুত্রের নামানুসারে ‘বঙ্গ’ নামটি হইয়াছিল । 
(ঘ) অঙ্গবঙ্গকলিজেবু সোঁরাষ্টমগধেষু চ। ১ 
তীর্থমাত্রাং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্থতি ॥ 
২ | যথ|দামোদরপুর তাত্রশীসন_732187901019 Indica, XV, p. 129. 


৩৫৮ ট সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান রর 
তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কুলগ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, 
গৌড়াধিপতি শ্তামলবর্ষা ( খৃঃ ১১শ শতক) কনৌজ অথবা কাশী হইতে 
বঙ্গে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তনের উদ্দেষ্যে যশোধর মিশ্র প্রভৃতি সাগ্নিক 
পঞ্চ ব্ৰাহ্মকে আনাইয়া তাহাদিগকে এই দেশেই স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
: কুলজী গ্রথগুলির গঁতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ) থাকিলেও এই সমস্ত কিম্বদন্তী 
হইতে মনে করা হয়ত অসঙ্গত নয় যে, সেকালেও বাংলাদেশে বেদজ্ত ব্ৰাহ্মণ 
‘ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদি খুব সাব ছিল না। 
_ বিন্তু, খৃঃ ॥ম-৬ঠ শতক হইতে ১২শ শতক পৰ্যন্ত তামশাগন ও 
শিলালিপি প্রভৃতি হইতে বঙ্গে বিভিন্ন বৈদিক সংহিতার অধ্যয়ন ও বেদাচারের 
“প্রচলন অনুমিত হঃ২। অবশ্য, এই গকল তাম্ৰশাসনাদিতে - অতিশয়োক্তি 
অতিরঞ্জন স্বাভাবিক। ইহাদের মধ্যে কতটুকু প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে, 
তাহ! নিৰ্ণয় করা দুরহ। ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে অন্লয়ান করা যায়, 
আর্ধগ্রতাৰ বিস্তারে বিলঘ্ব, জৈনধৰ্ম ও পরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার প্রভৃতি কারণে 
(সেই যুগের বঙ্গে বেদবাসুশীলন না হওয়াই স্বাভাবিক ;' হুইয়| থাকিলেও তাহা 
নিতান্ত নগণ্য । 
পালযুগের পরে সেনরাজগণের আমলে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের পুনরত্যুখান হইলে 
সভব্তঃ এই ধর্ষের যুলীভুত বেদগাহিত্যের চর্চা কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত 
হইয়াছিল ॥ কিন্তু, এই আমলের ধৰ্মশাস্ত্ৰাদিবিষয়ক বহু গ্রন্থ বতমান থাকা 
সদ্বেও নিয়োক্ত গুণবিষ্ণু ও হলায়ুখের গ্রন্থ ভিন্ন একথানিও উল্লেখযোগ্য 
বৈদিক গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 5 
সেনফুগের গুণবিষ্ণুও ‘ছান্দোগ্যমন্ত্ৰভাষ্য’ত নামক গ্ৰন্থে সামবেদীয় কতক 


21 ভ1150০ of Bengal (Dacca University), ], p. 624. 
২। আঃ্ছৰ্গামোহন ভটটাচা্_-হরপ্রমাদি-সন্বধ“ন-লৈখমালা পৃঃ ২০৭-২১৪ ; Our Heri- 
tage, III, pt, 2, PP, 211-220, - ৰ 
1 বরালসেন ও লক্ষ্মণসেনের্য সভাসদ্‌ ও দাযুকভট্টের পুত্র । গুণবিষ্ণু বাঙালী কি 
ইসখিলী এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংস| এখনও হয় নাই। 
£1 সং--(ক) দুৰ্গামোহন ভট্টাচাব, কলিকাতা, ১৯৩০, 
(<) পরমেশ্বর শর্মা, দারভাঙ্গা, ১৮২৮ শকাব্দ । 


- লগে বেদচর্চা = ০৩৫৯ 


টু ্ের-ব্যধয। করিয়াছেন । লামবেদীয় ত্রাঙ্গণগণের গৃহোক্ত সংক্কারাদিতে 


প্রযুক্ত মন্ত্রগুলিই : শুধু: তাহার-আলোচ্য। এই: গ্রন্থ ছাড়াও: গুণখিফ্ণু 
“ন্তবান্মণভাষ্য’? নামক: একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ইহা -পামবেদের 
মন্ত্বা্মণের একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 'পারস্করগৃহভাষ্য' নামক একটি গরদ্থও 
গুণবিষু-রচিত বলিয়া মনে হয়৷ । যে সকল গ্রন্থকার গুণবিষ্ণুর উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হলায়ুধ প্রাচীনতম। হলায়ুধ লক্ষ্ণপেনের 'জম- 
সাময়িক (খৃঃ ১২শ শতকের শেষার্ধ)। স্থৃতরাং, গুণবিষ্ণুর কালের নিয়তর 
সীমারেখা অন্ততঃ খৃঃ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ। বিখ্যাত বেদভাষ্যকার সায়ণ 
গুণবিষ্ণুর ‘ছান্মোগ্যমন্ত্ৰভাষ্য’ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই) ইহা হুইতে 
স্পষ্টই বুঝ! যায়, সায়ণাচার্ধের কালে (খৃঃ ১৪শ শতক ) গুণবিষ্ণুর যথেষ্ট 


খ্যাতি ছিল। .. 


বেদচর্চায় বঙ্গের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য লেখক হ্লামুধত। হলায়ুধের কাল 
পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। 'ব্রাহগণনর্বসব গ্রন্থে তিনি সংস্কারাদি অমনষ্ঠানে প্রযুক্ত 
কতক. যজুর্বেদীয়' মন্ত্রের পাতিত্যপুর্ণ ব্যাধ্য করিয়াছেন। হলায়ুধ তৎকালে 
বঙ্গে প্রচলিত বেদাধ্যয়ন-পন্ধতির নিন্দা করিয়াছেন । ইহা হইতে মনে হয়, 
তাহার সময়ে এই দেশে বেদাধ্য়নাদি হইত, কিন্তু দুঠুতাবে নহে। বস্তুতঃ 
হলায়ুধের ন্যায় ব্দেন্র পণ্ডিতের “অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, সে যুগে বাঙালী 
সম্পূর্ণরূপে বেদবিমুখ ছিল না। 

১। জ্রঃ-দছ্গমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ-_], 006 Known Vedic Commen- 
tators of" Bengal (Our Heritage, Vol. 1], pt. 1) এবং A Pre-Sayana 
Commentary on the Mantra-brakhmana (2, Vol. TI, pt. ]]), 

২। ভ্রঃ_হরপ্রসাদ-সম্থর্ধন-লেগমালা, পৃঃ ২২৩। 

৩। ইহার জীবনী ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের অন্ত ভরষ্টন] বর্তমান গ্রন্থকার- 
রচিত 'স্মৃতিশাস্তে বাঙালী’ নামক গ্রন্থ এবং দুর্গামোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত ‘ব্ৰাহ্মণসৰ্বন্বে'র 


ভুমিকা ৷ 
৪.1 রাঢ়ীয়বারেন্দৰৈব্বধ্যয়নং বিন| কিয়দেকবেদার্যস্ত কৰ্মনীম৷ংসাদ্বারেণ, যজেতিকতব্যত|- 


'বিচারঃ.ক্রিয়তে--.কাশী সংস্করণ, পৃঃ ৭। হলায়ুধের কালে বাংলাদেশে এবং ভারতের অন্যত্ৰ 
বেদচর্চার দ্ররবন্থার বর্ণনার জন্য স্ৰ্ব্য দুর্গামোহন ভট্টাচাধসম্পাদিত “াঁণসর্বন্ে'র : ভূমিকা, 
পৃঃ ১৬১৩ $ 


৩৬০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 

হলায়ুধের পরেও ব্ৰাহ্মগণের ধৰ্মাসুষ্ঠানে ব্যবহৃত বৈদিক মন্ত্রসযূহের ভাষ্যাদি : 
ব্চিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাষ্য-রচয়িত্গণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামনাথ 
বিগ্তাবাচল্পতি ব! সিদ্ধান্তবাচম্পতি (খৃঃ ১৭শ শতক ) ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য । 

‘চিরঞ্জীব স্বরচিত “বিদ্বন্মোদতরজিণী” নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্ত্র 
-শতাবধান-রচিত ‘মন্তাৰ্থ্ধীপ’ (বা মন্্রদীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহা কতক “বৈদিকমঞ ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্র্থ"।২ | 
_ কাত্যায়নের “ছন্দোগপরিশিষ্টের “ছন্দোগপরিশিষ্ট-গ্রকাশ' নামক টীকার 
রচয়িত! নারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুবগণ' 
_উত্তররাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। 

- তিহাসিকগণ এমাণ করিয়াছেন যে, পরমার বংশের রাজত্বকালে বহু 
বাঙালী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মালবদেশে বাস করিতেন। সেই “যুগে দক্ষিণরাঢ়ে 
ও বরেজে বেদবিস্তার, বিশেষতঃ সাঁমবেদের, প্রচলন ছিল। 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে মনে হয়, বঙ্গদেশ একান্তভাবে বেদবিষ্ঞাবিমুখ না 
হইলেও এদেশে তেমন: নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত বেদচর্চ! হইত না। যে 
দেশে গায়, প্রতি, তন প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধাদি রচিত 
হইয়াছিল, সে দেশে কয়েকটি মাত্র বৈদিক মন্ত্রের ভাষ্য ছাড়া বেদচার অপর 
কোন নিদৰ্শন পাওয়া যায় ন|--এ ব্যাপারকে নিতান্ত আকস্মিক বলা - 
চলে না। 


১। একজন আলঙ্কারিক রামনাথ এবং একজন দার্শনিক রাঁমনাখেরও পরিচয় পাওয়া 
ধায়; বেদ-অলঙ্কার-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী রামনাথ একই ব্যক্তি কিন| জানা যায় 
ন! । রামনাধ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দষ্টবায--ছুৰ্গামোহন ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের ‘প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা'_ ( ইরপ্সাদ-স্ধন-লেখসালা, পৃ ২১৫-২২৬) ও 0৮: 
Heritage, Vol. II. PET, পৃঃ ev 

টাচ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, হরপরসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় নুগড়াচাৰ্ধ নামক যে বাঙালী , 
বেদ-ব্যাখ্যাতার কথ! বলিয়াছেন, তাহার নাসটি ভ্রসায়ক এবং তাঁহার বাঙালীত্বের কোন 
পরাণ নাই। ভট্টাচার্য মহাশয় ইহা "বলিয়াছেন যে, পালরাদ নারায়ণপালের (বব ১*ম শতক ) 
মী ভট্ট গুরৰ মিশ্ৰ বেন্ত বলিয়া খ্যাত হইলেও ত্রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই । 

২। হরপ্রসাদ শালী, ব. সা" প. পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ ১৩৫ ৷ 


৷ ৰ 


সংযোজন’ 


চতুতুর্জের স্বৰ্গরেথ নামক একজন পূর্বপুরুষ বরেক্রভূমির করঞ গ্রামে 
বাস করিতেন। এই গ্রাম রাজা ধৰ্মপাল কতৃক প্রদত্ত । টতুতু্জের পিতামহ 
নিত্যানন্দ ছিলেন কবি ও শ্মার্ত; তিনি 'কুষ্ণানন্দ-কাবা” ও 'স্বৃতিকৌমুদী” 
রচনা করেন। চতুতু' জের পিতা শিবদাস নাকি পুত্রের জন্ম হওয়ামাত্র তাহার 
জিহ্বা স্বর্মিশ্রিত মধুদ্বারা সিক্ত করিয়া! দেন। কিদ্বদন্তী এই যে, তৎক্ষণাৎ 
চতুতুর্জের জিহবায় একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়; শ্লৌকটিতে নাকি লিখিত 
ছিল যে, তিনি ভবিধ্যতে কৃষ্ণভক্ত মহাকবি ও পণ্ডিত ইইবেন। চতুতু্জি 
রামকেলি গ্রামে বাস করিতেন। 

‘হরিচরিত’ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। “বিষ্ণুপুরাণ', ‘হরি- 
বংশ’ ও ‘ভাগবত’ হইতে কবি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; তহ্াধ্যে 
‘হরিবংশ’ ও ‘ভাগবতে’র নিকটই তিনি অধিকতর থূণী। 

এই কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্লোকের 
চরণগুগিতে অন্ত/মিল আছে; এই মিল অন্ত্য পাশ বা অন্ত-খমক বা উভয়ের 
দ্বারা সাধিত হইয়াছে । ইহার অপর একটি বৈশিষ্ট্য মাত্ৰাছন্দের বহুল 


= প্রয়োগ । 


‘ভাগবতপুরাণোকত ভক্তিবাদ বাংলাদেশে" যে গভীর প্রভাব বিস্তার 


১ 7; নল MEETS RR ITNT এ তথ্যসমূহ 
এখানে লিপিবদ্ধ হইল । যে সকল গ্রন্থকার ও গন্থের উল্লেখ পূর্বে কর। হয় নাই, উহাদের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণও এখানে লিখিত হইল। ন 

২ বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্ৰষ্টব্য শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ Te Haricari- 
tam—A Mahakavya of Medieval Bengal, Our Heritage, Vol. VI, pt. 6. 


৬২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


করিয়াছিল, কাব্/টি তাহার: সাক্ষী। রাসলীলা প্রসঙ্গে কবির শরদর্ণনা 
উপভোগ্য । কাব্যখানির অঙ্গী রস বীর । কৃষ্ণের শূঙ্গাররসাশ্রিত কার্যকলাপের 
বর্ণনায় কোথাও অঙ্গী রম ব্যাহত হয় নাই; ইহাতে কবির মাত্ৰাবোধ ও 
ওচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালক্কারের 
প্রয়োগে কবি নিপুণ। ক্ষয়িষ্ণু যুগের ‘নৈষধচরিত’ ও শিশুপালবধ" প্রভৃতি 

' কাব্যের তুলনায় ‘হরিচরিতে'র রচনা অনেক পরিমাণে প্রাঞ্জল। 'হরি- 
ভরিতে'র ছুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

__ সকলাঙ্গপঙ্গততুজঙ্গগীড়িতং তনয়ং নিরীক্ষ্য কুতকূটমীলিতম্‌। 
বহুবন্ধবিস্িতহবদ্গরবেশয়! সমতাড়ি নির্ভরমুরো যশৌদয়া ॥ ৭1২৩ 
যমলাজুনিভুরুহারিণা হরিণ! হীরহিরগ/হারিণা। 
সকলবজভূবিহারিণ৷ রুরুচেইথাখিলচিত্তহারিণা ॥ ৫১ 

[তৎপর যমলাজুৰ্ন বৃক্ষের তেদকারী, হীরক ও ন্বর্ণে শোভিত, সকল 
ব্রজভূমিতে বিহরণশীল ও সকলের মনোরঞ্জনকারী কৃষ্ণ শোভা 
পাইয়াছিলেন। ] 


বাণেশ্বর বিদ্তালম্কার+ 


ইনি ছিলেন হুগলী ছ্িলার গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত শোভাকরের 
বংশধ্র। রাজ] আদিশূর কর্তৃক কান্কুজ হইতে আনীত পঞ্চবাহ্মণের অন্ততম 
কাধ্যপগোত্ৰীয় দক্ষের অধস্তন চতুৰ্থ পুরুষ ছিলেন শোভাকর--এইরূপ প্রসিদ্ধি 
আছে। 

বাণেখরের জন্মতারিখ ‘নিশ্চিতভাবে জ্বান| যায় না। সম্ভবতঃ তিনি 
৯৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ৰা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন। 
ৰাণেশ্বৰের পিতামহ বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ভট্টাচাৰ্য সুকবি ছিলেন । বাণেশ্বরের পিতা 
বামদেব তর্কবাগীশ খ্যাতিমান নৈয়ায়িক ছিলেন। বাল্যকালেই বাণেশ্বৰ 
অদুত স্থৃতিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া 


>। ইহার জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের অন্ত, ডষ্টব্য_হরপ্রদাদ শাত্রী মহাশয়ের 
প্রবন্ধ -ব. সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৮ (ওয় সংখ্যা |), পৃঃ ১৬৮-১৬৮ ৷ 


অল্পকালেই নান! শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ তাহাকে 
সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। সেখানে ভারতচন্ত্রের সহিত কলহের ফলে 
বাণেশ্বর, স্থান ত্যাগ করিয়া মুপিদাবাদে নবাব. আলির খার শরণাপর 
হন। অল্পকাল পরেই তিনি তথা হইতে বর্ধমানে চলিয়া আগেন। বর্ধমানের 
মহারাজ চিত্রখেন তাহার পাঙ্ডিতো মুগ্ধ হন।  বাণেশ্বর চিত্রসেনের সভায় 
৯৭৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন |. এ সময়ে চিত্রসেন পরলোকগমন 


. করিলে: বাণেশ্বর পুনরায় নদীয়ায়, কৃষচন্দ্রের সভাশ্রিত হন। ও রাজার 


আশ্রয়ে কিছুকাল যাপন করিয়া বাণেশ্বর কলিকাতায় শোভাবাজারের রাজা 
নবক্বষ্চ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন | =“ 


বাণেশ্বরের গ্রস্থাবলী 


(১) চিত্রচম্পৃ১_মঙ্গলাচরণের পরে কৰি চিত্রসেনের পরিচয় দিয়াছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে রাজার চতুর ও কর্মকুশল মন্ত্রী মাণিক্যচন্জের 
পরিচয়ও লিখিত হইয়াছে। তৎপর বর্ণিত বৃতান্ত নি়লিখিত- 
রূপ $-- মি 

যখন উক্ত রাজার প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বাস করিতে- 
ছিল, তখন ১৬৬৪ শকান্দে মহারাষ্ট্রের রাজা সাহু বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করেন। আক্রমণকারীর বর্বরোচিত অত্যাচারে 
উৎপীড়িত প্রজামগ্ুলীর মধ্যে শাস্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে রাজা 
মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার গ্রস্ত করিয়া সসৈন্ঠে কিছুকাল দক্ষিণ 
প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমের মধ্যবর্তী বিশাল| নগরে বাস 
করিতে থাকেন। যেখানে নানাবিধ ধর্মকার্ধের সঙ্গে তিনি 
বট্‌চক্রভেদের অনুষ্ঠান করেন। রাত্রিকালে দিদ্রাগত রাজা 
অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখেন; স্বপ্নে দুষ্ট ঘটনাবলী সংক্ষেপে 
এইরূপ £ = 3 

ৰাজ| মৃগয়ায় গমন করিলে একটি মৃগের অনুসরণ 


. ১৪ জং রামচরণ চক্ৰবৰ্তী, বাঁরাণসী, ১৯৪০৭ 


ৰ শৰ রি 


১ 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হন এবং সত্সঙ্গ সরোবর নামক : 
হ্রদের জলপানে তৃপ্তিলাভ করেন। রাজিকাল উপস্থিত 
হইলে এক অশরীরী বাণী রাজাকে নিকটবর্তী এক নগরে 
৷ ‘যাইতে অস্থুরোধ করে। তখন রাজা সন্মুখে একটি শিশুকে 
- দেখিতে পান। শিশুটি তিনটি রজ্জুতে গলবদ্ধ, ভীষণদৰ্শন 
এক বৃদ্ধা ও রজ্ছগুলি ধারণ করিয়া আছে এবং শিশুটি 
অশ্ব ও সারখিহীন রথে: আরূঢ়।. শিশুটিকে ছয়টি দানব 
অনবরত কশাঘাত করিতেছে এবং পাঁচজন মায়াবী অনুচরসহ 
এক চপল ব্যক্তি তাহাকে উৎপীড়ন করিতেছে । এই সকল 
দৃশ্য শীঘ্রই বিলীন হইয়া গেলে পুনরায় অশরীরী বাণীর নিৰ্দ্দেশ: 
অনুযায়ী রাজা উক্ত নগরে প্রবেশ করেন এবং প্রেমতক্তি 
দেবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়। এও দেবী রাজাকে 
বলেন: যে, রাজা পাখির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং 
দেবী তীহাকে বৃন্দাবনে লইয়| যাইবেন.।.. পরের" দিন তিনি 
& দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনের উদ্দেষ্যে যাত্রা করেন। পথে 
কাশী ও অন্যান্য অনেক স্থান অতিক্রম করিয়া তাহারা 
বৃন্দাবনে পৌছেন। সেখানে রাজার প্রশ্নের উত্তরে ‘দেবী 
বলেন যে, উক্ত শিশু জীবাত্ম| ; সন্ত, রজঃ ও তমঃ তিনটি 
বজ্জু, বৃদ্ধ নারী মায়াব! অবিদ্যা; রথ মানবশরীর; ছয় 
দানব ছয়টি রিপু, চপল ব্যক্তি মন. ও তদীয় অন্গচরগণ 
জ্ঞানেঞ্জিয়। এইরূপে তিনি রাজার নিকট বৈষ্ণবমতে 
বেদান্তের তন্তু বিশ্লেষণ করেন। 
দেবীর কৃপায় রাজা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণের 
অলৌকিক জীলাদর্শনে সক্ষম হন। সেখানে রাধারুষ্টের 
আশীর্বাদ লাভ করিয়! তিনি দেবীর সহিত অযোধ্যা, মথুরা ও 
গয়| প্রভৃতি, দৰ্শন করিয়া বিশালায় ফিরিয়া আসেন। 
পরের দিন সুপ্ডোখিত রাজা সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে স্বপ্ন- 
বৃত্তান্ত বলেন; তাঁহার! রাজাকে আশীর্বাদ করেন। 


সংযোজন - ৩৬৫ 


গ্রন্থশেষে কৰি রাজার ও নিজের বংশাবলী দিয়াছেন। 

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে, চৈতন্তপ্রচারিত : 
বৈষ্বধর্ম অনুসারে জীবাত্মার মুক্তিলাভের উপায় বর্ণনা করাই 
কবির মুখ্য উদেশ্য | 

বাণেশ্বরের এই গ্রন্থ একাধারে ইতিহাস ও ভূগোল। 
মারাঠা-আক্রমণের কাহিনী-বর্ণনায় কবি প্রকৃত ঘটনাকেই 
রূপায়িত করিয়াছেন। প্রেমভক্তি দেবীর সহিত রাজার ভ্রমণ 
“প্রসঙ্গে কবি বহু তীৰ্থস্থান ও দেবদেবীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ : 
করিয়াছেন। 

্রগ্থথানিতে  বাণেশ্বরের  কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় 
আছে। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী সরল ও সরস) পঞ্গাংশে এন্থখানি 
সুখপাঠ্য । কবির গগ্াংশ_ দীর্ঘসমাসবহুল; সম্ভবতঃ "বাণ 
ও গুবন্ধর গণ্ঠরচনা কবির আদর্শ ছিল। 

বাণেশবরের পত্তরচনার কিছু নমুন! দেওয়া যাইতেছে £-- 


রামচন্জ্রের উদ্দেশ্যে স্তব ৰু 
পদ্মায়তাক্ষং কমলাসনস্থং 
শ্তামং নবাস্তোধরকাস্তিকান্তম্‌। 
রাজাধিরাজং জগদেকনাথং. 
শ্রীরামচন্ত্রং শরণং প্রপগ্ে ॥ 


[ আমি শ্রীরামচন্ত্রের শরণাপন্ন হইতেছি, তিনি পদ্নের স্তায় বিশাল নেত্রযুক্ত, 
কমলাপন, শ্যামল, নবজলধরের ন্যায় সুদর্শন, রাজচক্রবর্তী এবং জগতের একমাত্র. 
অধীশ্বর। ] ৰ 

অপারসংসারশযুদ্রসেতু * 
ভূতাজ্ঘি পক্ষেরুহমপ্রমেয়ম্‌! 

কারণ্যসিদ্ধুং কমনীয়মুতিং 
২. ২ জ্রীরামচন্দ্রং শরণং প্রপন্তে ॥ 


৩৬৬ সংস্কৃত বাহিত্যে বাঙালীর দান 


[ আমি প্ৰীরামচন্তের শরণাপন্ন হইতেছি; তাহার পাদপদ্ম অন্তহীন সংসার- * 
. পারাবারের সেতুস্বরপ, তিনি অপ্মেয দয়াসাগর এবং দুদৰশন। ] 


৫) বিবাদার্ণবেতু-_ওয়ারেন্‌ হেট্টিংস-এর অনুরোধে বাণেশ্বর অপর দশজন 
পণ্ডিতের সহযোগিতায় হিন্দুগণের বিবাদ মীমাংসার সহায়ক 
গ্রন্থ হিসাবে “বিবাদর্ণবসেতু” সংকলন করেন। এই গ্রন্থের 
প্রথম অস্থবাদ হয় ফাগি ভাষায়। পরে 79119 ইহার 
ইংরাজী অনুবাদ করেন। এ অস্থুবাদের নাম A Code of 
9996০০ Law ) ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে উহা ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। 

(৩) রহস্তামুত-_২০ সর্গে রচিত মহীকাব্য |. ইহাতে কবি শিবপ্রাপ্তির 

| জন্য পার্বতীর কঠোর তগন্তা, হর-পার্বতীর পরিণয় ও এই 
'_ দম্পতীর কাশীবাস বর্ণনা করিয়াছেন। 

(৪) খণ্ডকাব্য_-হনুমতত্তোত্র, শিবশতক, তারান্তোত্র) 

(৫) চন্দ্ৰাভিষেক--নাটক। 

[ দ্ৰষ্টব্য £--বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, পৃঃ ২০৩ ] 
(৬) কাশীশতক-- 


 চন্্রশেখর বাচস্পতি’ 
হরিহর তর্কালস্কারের জ্যেষ্ঠ রাত! স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, 
ইনি নবদ্বীপবাসী স্থৃতিনিবন্ধকার চন্দ্রশেথরের পূর্ববর্তী লেখক এবং ইহার মত 


ত্ৰিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ’বাচন্পতি ভট্টাচাৰ্য’ নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
এই চন্দ্ৰশেখরের জীবনকাল খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ তক । ৷ 


১ | এই নামের গ্রস্থকারের ব| গন্থকারদ্বয়ের জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
দ্রষ্টব্য বতনান গ্রন্থকার-রচিত 'স্থৃতিশান্তে বাঙ্গালী’ ( পৃঃ ২৬ ), স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
প্রবন্ধ ‘জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, (ব. সা, প. পত্রিকা, ৪৯শ বর্ষ, পৃঃ ৯₹-১২) এবং চিন্তাহরণ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ ‘চন্দ্রশেখর স্থৃতিবাচম্পতি' (ব. সা. প. , ও, পৃঃ ৬৪-৬৬) । 


সংযোজন - ৰ ৩৬ 

-রঘুনন্দন গোস্বামী 

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের জন্ম হয় । বর্ধমান জিলার মাওগ্রাম . 
(=মাড়োগ্রাম ) নিবাসী বঘুনন্দন ছিলেন নিভ্যানন্দবংশোদডুত। 

রঘুনন্দন বাংলায়? ও সংস্কতে বহু গ্ৰন্থ, রচনা করিয়াছিলেন | তাঁহার 
সংস্কত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘সদাচারনিৰ্ণয়', ‘হুৰ্জনমিহিরকলঙ্ক’,. 
'গোবিন্চরিত', “ভক্তলীলামুত” ‘গোবিন্দযেঘোদয়', ‘স্তবকদ্ঙ্ব', ‘কৃষ্ণকেলি- 
স্বধাকর’, 'ভক্তমালা' ও ‘গৌরাঙ্গচম্পু’। ‘ভাগবতে’র 'সংশয়শাতনী” নামক 
টাকা এবং ‘ছন্দোমঞ্জরী’র ‘ব্যাখ্যামঞ্জরী” নামক টাকা রঘুনন্দন-রচিত২। 

‘গৌযাঙ্গচম্পু’ত বিপুল গ্রন্থ । ইহাতে ‘আশ্বাদ’ নামক পরিচ্ছেদগুলির সংখ্যা 
৩২ । এই গ্রন্থে গৌরাঙ্গ বা চৈতন্তের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কাৰ্যকলাপ 
বণিত হইয়াছে। ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কবি গৌরাঙ্গের জীবনচরিত বর্ণনা 
করিয়াছেন বলিয়া বহু প্রচলিত অলৌকিক লীলা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত 
হইয়াছে। ইহা সত্বেও কাব্যখানির গঁতিহাশিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। 
গ্রাচীনতর চম্পুগুলির তুলনায় রঘুনন্দনের গগ্ঠাংশ সহজবোধ্য। ইহাতে 
বৃহদাকার সমাসবদ্ধ পদ বিরল। কিন্তু, কবি ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রভাব হইতে 
সর্বতোভাবে মুক্ত নহেন। গগ্াংশেও তিনি অম্নঞ্াগ যমকাদি শৰ্দালঙ্কারের 
বহুল প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন ননাই। ইহাতে রচনার সাব্লীলতা 
ব্যাহত হইয়াছে। ‘গৌৱাঞচন্পূ’র গগ্ঠাংশের কিছু নমুন| নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-_ 

ইহ তু শচীপ্রভৃতয়ো ভৃতয়োরগম্পৰ্শেনাশঙ্কয়| শঙ্কয়া 


প্রক্ৰিয়য়| হ্যাদিড্যাকুলতয়| লতয়| পরাজিতয়| রাজিতয়| 
রক্ষাং বৰদ্ধুরতিবন্ধুরতিষ্যোৎপাচিতাঃ......গৌৰাদ্নস্তা | 


১। রধুনন্দ-রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রস্থ--'রামরদায়ন', 'রাধামাধবোদয়', ‘গীতমাল|” 
(পদাবলী ) । [ ভ্ৰষ্টব্য_'বাঙ্গাল| সাহিত্যের 'ইতিহা'স' ( বকুমার সেন), ১ম থও, ১৯৪৮, পৃঃ 
৮৯৮, ৯১৩ | ৰি 
২। অ্ৰষ্টবা--'গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ অভিধান’ ওয় খণ্ড। 

৩ ব্লাথালদাস ঠরুর কৃত টিগ্ননী ও গুরুচরণ দাঁদের বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত, বরাহনগর, 


চৈতন্তাব্দ ৪৭২ । + 


_ তদেবং-বনু-সংহত্যা সংহত্যালাপং মিশ্ৰপ্ৰধানে বিদধানে 
বিদলিতামরসবদনেন রসবদনেনসাং চন্ষুঃ কুর্বাণেন 
৷, জৰীবিশ্বরপেণ তত্ৰোপতস্থে। 


_বধুননানেক পঞ্ঠাংশ সুখপাঠ্য ; স্থানে স্থানে তাহার কবিত্বশক্তির উজ্জল 
স্ফুৰণ লক্ষণীয় । ভিত কয়েকটি পথ নিয়ে উদ্ধত হইল৷; = 


মন্দং মন্দং চরণকমলে মঞ্চুমত্ৰীবধুক্ত 
সত ন্যস্ত প্রবনিতম্বুখং মদ্থরং সঞ্চরস্তম্‌। 
ম্মিত্ব| স্মিত্বা মৃদু মৃদু মুখং মাতুরালোকমানং! 
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মনসি বিসমাননমাগোষি বাঢ়ম্‌॥ ৬৮ 


[ গৌযাদের শৈশবের বণনা 
রমণীয় নূপুরশৌভিত পাদপদ্ম ধীরে ধীরে ক্লাস করিয়া মন্থরগতিতে 
সুখে চলিতেছেন, মৃদু মধুর হাস্য করিয়া মাতার মুখে দৃষ্টিপাত 


করিতেছেন- ঈদৃশ প্রভুর বারবার ধ্যান করিয়া আমি পরমানন্দ 
লাভ করিতেছি। ] 


ততো নবং কাস্তিজিতক্ষপাকরং 
পটং বসানঃ গুণ্ডভে শচীস্থতঃ। 

যথা শরন্নীজালবেষ্টিতং 
মহামহীভূচ্ছিখরং হিরগ্য়ম্‌ ॥ ১৫1৮১ 


[বিবাহ দিনে স্নানের পরে গৌৱাঙ্গের বর্ণনা__ 


তৎপর চন্দ্র অপেক্ষাও শুভ্রতর নুতন বন্ত্রপরিহিত হইয়| শচীনন্দন 


শোভা পাইতে থাকিলেন $ মনে হইল যেন স্বৰ্ণময় মহাগিরিশৃক্গ 
শারদমেখাবৃত হইয়া আছে। ] 


. নীলান্বরাচ্ছা দিতসর্বমূর্তে 
বধুততেহঁস্তগতাঃ প্রদীপাঃ। 


=== == সালললার বক্ারালাক এন রা করস 


সংযোজন ৩৬৯ 


শ্রেণীকৃতা রক্তসরোরুহাস্তা 
ইব ব্যরাজন্‌ বযুনাপ্রবাহে ॥ ১৭১৫ 
1 বিবাহসভার একটি দৃশ্য 
নীল বসনে ধাহাদের সৰ্বা্ন আচ্ছাদিত, সেই নারীগণ হন্তে প্রদীপ 
ধারণ করিয়াছিলেন ৷ মনে হইয়াছিল যেন যমুনানদীতে রক্তকমল- 
সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। ] 
সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়| কাব্যখানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে-ধৰনি 
উত্তম কাব্যের মূল বলিয়! আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন তাহা এই কাব্যে বিরল। 
কবি যেন নিজেই সব কথা বলিয়া দিতেছেন, পাঠকের জন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া 
উপলব্ধি করিবার কিছুই রাখিতেছেন না। তাহা ছাড়া, এক একটি বিষয়ের 
বর্ণনা এত দীর্ঘায়িত যে, তাহাতে পাঠকের ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটে । গৌরাঙ্গের শুধু 


বিবাহই তিনটি সম্পূর্ণ ‘আস্বাদে'র বৰ্ণনীয় বিষয় ! 
চক্রপাণিবিজয়» 
কাব্যখানি বিংশতি সর্গে রচিত। সৰ্গগুলির নাম এইরূপ :-- 

(১) বলিবর্ণনম্‌, (১১) অনিরুদ্ধযুদ্ধম্‌, 
(২) হরপ্রসাদনম্ (১২)  কুম্মাগুবাক/ম্, 
(৩) উষাবর্ণনমূ, (১৩) নারদাগমনম্‌, 
(৪) উষাবরলাভঃ, (১৪) দৃতসংপ্রেষণম্‌, 
0) স্বপ্রদরশনম, (১৫) অগ্নিযুদ্ধবৰ্ণনম্‌, 
(৬) উষাপ্রলাপঃ, (১৬) আরচনা, ' 
(৭) সধীসংযোগঃ, (১৭) জরযুদ্ধম 
(৮) চিত্রলেখাগমনম্, (১৮) হরিহরসংযোগঃ, 
(৯) উষাবিবাহঃ, (১৯) কাতিবেয়যুদ্ধম্‌, 
(১০) উষানিরুদ্ধগোষ্ঠী, (২০) বাণদোঃখওনম্‌। 
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19৭9. ৰ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কাব্যটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ £-- 

দানবরাজ বলির পৌত্র বাণের কন্ঠা উষা স্বপ্নে কৃষ্ণপৌত্ৰ অনিরুদ্ধকে দেখিয়া 
তৎপ্রতি প্রেমীসন্ত হন! উষা জাগরিত হইলে তাহার বিহবলতা দর্শনে তদীয়া 
সখী চিত্ৰলেখা চিত্রে অনিরুদ্ধের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া উহা উষাকে দেখায় । 
তৎপর চিত্ৰলেখ| কৌশলে অনিরুদ্ধকে দ্বারকা হইতে নিয়া আসে। উষা 
ও অনিরুদ্ধ মিলিত হুইয়| আমোদপ্রমোদ করিতে থাকে! অন্তঃপুরে অজ্ঞাত 
ৰ্যক্তির উপস্থিতির সংবাদে কুপিত বাণ তাহার নিগ্রহে বদ্ধপরিকর হন। 
এই সংবাদ নারদের মুখে শুনিয়া কুষ্ণ পৌত্রের রক্ষার জন্য ত্বরিতগতিতে 
আসিলেন ৷ কৃষ্ণ ও বাণের মধ্যে. তুমূল যুদ্ধ আরম্ত হইল।. যুদ্ধে বাপের 
প্রধান সহায় হইলেন স্বয়ং, শঙ্কর ও কাতিকেয়। কিন্ত, কৃষ্ণ সুদৰ্শন চক্রের, 
সাহায্যে বাণের সহজ হস্ত ছেদন করিলেন। এইরূপে বিজয়ী কৃষ্ণ পৌত্র ও 
পৌত্রবধূকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। 

লক্মীধর-নির্বাচিত আখ্যানে অভিনবত্ব নাই। চির-পরিচিত আখ্যান 
অবলম্বন করিয়া তিনি মহাকাব্যটি রচনা করিয়াছেন। গংস্কত কাব্যের ক্ষয়িষ্ণু 
বুগের কাব্য হইলেও ইহার ভাষা সরল ও রচনা প্রাসাদ গুণবিশিষ্ট। শৰ্দালঙ্কার 
ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ অনেক স্থলে থাকিলেও অর্থবোরে পাঠকের বিশেষ 
অঙ্গুবিধা হয়ন| । এই মহাকাব্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে অলঙ্কারশান্তরের 
নির্দেশ কৰি যথাযথভাবে পালন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পূর্বস্থরিগণের 
কাব্যাদির তুলনায় বৰ্তমান কাব্যখানি উচ্চকোটির না হইলেও ইহাতে কাব্যরস 
বিদ্যমান --এই সম্বন্ধে কবি শচেতন। দিবাকালীন চন্দ্রের সঙ্গে স্বীয় কাব্যের 
তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন বে, দিনে চন্ত্র স্থৰ্যালোকে নিষ্পভ হইলেও 
গে স্থধাহীন হয় না? । 

“চক্ৰপাণিবিজয়ে’র কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল := 

যুক্তাময়ান্তাচরণাপিতানি প্রালম্বহুত্রাণি বভৌ বহস্তী। 
মন্দাকিনীপ্রশবণাচ্ছবারিধারাশতানীব তটা সুরাদ্রেঃ ॥ ৩৪১ 


৯৬ ১012 ১ ৰ 
১। ভাস্বশবিস্তভাতিমণজোহপি সধাদয়ঃ কিং ন দিবাতনেন্দু: । ১১৭ 


সংষোজন : ৷ ৩৭১ 
[ উবার বর্ণনা ন ৷ 
তিনি আপাদলম্বিত মুক্তামালাসমূহ ধারণ ' করিয়াছিলেন। মনে 
হইয়াছিল যেন স্থরগিরির তটভূমি মন্দাকিনীর প্রন্রবণের শত শত 
স্বচ্ছ জলধারাদ্বারা শোভিত হইয়াছে। ] | 
উ্ষাগ্রলাপশ্রুতিনারিতৈরিতি ঞ্রবং ব্রিলোকী হৃদয়ৈরভিত্ত | 
উবাহ বালারুণবিভ্রমেণ সা কুতোহস্তথা রক্তপয়স্তরগিণীম্‌ ॥ ৬1৩২ 
( স্বগ্নে অনিরুদ্ধদর্শনের পরে জাগরিত ) উবার প্রলাপ শবণে নিশ্চয়ই 
ত্রিভুবনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। নচেৎ, বালাক্লণচ্ছলে সে 
(ত্রিতুৰন) কি করিয়া রক্তনদী বহন করিয়াছিল ? ] ; 
অথ বিরহমহাচিঃ শাস্তিশীতানুধারাঃ 
সরভগপরিরজ্তপ্রার্থনাপূর্বদৃতীঃ। Nie 
অভিনবদলমৃদ্বীরঙ্লীরুদ্বহস্তং 17111 
৷ কথমপি হি স ভন্তাঃ জাগি পা ৯1৭৪ 
[অনিরুদ্ধকতূ্ক উধার পাণিগ্ৰহণ-- 
তৎপরে তাহার  মহাবিরহানলের শীতল শাস্তিবারিসদৃশ, গাঢ় 
আলিঙ্গন-প্রার্থনার দুতীস্বরূপ ও কিসলয়কোমল অঙ্গুলিযুক্ত পাণিপল্পব 
কোনপ্রকারে তিনি গ্রহণ করিলেন |] 


যুক্তি কল্পতরু? 

এই গ্রন্থ ভোজরাজের নামাঙ্কিত। কতক কারণে মনে হয়, ইহা উত্তর- 
পূর্ব ভারতের কোন স্থানে রচিত হইয়াছিল এবং সেই স্থানটি বাংলাদেশং। : 
এই অন্লমানের প্রধান প্রধান কারণগুলি নিয্নলিখিতরূপ :-- 

(১) এই গ্রন্থের অধিকাংশ পুথি বঙ্গাক্ষরে লিখিত। 

(২) এই গ্রন্থে যে সকল বৃক্ষের উল্লেখ আছে, গুলির মধ্যে অধিকাংশই 


১। সং ঈশ্বরচন্দ্র শান্তী, কলিকাতা, ১৯১৭ । 
২। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ভ্ৰষ্টব্য--রাজেক্ৰৰরু হাজর| মহাশয়ের প্রবন্ধ 
চু, K. Gode Commemoration ৮ ০152৩, পৃষ্ঠা ১৬১=-১৬৮ ৷ 7 


৩৭২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


এই দেশে প্রায়ণ: দেখা যায়। সিংহাসনাদি নির্মাণে গভারী কাঠের উল্লেখ 
সবিশেষ লক্ষণীয় ; বাংলাদেশে কাষ্ঠাসনাদিতে গম্ভারী কাঠের প্রচলন ব্যাপক । 
(৩). এই গ্রন্থে কতক পক্মীর যেরূপ নামের উল্লেখ আছে, সেরূপ নাম 
এই দেশে চির-পরিচিত ; দৃষ্টাস্তত্বন্ূপ ‘মৎস্তরঙ্” বা মাছরাঙার উল্লেখ কর! যায়। 
(৪) এই গ্রন্থে আছে “আত্রজঘুকদম্বানামাসনং বংশনাশনম্ঠ। এইরূপ 
সংস্কার অদ্যাবধি বাংলার সমাজে ব্যাপকভাবে বিগ্যমান। ‘যুক্তিকল্পতক্ল’তে 
‘ভোজস্ব আহ’, ‘ভোজেন তু অন্তথোক্তম”_-এইরূপ মন্তব্য প্রায়ই দেখা 
যায়। সুতরাং, ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, এই গ্ৰন্থ ভোজ-রচিত হইলে 


'. গ্রস্থকার নিজের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিতেন না। 


এই গ্রন্থের রচনা বা সংকলনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। 
কেহ কেহ মনে করেন, ইহা! খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত বা সংকলিত 
_ হইয়াছিল। 
বাস্তব জীবনের উপযোগী বহু বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে; 
যথ|--রাজনীতি, নগরনির্মাণ, বাস্তবিদ্তা, রত্বপরীক্ষ, অন্ত্পরীক্ষা, অস্ত্রবিদ্যা, 
অশ্বগজাদিলক্ষণ ইত্যাদি। 
দত্তকৰিষয়ক নিবন্ধসমূহের বাঙালী রচয়িতৃগণ ও কুবের+ 
₹ দত্তকবিষয়ে ভবদেবের নামাঙ্কিত 'দ্তকতিলক", শৃলপাণির ‘দত্তকনিৰ্ণয়’, 
কুবেরের নামাঙ্কিত 'দত্তকচন্জ্রিকা' ও ভরত শিরোমণির ‘দত্তকশিরোমণি’ 
উল্লেখযোগ)। কিন্তু, 'দত্তকচন্ড্িকা' বাংলাদেশে সববাধিক প্রামাণ্য বলিয়া 
পরিগণিত হয়। কাহারও কাহারও মতে, ‘দত্তকচচ্দ্ৰিকা? প্রকৃতপক্ষে 
নদীয়ার, রাজগুরু রঘুযণি বিস্তাভূষণ কৰ্তৃক রচিত.। এই গ্রসজে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, 'দত্তকচন্ত্রিকা*র অন্তিম, শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় 
পংক্তির আন্ত ও অন্ত্য বৰ্ণগুলি একত্র করিলে 'রঘুমণি” নামটি পাওয়া যায়ং । 


১ | বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'ডষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থকার-প্রনীত নিৰ পৃঃ 

২৭৬--২৮১। 

২ ॥ রমা! চক্রিক|দ্তগদ্ধতের্দাপিকা লখু। 
মনোরমাদন্লিবেশৈরজিগাং ধৰ্মতারণিঃ ৷ 


সংযোজন ৩৭৩ 


‘দভকচন্্ৰিকা’র রচয়িতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রচলিত কবিতা উল্লেখ- 
যোগ্য £-- 

(১) সুপ্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ দত্তকচন্দ্ৰিকা 
কুবেরকূত এই ছদ্মনামে লেখা । 
কিন্ত অগ্নিশিখা যত্নে গুপ্ত রাখা . 
অসম্ভব ; হয় স্বয়ং উদ্ভাসিত ॥ 

(২) গ্রন্থশেষে দেখি কবিতা সুন্দর 
রম্যৈষা চন্দ্রিকার আগ্যান্ত অক্ষর | 
বিগ্ভাসাগরাদি পণ্ডিতপ্রবর 
সত্য গ্রস্থকারে করেন নির্বাচিত ॥ 


(৩) আজও যে বিধি ধর্মাধিকরণে 
আছে সুপ্রতিষ্ঠ সাদর সম্মানে । 
সে দত্তপদ্ধতি বিদিত ভুবনে 
কাঞ্জারীকুলচন্দ্র রখুমণিকৃত ॥ 
[ বাহিরগাছি গ্রামের শরণদা নামক জনৈক ব্যক্তির 'স্থৃতির উচ্ছাস ও 
মর্মবাণী” শীৰ্ষক কবিতাবলী হইতে তৃতীয় কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ] 


পঞ্চানন তর্করত্ন 


জন্ম--ভট্টপত্লী, ৯ই ভাদ্র, ৯২৭৩ বঙ্গাব্দ । 

মৃত্যু--কাশী, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ । . 

পিতা--নন্দলাল বিষ্যারত্ব (‘ভোত্র’ নামক গ্রন্থের রচয়িতা--দ্ৰঃ নগেন 

বস্গুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বরাহ্মণকাণ্ড, ওয় খণ্ড । ) 

পঞ্চানন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, কতক 
গ্রন্থের সম্পাদন এবং অন্ুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। 

১। ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর জন্ত গ্রন্থকার সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের ( কর্ণ 
ওয়ালিস্‌ ষ্টীট, কলিকাতা! ) হরিপদ ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের নিকট/খণী। 


৩৭৪ 


(২) 
৩) 


৬) 


(৭) 
(৮) 


(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 


(১৪) 


ঠ (১০) 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(ক) পঞ্চানন-রচিত গ্রন্থাবলী 


শোক--কবিতাবলী ( ভ্ৰঃ নগেন্দ্ৰ বস্তুর জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, 
ওয় ও 5র্থ খও)। 


অমরমন্গল-_সপ্তা্ক নাটক ( বর্তমান গ্রন্থের ১৩৩ পৃঃ দ্ৰষ্টব্য ) । 

কলক্ষমোচন--সপ্তাঙ্ক নাটক।. 

প্রাণমূত। 

পাৰ্থাশ্বমেধ--‘বিন্তোদয়’ নামক সংস্কত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ; 
তৎপর ১৯২৬ খুষ্টাবে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত। 

দৈতোজিরদ্রমালা-_অধৈতবেদাস্তমতের খগ্ডনোদেশ্তে রচিত ্তায়- 
দর্শনের গ্রন্থ ; প্রকাশিত, ভট্টপন্নী, ১৮৩৮ শকাব্দ । 


" সর্বম্লোদয়-শলিষ্কাব্য | প্রকাশিত, কাশী, ১৮৬০ শকাব্দ। 


মকুন্দদেবাত্মনিদর্শশ-ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেবের 
জীবনী। প্রকাশিত, কাশী, ১৯৭৯ সঙ । 

মনত্রহিমরহস্ত_-পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্য 
রচিত। প্রকাশিত, বিগ্বাবিলাস প্রেস, কাশী। 

ভোত্রাবলী--বিতিন্ন দেবতার স্তোত্ৰ । 

প্ৰীবিষ্ণুবিক্ৰম--অপ্ৰাশিত কাব্য ॥ 

ধৰ্মিদ্ধান্ত--মূল ও বঙ্গাস্লুবাদ। প্রকাশিত, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ । 

গ্রীরাজপ্রশত্তি--১৯১১. খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম ্র্জের ভারতে 
আগমনোপলক্ষ্যে বুচিত ও প্রকাশিত। 

শাজ্তবাদগায--স্বকীয়- মতে শাজদর্শনৈর আলোচন| | কাশীতে 
প্রকাশিত । 

জীবামুশামন -অদ্বৈতদৰ্শনবিষয়ক । 


উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও ইনি ‘মাতৃকাথরশতি’ নামে ছর্গীদেবীর এক 
প্রশস্থি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ১৩৪৭. বঙ্গাব্দের আখিন মাসের মাসিক 
‘ৰদ্মমতী" পত্ৰিকায় প্ৰকাশিত হর। ৷ 


সংযোজন ৩৭৫ 
(খ) পঞ্চানন-রচিভ টাকাবলী . 
'_ (১) দেবীভাষ/--চঙ্ডীটীক|। মূল, বঙ্গাসুবাদ ও অপর দুইটি টাকাসহ 
প্রকাশিত। ১৩৩৩ বঙ্গাৰো ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ 
ৰ প্রকাশিত হয়। (বঙ্গবাসী )। } } 
২) পূৰ্ণিম|--‘গাংখ্যতত্বকৌমুদী’র টীকা। মূল ও. বগান্বাদসহ 
| প্রকাশিত। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৯৩৯৬ 
বঙ্গাবে (বঙ্গবাসী )। 
(৩) পরিষ্কার-_-বৈশেধিক দর্শনের শঙ্করমিশ্রের ‘উপন্ধর’ নামক টাকার 
ব্যাখ্যা | মূল ও বন্গাঙ্থবাদসহ প্রকাশিত (বঙ্গবাসী )। 
(৪) শক্তিভাষ্য_ঈশোপনিষদের ভাষ্য।  মূলসহ প্রকাশিত, কাশী, 


১৯৩১ খৃষ্টাৰ 0)। 

(৬) _,, _ ব্ৰহ্মহত্ৰের ব্যাথ্যা। মূলগহ প্রকাশিত, কাশী ১৮৫৯ 
শকাব্দ । 

(৬) ৮»... গীতাভাষ্য | 


গে) পঞ্চানন-কতৃ'ক সম্পাদিত গ্ৰন্থ 


(১)  মন্গরংহিতা (মেধাতিথি ও কু কের ব্যাখ্যা সহ), 

(২) মহাভারত (নীলকণ্ঠের টাকাসমেত)। 

(৩). রামায়ণ (গোবিন্দরাজ ও তিলকের টাকা সহ)। 

(৪) ভাগবত (প্রীধরের টীক| সহ)। ক 
(৫) বিষ্ণুপুরাণ (ও) | 71018 
(৬) ঘোগৰাশিষ্ঠরামায়ণ দমূলমাত্ৰ)। ৰ 
(৭) দেৰীভাগবত (মূলমাত্ৰ) । 

৬) খিল হরিবংশ নৌলকণ্ঠের টীকা সহ)। 

৷ (৯) ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ (মূলমাত্ৰ) ! ৰ 

ত সি পন কালী হে পি 


নুইয়াছিল। 


৩৭৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ঘে) অপর পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় বাংলাভাষায় 
অনুদিত ও মূল সহ (প্রকাশিত বঙ্গবাসী) 


i lei 
বর্ষ, বৃহন্নারদীয়, স্কন্দ, পদ্ম, শিব, মার্কণের, অগ্নি, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, লিঙ্গ, বরাহ, 


বামন, কূৰ্ম, মৎপ্ত, গরুড়, বায়ু, দেবী, কালিকা, বৃহতবর্ম, সৌর, বন্ধাও, কৰি, 
চণ্ডী, ভাগবত। = 


তন্ত্র 
মহানির্বাণ, তন্ত্ৰসার। 


01 


রামায়ণ, মহাভারত 
অদ্ভুত রামায়ণ (বাংলা পদ্ে অনুদিত), অধ্যাত্মরামায়ণ, খিল হরিবংশ, 
যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, গীতা | 
বিবিধ 
চরকসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, 


(ও) স্বয়ং পঞ্চানন কৰ্তৃক আনুদিত ও প্রকাশিত (বজবাসী ) 


পঞ্চানন নিয়লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর বঙ্গাম্ববাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের 
ক্কতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন :-_ 


মন্থুসংহিতা, উনবিংশতিসংহিতা, বান্মীকিরামায়ণ, বিফুপুরাণ, দশকুমার- 
চরিত, মালতীমাধৰ, রত্থাবলী ( শ্লোকগুলি বাংলা পদ্তে অনুদিত ), পঞ্চদশী, 
কামন্থত্ৰ ৷ { 


রাখালদাস স্যায়রত্ন১ 
. আন্ম--১২৪৬ বঙ্গাব্দ [| 
' বত্যু_ ১৩২১ বঙ্গাব্দ (৩০শে কার্তিক )। 

. পিতা--সীতানাথ তন্ববভূষণ। 


সংযোজন ৩৭% 


রাখালদাস-রচিত নিয়লিখিত গ্রস্থাবলী কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছিল £-- 

(১) অদ্বৈতবাদখওন, (২)  মায়াবাদনিরাস, (৩) বিবিধবিচার, 
(6) জীবাণুত্বখণ্ডনন (৫) দীধিতিকন্নযনতাবাদ, (৬) 0) 
(৭) শক্তিবাদ, (৮) তন্বসার। 

উক্ত গ্রনথগুলি ব্যতীত যে সকল মুলগ্রস্থ, টাকা ও প্রবন্ধের উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে 
করা হয় নাই, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল। পত্রিকাদিতে' 
প্রকাশিত বাঙালীর রচনাও যথাসম্ভব এই তালিকাতুক্ত হইল’ । 


( গ্ৰন্থ ও প্রবন্ধগুলির নাম বৰ্ণাসুক্ৰমিক ) 
টাও রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 
ৰ অম্থযায়ী রচনার পত্ৰিকা ৰ 

শ্রেণী 


অভিজ্ঞান-শকুস্তলা- রামতদ্র. নাট্যসাহিত্য. Mitra: 


বিবৃতি ২. মহামছো- (টীকা) Notices, 
পাধ্যায় VIII. 2824 
অতিসারাগ্টরস. গোপালদাস কাব্য ঞ্জ, কামার্তা নারীর, 
j IX. 2948 অষ্টবিধ অবস্থা 
এই কাব্যের 
বর্ণনীয়। 


অমরুশতক-টাকা কলাধর সেন কাব্য (টীকা) এর, 


১ এখানে নিম্নলিখিত নূতন সঙ্কেত প্রযুক্ত হইল £7- 
কৃ-্কৃষ্ণমাচরারিয়া, History of Classical Sanskrit Literature. 


৩৭৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


"আমোদ =, অনুপনারায়ণ কাব্য 
শিরোমণি 


উপদেশামৃত  ক্লপগোস্বামী বিবিধ 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বৰ্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 
| অঙ্নযায়ী রচনার ' পত্রিকা 
শ্রেণী 
্আনন্দতিলক কৃঞ্চপাণ কাব্য (পাঁচটি 1.0.248 ইনি সম্ভবতঃ 
সাৰ্বভৌম কুম্ছমে রচিত ।) ১৮শ শতকে 
ভট্টাচাৰ্য ; গুজরাটে বাস 
(দুৰ্গাদাগ করিতেন। 
চক্রবর্তীর ইনি 'রামায়ণ- 
পুত্র) সার’ রচনা 
করিয়াছিলেন। 
ইহার অন্তান্ত 
গ্রন্থের জন্য 
দ্রষ্টব্য Cat. 
Cat. I. 12]. 
 আভাপকমালা  উমাদেবী বিবিধ দ্রঃ _-ক বিভিন্ন ভাষার 
প্রবাদের সংস্কত 
অমুবাদ। 


এ.গো.জি. ৰুষ্ণগোপীর লীলা 
১৮০৮ | " অবলম্বনে ১৫ সর্গে 
রচিত। 

Mitra: ৪৩টি গ্লোকে রচিত। 
Notices, জীবগোস্বামীর 

VIII. উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যের 
2560 সপক্ষে ও বিপক্ষে, 
ৰ সা. প. যুক্তি ইহার বিষয় 
পুথি সংখ্যা বস্তু। ডঃ সুশীল দের 
৩০৯ (চ)' মতে, ইহ; রূপ-রচিত 


সংযোজন 


৩৭৯ 


রথ বা প্রবন্ধ রচয়িতা = বৰ্তমান গ্ৰন্থ পুথি বা মন্তব্য 


অনুযায়ী রচনার পত্রিকা 
শ্রেণী ৷ 
(পূর্বান্থবুতি ) 
কিনা সেই বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। দ্রঃ 
Early Hist. of 
Vaisnava Faith 
ইত্যাদি গ্ৰন্থ (1942), 
পৃঃ ১১৫। 
উমাপরিণয় বিধুশেখর কাব্য ‘ভ্ৰক। 
ভট্টাচার্য 
একবীরো-  চাকরুচন্দ্র রায় বিবিধ কলিকাতায় গ্রন্থখানি উপন্যাস | 
পাখ্যান 'সংস্কত- 
ভারতী’ 
পত্রিকায় 
প্রকাশিত। 
ডঃ ক। 


এখর্যকাদদ্বিনী বিষ্ঠাভূবণ কাব্য 


কর্ণামৃত গোবিন্দদাস কাব্য 


Mitra : বৃন্দাবনে গোকুলে 
N০- কৃষ্ণের কার্যকলাপ 
8699, ৷ ইহার উপজীব্য । 
VIL2518, 


৩৮০. সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান : 
গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান গ্ৰন্থ পুথি বা মন্তব্য, 


অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্ৰেণী 
(পের্বাবৃতি) 
একটি অলঙ্কারগ্রস্থ 
আছে। বর্তমান 
গ্রন্থের অলঙ্কারগ্রসঙ্গ 
দ্ৰষ্টব্য | 
কৰিতাকুম্থম- ছুৰ্গামোহন কাব্য ‘মিত্ৰগোষ্ঠী’ 
মঞ্জরী শাস্ত্ৰী পত্রিকা, 
কলিকাতা! । 
ভ্ৰঃ-ক্ন। 
কৰিতামৃতকুপ গৌরমোহন কাব্য মাদ্রাজের 
Oriental 
Mss. 
Library র 
পুথির 
তালিকা, 
XX. 8024 
কৰিকৌতুহল বিষ্ণুদাস  অলঙ্কার এই বিষ্ণুদাস এবং 
‘মনোদূত’-রচয়িত| 
_ বিষ্ণুদাস সম্ভবতঃ 
অভিন্ন। দ্ৰঃ-ক | 
কবিকৌতৃহল কান্তি অলঙ্কার ভ্ৰঃ--কৃ। 
মুখোপাধ্যায় 
কাননশতক  তারাচন্্র কাৰ্য দ্র-ক্ক। গ্রন্থকার ছিলেন মঃ 


মঃ প্রম্থনাথ ঘর্ক- 


সংযোজন ৩৮১ 
গ্রস্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য ‘ 


অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী ই 
(পূৰ্বাম্ববৃত্তি ) 
ভূষণের পিতা এবং 
কাশীরাজের  সভা- 
পণ্ডিত। 
কাব্যরসাবলী বৈদ্তনাথ কাব্য (টীকা) ৮৪: কৰি ঘটকর্পর-রচিত 
এদবশর্মী Notices,  বর্ষা-বর্ণনাত্মক 
VII. কাব্যের টীকা । 
2475, 
কাৰ্যকৌস্তভ বলদেব | Stein : 
ৰি্ধাভূষণ ৷ Kashmir 
08৮5 
58,268. 


কাবাচিন্তা কালীপদ বিবিধ সংঙ্কত- = ত্ৰঃ-ক্। এই গ্রস্থে 


ত্কাচাৰ্ব সাহিত্য- কাব্য সাহিত্যের 
পরিষৎ বিবরণ আছে। 
পত্রিকায় 
গ্রকাশিত। 
কাব্যলহরী  শবরচ্চঙ্গ কাৰ্য (গন্ধ) দ্রঃক। 
চক্রবর্তী 
কাব্যচন্দ্রিকা অন্নদ৷ তর্ক- অলঙ্কার দ্রঃক্ক। লেখকের পরিচয় 


চূড়ামণি বৰ্তমান গ্রন্থের কাব্য- 
ৰ ৰ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য | 


৩৮২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ, রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ 


yg kv 
রচনার শ্রেণী 
কুনমাল| | উপেন্জনাথ কাব্য (গন্ধ ) 
সেন 
কুস্থমাবচয় মধুহ্ুদদ নাট্যসাহিত্য 
কৃতাৰ্থমাধৰ রামমাণিক্য নাট্যসাহিত্য 
কবিরাজ 
রুষ্ধকুতৃহল  মধুস্থদন নাট্যসাহিত্য 
কষ্চকুমারী শবচ্চন্্ কাব্য (গন্ধ ) 
কৃষ্ণপদামৃত এীকুষ্ণ বিবিধ 
সার্বভৌম 
কৌস্তেয়বৃত্ত বিষ্তাবাগীশ কাব্য 


গাতগোবিন্দ- রামতারণ কাব্য (টাকা) 


মাধুরী... চূড়ামণি 


বব 


পুথি বা . মন্তব্য 

পত্রিকা 

দ্রঃ ক্ব। 

দ্রঃ--কব। 

13896} £ মাধব-স্থলোচনার 


2০99৪, উপাখ্যান অবলম্বনে 
II. 88. রচিত। 


0. 096. গ্রস্থকার  শাণ্ডিল্য- 

]. 119. গোত্ৰীয় নারায়ণের 
পুত্র ও কৃষ্ণ সর- 
স্বতীর শিষ্য । 


দ্রঃ-_ক্ব। 


Mitra : 
Notices, 
IIL. 1125. 


দ্রঃ--কৃ। 
Mitre : 
Notices, 
VII. 
2812. 


সংযোজন ৩৮৩, 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা: বৰ্তমান গ্ৰন্থ পুথি বা মন্তব্য = 
অন্লযায়ী * পত্ৰিকা 


রচনার শ্রেণী 
গীতাবলী- জগন্নাথ বিবিধ (টীকা) 
সুবোধিনী বিষ্তানিধি 
গুণবতী ক্ুদ্ধর নাট্যলাহিত্য 0118782 কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ- 
তর্কবাগীশ (টাকা) Notices, চন্ত্ৰোদয়ে’র টীকা | . 
VIL. 2868. 
গোপালচরিত Mitra 2 
(পরে প্ৰেমা- _, sr Hols Notices, 
মৃত’ জষ্টব্য।) _ IL. 1118. 
চন্দ্ৰপ্ৰভা  : বিধুশেখর কাব্য ভ্ৰঃক। লেখকের পরিচয় পট 
ভট্টাচার্য 'যৌবনবিলাস+-কাব্যর 
a প্রসঙ্গে জ্ৰষ্টব্য । 
চিন্তামোদসিদ্ধু বষ্ঠীদাস কাব্য 988৮ ; ১৪০ শ্লোকে কৃষ্ণ- 
কবিরাজ Notices,  মাহাত্ম্যের বর্ণনা ৷ 
হা. 98. 


চৈত্ৰযজ্ঞ বৈদ্যনাথ নাট্যসাহিত/ Cat. Cat. উইলুসনের Thea- 
বাচস্পতি I. 187... re নামক গ্রন্থে (২। 

ভট্টাচার্য পুঃ ৪১২-৪১৫) ইহার 

ৰ বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ 

আছে। নদীয়ারাজ 

ঈশ্বরচন্দ্রের : অস্থু- 

প্রেরণায় পাঁচ অঙ্কে 

দক্ষ্যজ্ঞের বর্ণনা ' 


|| 
1৩৮৪, :_. সংস্কত সাহিত্যে-বাঙালীর-দান 


' গ্রন্থ ৰা প্রবন্ধ রচয়িতা ' বর্তমান'গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 

অনুযায়ী” পত্রিকা _ 

রচনার শ্রেণী 
(পূর্বাহ্ন বৃত্তি ) 
ইহাতে আছে। নিয়- 
লিখিত গ্রন্থগুলি 
বৈষ্ভনাথের নামা- 
স্কিত; কিন্তু, এই 
সকল গ্ৰন্থকারই এক 
ব্যক্তি কিনা বলা 
যায় ন৷ । কুষ্ণলীলা- 
নাটিকা (Cat. Cat. 
1.128; I. 24, ) 
195) মিথ্যাচার- 
প্রহসন (Cat. 0৪৮ 
I. 455) সৎসঙ্গবিজয় 
নাটক (Cat, Cat. 
I. 690.) 


প্রকাশিত। 


নবগুনীতি _, শিতিক্ঠ বিবিধ ড্ঃ-ক্ক। ইনিই অলঙ্কারিক 
[বাচস্পতি শিতিকণ্ঠ । বর্তমান 
বিৰ গ্রন্থের অলঙ্কার-প্রশঙ্গ 

" জ্ঞব্য। 


সংযোজন ৩৮৫ 


পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
দশকুমারচরিত- ছুর্গা- ৰ কাব্য কোল্হাপুরের ভ্ৰঃ-ক। 
সংক্ষেপ (বা, নারায়ণ ‘সংস্কত- 
কুমারবন্ধু) সেন চন্দ্রিকা’ 
পত্রিকায় 
।প্রকাশিত। 
দশাননবধ-  মোগীন্্নাথ কাব্য কলিকাতায় 
কাব্য : তর্কচূড়ামণি প্রকাশিত । ' 
দানবিচার 7 পঞ্চানন বত... দীনেশ 
ভট্টাচার্য _ ভট্টাচার্য কর্তৃক 
AY পুথি সংগৃহীত 
বলিয়। শ্ৰুত। 
₹ হুৰ্গাগপ্তশতী বিধুশেখর কাব্য ভ্ৰ+্বক| লেখকের পরিচয় 
ভট্টাচাৰ্য ,. _ 'যৌবনবিলাস+ কাব্য 
‘প্রসঙ্গে’ দ্ৰষ্টব্য । 
' দেবীশতক শ্ৰীশ্বর কাব্য Mitra: শ্তামাস্তব। 
বিগ্ঠালঙ্কার Notices, 
VIL 2841 


দেব্যাগমন- গোলোক- কাব্য ভ্রঃ-ক। 
কাব্য নাথ বন্দ্যো- 


২৫ 


৩৮৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা. বর্তমান গ্ৰন্থ, পুথি বা. 


দ্রব্যকিরণাবলী- রুদ্র 
পরীক্ষা বাচস্পতি 


অনুযায়ী 
রচনার শ্রেণী 


নাভাগচরিত গুরুপ্রসন্ন নাট্যসাহিত্য 


ভট্টাচাৰ্য 


হৃসিংহস্বতি ত্ৰিবিক্ৰম 
সার্বভৌম 


নৈঠিকতর্গচারী চারুচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাব্য 


গগ্রচনা 


পত্রিকা 


ভ্ৰঃ-ক| 


Triennial 
Catalogue 
of Skt. 
Mss. in 
Oriental 
Library, . 
Madras, 
1V. No. 
8658. 


মন্তব্য 


স্বৰ্গত দীনেশ 
ভট্টাচাৰ্য্য - কর্তৃক 
পুথি সংগৃহীত 
বলিয়া শ্রুত। 


‘ছয় অঙ্কে সম্পূৰ্ণ। 


্রস্থকারের পরিচয় 


'্রীরাসমহাকাব্য” 


‘প্রসঙ্গে’ দ্ৰষ্টব্য । 


দ্রঃক। 


পঞ্চস্বরনিৰ্ণয় 


সংযোজন 


৩৮৭ 


(বা পঞ্চস্বর ) দাস (বৈদ্য) 


পদ্যাবলী 


পল্পব্দীপিকা ব! 
ক্বৃত্যপল্লব- 

দীপিকা বা = 
শাস্তি কল্পপ্রদীপ 


রচয়িতা. বর্তমান গ্রন্থ. পুথি বা মন্তব্য 
অনুযায়ী পত্রিকা 
ব্চনার শ্রেণী ৷ 
প্রজাপতি . বিবিধ কলিকাতা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু 
স্কত সম্বন্ধে এ তালিকায় 
কলেজের নিম্নলিখিত মন্তব্য 
পুথির . আছে £-- 
তালিকা, A manual of 
নবম খণ্ড, divination with 
৬২ সংখ্যক first five vowels 
পুথি ।  ০f Sanskrit Al- 
phabet. গ্রস্থথানি 
৭ অধ্যায়ে রচিত। 
মধুহুদন _ নাট্যসাহিত্য দঃ-_ক্ব। 
কাব্যরত্ব 
গোবিন্দ কাব্য বিকানীর ১০০ শ্লোকে 
ভট্টাচাৰ্য রাজ গ্ৰদ্থ- সমাট্‌ 
(মহামহো- গারে রক্ষিত শাহজাহানের 
পাধ্যায় রুদ্র পুথি। প্রধান মন্ত্রী 
ন্যায়বাচ- আগফ খাঁর, 
স্পতির পুত্ৰ ।) প্রশস্তি | 
বলদেব কাব্য Peterson : 
বিদ্যাভূষণ Report. III. 
App. 395 
গীকৃষ্ণ বিবিধ Mitre £ মারণমোহনাদিবিধি 
বিদ্যাবাগীশ Notices, এই গ্রন্থের বিষয়- 
ভট্টাচাৰ্য IIL. 692. বস্তু । 


9৮৮ 


পাৰ্থাশ্বমেৰ 


প্রেমামৃত 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
বা আবদ্ধ রচয়িতা. বৰ্তমান গ্ৰন্থ পুথি বা 


অমুযায়ী পত্ৰিকা 
রচনার শ্রেণী 
মঃমঃ পঞ্চানন কাব্য “বিগ্ঠোদয়? 
তর্করত্ব পত্রিকায় 
প্রকাশিত। 
ব্রজরত্ব ? ভ্ৰঃ-ক। 
ভট্টাচাৰ্য 
বিশ্বনাথ 
পণ্ডিত 
চৈতন্যদেৰ বিবিধ Mitra: 
Notices. 
II. 786 


মন্তব্য 


দ্ৰঃ_কৃ। 


স্বৰ্গত দীনেশ 
ভট্টাচার্য কর্তৃক 
পুথি সংগৃহীত 
বলিয়| শ্ৰুত। 


গন্য ও পদ্তে গ্ৰীকৃষ্ণের 

কতিপয় লীলার 
বর্ণনা । এই গ্রন্থ 
কি রঘুনাথের নামা- 
ঙ্কিত 'দাঁনচরিত? 
অথবা চৈতন্যের 
নামাঙ্কিত 'গোপাল- 
চৰিত্ৰ’? (দ্রঃ 
সুশীল দে মহাশয়ের 
Early Hist. of 
Vaisnava Faith 
ইত্যাদি গ্ৰন্থ 
(1942), পৃঃ ৯২, 
পাদটাকা ২ )। 


ETRE 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা 
বদ্ধবিহগ বিধুশেখর 
ভট্টাচাৰ্য 
বরূখিনীচম্পু গুরুপ্ৰসন্নম্পূ 
৷ ভট্টাচাৰ্য 
বস্তুতন্ত রামস্থন্দর 
বি্যাবাগীশ 
বাণবিজয়কাব্য শিবরাম 
চক্রবর্তী 
বিজয়িনীকাব; বিদ্যালঙ্কার 
ভট্টাচাৰ্য 
বিদ্বন্মোদিনী  রামভদ্র 
স্তায়ালঙ্কার 


সংযোজন 
বর্তমান গ্ৰন্থ পুথি বা 
অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
কাব্য দ্ৰঃ-ক | 
কাব্য দ্ৰঃ--কৃ। 
বৈষ্ণবদৰ্শন এ. সো. 
জি. ১২০, 
Mitra : 
/ Notices, 
998. 
কাব্য দ্রঃ_কব। 
কাব্য. ভ্রঃক। 
কাব্য Mitra : 
(টীকা) Notices, 


VII.2505. 


লেখকের পরিচয় 
‘যৌবনবিলাস’ কাব্য 
প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 


গ্ৰন্ধকারের পরিচয় 
‘স্ৰীৱাসমহাকাব্য’ 
প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 


কৃষ্ণের দেবত্ব-প্রতি-' 
পাদন। পুথির তারিখ 
৯৭২৭ শকাব্দ (= 
১৮০৫ খুঃ)। 


সম্ৰাজ্ঞী তিক্টোরিয়ার 
রাজত্ব-বর্ণনা। কাব্যটি 
১২ সর্গে রচিত। 
এই গ্রস্থকারই শ্রী্বর 
বিদ্তালঙ্কার। 


‘ৰিঘুবংশে’র টীকা । 


৯৩, 


বৈরাগ্যচন্দরিকা 


বৈষ্ণবামৃতগ্ৰন্ 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রচয়িতা 
অনুযায়ী 
রচনার শ্রেণী 
যদুনন্দন কাব্য 
দাস 
মথুরাদাস নাট্যসাহিত্য 
পুরুষোত্তম বিবিধ 
দাস 
প্ৰাণকৃষ্ণ বিবিধ 
বিশ্বাস 
রঘুনন্দন বিবিধ 
বন্দ্যো- 
পাধ্যায় 


বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 


পত্রিকা 


কলিকাতা 
সংস্কত 
কলেজের 
পুথিসংখ্য। 
৭২। 


বোদ্বাইয়ে গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসের 
প্রকাশিত। ছাত্র এবং যমুনাতী রম্থ 
(্রেঃক।)  সুবৰ্ণশেখর নগরবাসী 


কায়স্থ । রাধা-কৃষ্ণের 
প্রণয়লীলা গ্রন্থের 
উপজীব্য । 


Mitra £ বৈষ্ণবগণের জন্য 
Notices, বৈরাগ্যের বিধান এই 
V]1.2815 গ্রন্থের বিষয়বস্তু । 
সং চন্ত্ৰকুমার 

ভট্টাচাৰ্য, 

কলিকাতা, 


১৮৮৩ খৃঃ । 


58908;  কৃষ্ণমগ্ত জপ ও 
Notices, পৃজাদির ফলনিরূপণ 
1:54 ইহার বিষয়বস্তু । 


সংযোজন = ৩৯১ 
গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ পুথিবা মন্তব্য 


অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
ভদ্রসোমা চারুচন্ত্র গগ্রচনা “মিত্রগোঠী' ভ্রঃহক। 
বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) 
পত্রিকার 
ওয় খণ্ডে 
প্রকাশিত। 
ভরতচরিত্র :... বিধুশেখর গষ্যরচন| ভ্ৰঃ--ক | লেখকের পরিচয় 
ভট্টাচার্য “যৌবনবিলাস” কাব্য 
প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য | 
ভামিনীবিলাগ গুরুপ্রসন্প নাট্যসাহিত্য দ্রঃ_ক্ক। গ্রস্থকারের পরিচয় 
ভট্টাচার্য _ | পরে 'রিরাসমহা- 
কাব্য’ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 
এই গ্রন্থ ছয় অঙ্কে 
সম্পূর্ণ । 
ভারতীশ্বর- পঞ্চানন ? দ্রঃ-ক। 
মহোদয় . তর্করত্ব 
মদালসা- গুরুণ্রসন্ন : নাট্যপাহিত্য দ্রঃ কু। সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। 
কুবলয়াশ্ব ভট্টাচার্য গ্ৰন্থকারের পরিচয় 
পরে  শ্রীবাসমহা- 
কাব্য’ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 
মন্ত্ৰকৌমুদী  তৰ্কপঞ্চানন বিবিধ Mitra: বৈদিক ও ম্মার্ত 
ভট্টাচাৰ্য Notices, ক্ৰিয়াকলাপের উপ- 
VIL. যোগী মন্ত্র ও অনুষ্ঠান 


2880 এই গ্রস্থের আলোচ্য 
বিষয়। 


৩৯২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা 
মগ্জাৰ্থণীপিকা গোবিন্দ 
স্তায়বাগীশ 
মাথুর গুরুপ্রসন্ন 
ৰ ভট্টাচাৰ্য 
যোষিদ্বিনয়ন _ চিন্তাহরণ 
ৰ ভট্টাচাৰ্য 
যৌবনবিলাগ  বিধুশেখর 
ভট্টাচাৰ্য 


বৰ্তমান গ্ৰন্থ 
অমুযায়ী 


পুথি বা 
পত্ৰিকা 


রচনার শ্ৰেণী 


বিবিধ 


কাব্য 


(টীকা) 


Sastri £ 
Notices, 
IV. 209; 
X. 8805 * 


দ্রঃ--কৃ। 


Mitra ত, 
Notices, 
VII. 
2893 


কপিকাতার 
সংস্কৃত 


য়স্তব্য 


গ্ৰন্থকারের পরিচয় 
'শ্রীরাসমহাকাব্য' 
প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 


‘মেঘদুতের টীকা। 


দ্রঃ--ক। 


লেখক ট্রেলোক্য- 
নাথের পুত্ৰ ৷ মালদহ 
ভিলার হরিশ্চন্্রপুরে 
ইহার জন্ম। ইনি 
প্রথমে শান্তিনিকে- 
তনে এবং পরে 


| সংযোজন Par 


| গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা... মন্তব্য 
অমুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
(পূরবানগবুি ) 
কলিকাতা বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপক 
ছিলেন। 
রসপ্রদীপ রামচন্ত্রগুহ ? Cat. Cat, ৰ 
ৰ মতৰ} 
রসম্ুধার্ণৰ আনন্দদাস _ 081. 5৮6. ইহাতে শ্লোকাকারে 


0০11929 শৃঙ্গার ও উহার বিবিধ 
08৮. X.92 প্রকারভেদ বণিত 


হইয়াছে। 
রসিকরহন্ত এজরত্ব ? . কোল্হাপুরের দ্রঃ ক। 
ভট্টাচাৰ্য ‘সংস্কতচন্জিক|* 
পত্রিকায় 
প্রকাশিত। 
রাধামান- নন্দকুমার কাব্য (১) 11128 £ ১৪৪টি শ্লোকে রচিত। 
তরঙ্গিণী বিষ্ঠাভূবণ Notices, ইহার. বিষয়বন্ত 


IL 1170... এইরূপ £- 

(২) ব.শা.প. চন্জাবলীর নিকট 

পুথিসংখ্য! ৫ । অকস্মাৎ কৃষ্ণের গমনে 
রাধার মান, কৃষ্ণের 
প্রত্যাবর্তন, বৃন্দা- 
কতৃক কৃষ্ণের গঞ্জনা, 
কৃষ্ণ $কতৃক রাধার - 
মানভঞ্জন । 


৩৯৪ সংস্কৃত বাহিত্যে বাঙালীর দান 
গ্ৰন্থ ৰা প্ৰবন্ধ রচয়িতা কমান গ্রন্থ. পুথিবা মন্তব্য 


অস্ুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
রাধাসৌন্যমপ্রী সুবল কাব্য Mitra: রাধার রূপলাবণ্যের 
আচাৰ্য Notices, বর্ণনা এই কাব্যের 
VII. 2529 বিষয়বস্তু। 
রাধা-(বা, চৈতন্তাচন্ত্ৰ কাব্য Mitra ; রাধার রূপ ও গুণের 
রাধিকা- Notices, বর্ণনা। 
রসমঞ্জরী ) IV. 1697, 
এ. সো. জি. 
১০৮২১ বি 
রামজন্মতাণ : তারাচন্দ্র নাট্যসাহিত্য দ্ৰঃ--ৰু। গ্রন্থকারের পরিচয় 
পূৰ্বে ‘কাননশতক’ 
প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 


রামগুণাকর  রামদেব ,. কাব্য 11163. রামচন্দ্রের বিবাহ ও 


স্থায়ালঙ্কার Notices, নির্বাসন অবলম্বনে 
][]. 52, রচিত। 
Cat. Cat. 
I. 510 


রামপ্রকাশ রাঘৰেন্দ্ৰ স্মৃতি দ্রঃ-ব. সা. প. ব্লাঘবেকন্দ্ৰ_ ছিলেন 
পত্রিকা, চিরঞ্জীবের পিতা। 


রামবিলাসকাব্য রামচরণ কাব্য বামচরণ ১৭০৯ 
তর্কবাগীশ খৃষ্টাব্দে ‘সাহিত্যদৰ্পণ- 


_ গ্রাদ্থ বা প্রবন্ধ: রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ  পুথিবা মন্তব্য 


অম্বযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
( পূৰ্বান্তবুত্তি ) 
বৃত্তি’ রচনা করিয়!- 
ছিলেন। দ্রঃ 
1.0.818. 


রামলীলোদয় রমাকান্ত কাব্য Mitra: বামচন্দের জন্ম হইতে 
Notices, অভিষেক পৰ্যন্ত 
I. 8023; ঘটনাবলী অবলম্বনে 
Cat. Cat. ২০ অর্গে রচিত। 


I. 5৪ 
রীতিচিন্তামণি বিশ্বনাথ 0৭]. 5৮6. ইহা তিন অধ্যায়ে 
চক্রবর্তী C০৪৪০ সম্পূৰ্ণ। ইহাতে 
096. £,96 বৃন্দাবনে বিবিধ কৃষ্ণ- 
লীলার রীতি বা 
পদ্ধতি বণিত হই- 
য়াছে। 
শব্বসন্দর্ভসিন্ু কাশীনাথ দ্রঃ-চিন্ময়বঙ্গ, 
ভট্টাচাৰ্য পৃঃ ১৭২ । 
শিৰকুচ্গুমাঞ্জলি শ্রীশ্বর কাব্য Mitra: স্তোত্ৰ । 
বিদ্যালঙ্কার Notices, 
VII. 2889 
শুঙ্গীররত্বাকর তারাচন্দ্ৰ কাব্য দ্রঃক। ্রস্ৃকারের পরিচয়ের 
পূৰ বাতি 


শতক’ প্রসঙ্গ দ্রব্য 


৩৯৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বৰ্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 


অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
শৃঙ্গারতটিনী ভট্টাচার্য কাব্য  পুনার ভাগার- 
কর ইনৃষ্টিটিউটের 
পুথিসংখ্যা ৭৬। 
শৃঙ্কাররসোদয় রামকবি ' কাব্য  ভ্ৰঃ-ক। গ্রন্থকার  কাশ্তপ- 
গোত্ৰীয় রামকৃষ্ণের 
পুত্র ও আঃ খৃঃ 
ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের লোক। 


শোকগীতি হরিদাস. বিবিধ অন্ধ, সাহিত্য দ্রঃ_ক। 
কাব্যস্বতিতীৰ্থ পরিষৎ পত্রিকায় 
(১৯১২৮) 
প্রকাশিত। 
হামাকমল্তা: বধুৱেশ উঃ চিন্ময় গ্রন্থকার চিরন্জীবের 
বিগ্ভাল্কার ৰঙ্গ, পৃঃ ১৭০। কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
শ্ীরাসমহা-. গুরুপ্রস্প কাব্য ভ্রঃকক। গ্রন্থকার রাখালদাস 
৫7 ভট্টাচার্য ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণসখী 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা 
্রশ্বরীমহাকাব্য  শ্রীশ্র 
ৰা বিদ্যালঙ্কার 

সপ্তশতীকাব্য 

সকারভেদ  পুরুবোত্তম- 
দেব 

সঙ্গীতমাধৰ  গোবিন্দদাস 

সৎকাব্যরত্বাকর মহামহো- 
পাধ্যায় 
গোবিন্দদাস 


বৰ্তমান গ্রন্থ পুথি বা 
অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
কাব্য Mitra : 
Notices, 
VII. 2388 
বিবিধ _ Mitra £ 
Notices, 
I. 848 
কাব্য 
কোশকাব্য Mitra : 
Notices, 
1V. 
1181 


৩৯৭ 


(পূৰ্বান্বৃত্তি ) 
অধ্যাপনা: করিয়া 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপক ছিলেন। 


চণ্ডী অবলম্বনে 
রচিত। লেখক রং- 
পুরের ক্ষিতীশ্বর ভট্টা- 
চার্ধের পুত্র। শ্রীশ্ব- 
রের মৃত্যু হয় ১৯০৫ 
খৃষ্টাব্দে । ইনি বিদ্যা- 
লঙ্কার ভট্টাচার্য 
নামেও পরিচিত । 
শ,ষও স যেসকল 
শব্দের আদিতে 
আছে, উহাদের 
শ্রেণীবদ্ধ তালিকা । 


্রন্থকারের জীবনকাল 


=-১৫৩৭-১৬১২ | 
ইহাতে ৩১৪৬টি 
শ্লোক আছে। পুথির 
লিপিকাল---১৬৯৭ 
শকাব্দ (=১৭৭৫ 
খুঃ)। 


৩৯৮ ‘সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান গ্ৰন্থ পুথি বা মন্তব্য 


অম্বযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
ৎকাব্যকল্প- কৃষ্ণকান্ত কোশকাব্য . 101৮: £ ইহাতে নানা গ্ৰন্থ 
জ্ৰুম (১ম ও শৰ্মা 1০৮৪৪, হইতে শ্লোক সঙ্কলন 
হ্য় খণ্ড ) IIL. 1168, ছাড়াও সঙ্কলয়িতার 
1164. স্বরচিত শ্লোক সন্নি- 
বিষ্ট হইয়াছে। শ্লোক- 
সংখ্যা প্রথম খণ্ডে 
৭২৫ এবং দ্বিতীয় 
খণ্ডে ৩০৩। 
পুথির লিপিকাল-- 
১৭৯৫ শকাব্দ ( = 
১৮৭৩ খৃঃ )। 
সত্যাম্থভাব- কালীপদ কাব্য কলিকাতার সদ্ৰঃ-ক্ব | 
মহাকাব্য তর্কাচার্য সংস্কৃত 
পদ্যবাণী 
পত্রিকায় 
প্রক।শিত। 
সছুপহার- সর্বানন্দ কোশকাব্য 11882 সঙ্কলয়িতা কি 
ব্নত্নাকর কৰি N০ti০০5৪, বাঙালী ? এই গ্রন্থে 
IV. 1661 ৮২০টি শ্লোক আছে । 
সমঞ্জসাবৃত্তি অনুপনারায়ণ দর্শন Mitra : 
তর্ক Notices, 


শিরোমণি I. 687 


| সংযোজন ৩৯৯ 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা. বতমান গ্রন্থ পুথি বা. মন্তব্য 
অনুযায়ী পত্ৰিকা 
রচনার শ্রেণী 


সমুদ্ধমাধৰ . গোবিন্দ নাট্যসাহিত্য Cat. 086. 
কবিভূষণ III. 36. 


সাহিত্য- = বলদেব অলঙ্কার টাকা) *  শৌদ্ধোদনির কারিকা- 

কামুদী বি্ধাভূষণ বলীর টীকা। এই 
কারিকাবলীকে বল- 
দেব ভরতন্বত্র বলিয়া 
মনে করিতেন। 
ইহাতে অনেক উদ্দা- 
হরণ শ্লোক বলদেবের 
রচিত; শ্লোকগুলিতে 
আছে কৃষ্ণের এবং 
তদীয় অবতার 
চৈতন্তের প্রশত্তি। 
যে সকল বিষয় ভরত 
আলোচন! করেন 
নাই, সেগুলি সর্বশেষ 
পরিচ্ছেদে বলদেব 
আলোচনা করিয়া- 
ছেন। 


লীতাপরিণয় দধিভুষণ . ? জ্ঃ-ক। 


৬৬, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা 


বিদ্যালঙ্কার 


স্ত্রীচরিত্র চারুচন্ু 


স্ররদীপিকা  মীননাথ 


বৰ্তমান গ্রন্থ 
অমুযায়ী 
রচনার শ্রেণী 


কাব্য 


কাব্য 


বিবিধ 


পুথি বা মন্তব্য 
পত্রিকা 


Mitra: শ্রীশ্বর ১৮৮৪ খৃঃ 
[০৮1০৪৪, জীবিত ছিলেন। 
2840. 

Cat. 080; 

I. 782. 


দ্রঃ-কু। ইহা কি সংকলন- 
গ্রন্থ ? 


Sastri £ 
Notices, 
IL. 254 
08৮, Cat. 
IIL. 158. 


‘মিত্ৰগোষ্ঠী’ 
পত্রিকার 
(কলিকাতা) 
ওয় খণ্ড | 


এ. সো. জি, 
৪৭০৪১ 8৮৫৫, 
৮২৭০১ ১০৬- 
৫১, ৮৩১৮ | 


প্রথমৌক্ত পুথিতে গর্বিত বিবয়া- 


সংযোজন ৪০১ 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বত‘মান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 
অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
(পূর্াবৃতি) 
বলী নিশ্নলিখিতরূপে নির্দেশিত 
হইয়াছে £-- 
[প্রথমং লক্ষণং পুংসাং স্ৰীণাং চ তদনন্তরম্‌। 
লিঙ্গানাং চ ভগানাং চ তন্লক্ষণমিহোচ্যতে ॥ 
এ ক % * 
ইঙ্গিতলক্ষণং চোক্তং দুত্যং চ তদনন্তরম্‌। 
অথাষ্টনায়িকায়াস্ত অতৌবধিস্থখোদয়ম্‌॥ ] 
হরিশ্চন্্ররিত বিধুশেখর কাব্য ভ্ৰঃ-ৰৃ। লেখকের পরিচয় পূৰ্বে 
ভট্টাচাৰ্য “যৌবনবিলাস” কাব্য 
প্রসঙ্গে তরষটব্য। 
হাস্তাৰ্ণব জগদীশ্বর নাট্যপাহিত্য এ. সো. জি. ৫০৭৯, 
তর্কালঙ্কার ৯৭১৯) ৯৬৭৯ । 
হিতোপাখ্যান কালীকান্ত বিবিধ ভ্ৰঃবক। ‘হিতোপদেশ’-এর 
শিরোমণি অন্থরূপ। 
হেমপ্রভাচম্পু জগন্নাথ কাব্য কলিকাতার দ্রঃ-_ক্ব। 
তর্কসাংখ্য- ‘সংস্কৃত 
তীৰ্থ ভারতী’ 
পত্রিকায় 


২৬ 


প্রকাশিত । 


গ্ৰ 


পরিশিষ্ট 
বাঙালী কবিরচিত, ক্লোকাবলী১ 


বর্তমান গ্রস্থে যে কবিগণের গ্রন্থাদির আলোচনা করা হইয়াছে, ও সকল 
কৰিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নামাঙ্কিত কতক গ্লোক বিভিন্ন কোশকাব্যে 
দেখা যায়; এই শ্লোকগুলি অন্ত কোন কাব্যগ্রস্থে পাওয়া যায় না। কোশকাব্য- 
গুলিতে এমন কতক বাঙালী কবিরও শ্লোক আছে, ধাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা বায় ন!; বৰ্ত্তমান গ্ৰন্থে তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীধরদাসের 
পিছুক্িকর্ণামত', শালধরের ‘শাঙ্গধরপদ্ধতি’), জল্হনের “হুক্তিমুক্তাবলী” ও 
রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী”_-এই. কয়টা প্রধান কোশকাব্য হইতে বাঙালী 
কবির নামাঙ্কিত উক্তগ্রকার ক্লোকসমূহ, ছন্দের নাম ও উল্লেখযোগ্য পাঠাত্তর 
সহ, নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পরিশেষে উহাদের: বঙ্গাস্থুবাদ দেওয়া! গেল। যে 
সকল কবির উল্লেখ গ্র্থমধ্যে নাই, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্ভবপর স্থলে 
লিখিত হইল। 

নিয়োদ্ধত শ্লোকগুলিতে অলঙ্কার ও ছন্দের বৈচিত্র্য উপভোগ্য । বিভিন্ন 
খতু, দারিড্যয, নারীর দেহসৌনার্য, নরনারীর প্রেম, গ্রাম্জীবন, কৃষ্ণের বিবিধ 
লীলা, ভক্তি, বিশেষতঃ কষ্ণভক্তি প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে বণিত হইয়াছে। 
বাঙালী কবিমানসের প্রতিফলন হিসাবে শ্লোকগুলি মূল্যবান্‌। 

যে সকল কবির বাঙালীত্ব নিতান্ত সন্দিগ্ধ উহাদের শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল না। 


১ |  কবিগণের নান ব্গানুমে লিখিয়া প্রত্যেক কবির শ্লোকসমুহ বরা ুজমে উদ্ধৃত ত করা 
গেল। 


- মালিনী 


শিখরিণী 


উমাঁপতিধর ( উমাপতি ) 

6187 
অমরযুবতিগীতোন্প্রীবসার্শৃক্জো- 
ল্লিখিতশশিম্থধান্তঃ১ শাদ্বলারামরম্যাম্‌ | 
জুরপতিগজগণ্রশংসিদানাঘুধারা- 
প্রসবন্থুরভিমাশাং বাঁসবীয়াং নমামি ॥ স. ক. ৫।৯৬।১ 


(৫7) 
অমীষামুষ্তাংশোঃ কিরণনিকারাপাং পরিচয়া- 
ৎমরস্তীক্ষং মা ভূত্তব কিল নিসর্গ: শিশিরিমা। 
দুরাত্মানো হোতে কতিপয়পয়োবিন্দুরসিকা- 
রিরিন্তন্তঃ পাসথাংস্বয়ি কিমপি শোষং বিদধতি ৷৷ 
সূ. ক. ৪1২১৪ 


€৩) 
অমুদরকুমুদত্ধিষঃ স্কূরিত২ ফেনলঙ্ষীম্পৃশো 
মরালকুলবিভ্রমাঃ শফরফাললীলাভৃতঃ । 
জয়স্তি গিরিজাপতেস্তরলমৌলিমন্দাকিনী- 
তরঙ্গচয়চুষিনস্তহিনদীধিতেরংশবঃ ৷৷ স. ক. ১1১১৪ 


( 8.) 
অর্কাঃ কেচন কে চিদক্ষতরবঃ কেচিন্দসক্মারুহাঃ* 
নিয়াঃ কেচন কেচিদত্র বিপিনে ক্রুরাঃ করীরদ্রমাঃ 


১10) নুধান্তঃ। 


৩। (২) ন্ফুটিত। 


উমাপতিধর ৪০৫ 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত মাকন্দো মকরন্দতুন্দিলমিলডুঞ্জালিশৃঙ্গারিতঃ 


অনুষ্ঠপ. 


ইন্দ্রব্জ। 


অঞ্ধরা 


মন্দাক্ৰান্তা 


কোহপ্যত্রান্তি ন মিত্ৰ যত্ৰ তনুতে কৰ্ণামৃতং কোকিলঃ ॥ 


সু, মু. ৩৩১৯ 


৬:19 

অলমাদিবরাহেণ বটুদাসং পরং স্তমঃ। 

জগছুদ্ধরত! যেন ন বক্ৰীকৃতমাননম্‌ ॥ স. ক. ৫৭৬1৪ 
(৬) 

অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজযুপ- 

সতস্ভাবলীদ্রীগবলম্বমানঃ । 

যস্ত স্বভাবাস্ডুৰি সংচচার 

কালক্রমাদেকপদৌপি ধর্মঃ ॥ স. ক. ৩৫৫ 


(11573 
আকৃষ্টশ্চক্ৰবাকৈৰ্নয়্নকলনয়া বন্ধকীভিনিরস্তো 
নাস্তং দ্রাগেতি আাস্থনিবসতি নলিনী বোধনিজ্ৰান্তরালে । 
সন্ধ্যাদীপপ্ররোহং বহুলতিলরসব্যাপ্তপাত্রাস্তরালং 
বাসাগারে দিশস্তী হসতি নববধুক্রোধদৃষ্া ভুজিয্য| ॥ 


স. ক. ২।১৪৬।৪ 


(১) 
আকৌমারং সমরজয়িন! কুর্বতোবাঁমবীরা- 
মেতেনামী কথমিব দিশীমীশিতারো বিমুক্তাঃ | 
অন্ত্জ।তং বপুষি কলয়া তণ্ত তেষ্টৌ গ্রবিষ্টাঃ 
প্রহ্বীভূতে প্রভবতি নহি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ ॥ 
) স. ক. ৩৪০৪ 


৬। 0) যন্তানুভাবাদ্‌। 


৮। (২) প্ৰতিষ্ঠাঃ। 


বসস্ততিলক 


শা্দুলবিক্রীড়িত 


অগ্ধর! 


অঞ্ধর| 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(৯) 
আনন্দমুগ্ধনয়নাং শ্রিয়মঙ্কভিত্তৌ 
বিভ্রৎ পুনাতু ভবতে| ভগবান্ন,সিংহঃ | 
যস্তাবলোকনবিলাসবশাদিবাসী- 
হুত্সন্নলাছনমৃগঃ কমলামুখেন্দুঃ | স. ক. ১1৪২৫ 


C2979 
আরক্তায়তপুষ্পবাণনয়নে শ্লিগ্ধাঞ্জনশ্যামিকাং | 
কাশ্মীরারুণকণিকারকুস্ুমোত্তংশে মহানীলতাম্‌। 
উন্মীলভিলকান্তরে মৃগমদক্ষোদাৰ্দ্ৰবিন্দুপমাং 
ধতে মুগ্ধতমালকান্তি মধুপীবৃন্দং বসস্তশ্রিয়ঃ ॥ 
স. ক. ২১৫৬১ 
(১১) 
আ লঙ্কানাথনারীস্তনতরলপয়োবী চিমুদ্রাৎসমুদ্রা- 
দা স্বৰ্গছাতরঙ্গাবলিবিরলশিলাদুস্তরাদুত্তরাদ্ৰেঃ ৷ 
অ প্রাক্‌ শৈলাৎসুরস্ত্রীছ্ঘরতগতিবিদো| মগ্রভাস্বন্মগান্ধ|- 
দা চ প্রাচেতসাৰের্ভবতু মম পুরঃ কোপি যন্তস্তি বীরঃ ॥ 
ৰণ স. ক. 61১৮।৪ 


(১২) 


আ বাচাং১ ব্যক্ততায়াঃ কবিপদবিষয়েঘাচচষ্টেৎ সমস্তো 
মু্াম্মাভি ন কোপি ম্মররদমবনৌ সংস্ততঃ সত্যমেতৎ। 
মিখোতদ্ভোঃ কথং রে নম শতমক্বথাঃ কুস্তলেকস্ত তত্ত- 
ত্কাব্যস্তোত্ৰাৰণি ধিক্‌ ত্বাং জডময় ন মনোরেৰ মৃতিপ্রভেদঃ॥ 
স. ক. ৩১৪ 


১২। (১) বাচা। (২) বিষমৈরাচচঞ্টে। 


উমাপতিধর ৪০৭ 


€ ১৩) 
ইহ পরিমলে! যত্ৰ ব্যক্তো ন তত্র মধুত্রিয়ো 
মধু সমধিকং১ যস্মিংস্তস্মির গন্ধসমৃদ্ধয়ঃ | 
ইতি মরুবকং নিন্দন্‌ কুন্দাদপেতকুতুহলঃ 


কমলমধিকং স্মারং স্মারং বিবীদতি বট্‌পদঃ ॥ 
স. ক. ৪৷৩০৷৫ 


(১৪) 


'_ উচ্ছিদ্ৰাণি১ দিগন্বরস্ত বসনান্যরঙ্গনাম্বামিনে! 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


রত্বালংকতিভিবিশোবিতবপুঃশোভাঃ শতং স্থক্তবঃ। 

পৌরাঢ্যাশ্চ পুরী: শ্মশানবসতেভিক্ষাভুজোপ্যক্ষমা২ 

লক্ষ্মীং ন ব্যতভো দররিদ্রওভরণেঘক্ঞো হি সেনান্বয়ঃ ॥ 
স. ক. ৩।১৭।৪ 


উৎপত্রেব দৃশোচিব! কুম্থমিতেবেন্দোঃ করৈর্ভোগিতিঃ 


শারদুলবিক্রীড়িত সারোহেব জটাটবী ফলতু বঃ শ্রেয়ো ভবানীপতে: | 


/ 


যৎপৰ্যস্তবিবতিনঃ সুরসরিৎপূরন্ত ভূরি্ফুর- 
তফেনোও,কবিল্লাসমঞ্চতি বিধেৰ্জীৰ্ণা কপালাবলী ॥ 
স. ক. ১১২৪ 


১৮.) 


অনুষ্টপ, একত্ৰ প্রাকৃতৈঃ সাম্যমন্তত্ৰ পরতন্ত্রতা। 
সুকম্ত পরিতোষায় ন বনং ন চ পত্তনম্‌ ৷৷ স. ক. ৪|৭০৩ 
১৩ | (১) মধুজমধিকম্‌। 


১৪ । 0) উচ্চিত্ৰাণি | (২) অক্ষমাং। (৩) ব্যতনোদ্দরিদ্র | 


৪০৮ 


বসন্ততিলক _ 


শা্দুলবিভ্রীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(১৭) 
'কঙ্কেল্লিরেয কিমচেতন এব সত্যং 
নম্ৰঃ স্বয়ং ন কুস্মুমানি দদাতি যন্তে । 
ধূর্তোথবা১ নমতি নায়মুদস্তবাহু- 
ব্যক্তোন্নতস্তনতটাস্তদিদৃক্ষয়েবং ॥ 
স. ক. ২১০৭৩ 


6১৮) 
কান্তিস্তে যদি নির্মল! যদি গুণা লক্ষ্মীধদি স্থায়িনী 
মা গাঃ পদ্ম মন্দ তথাপি গলিতা'হোতে৯ শরদ্বাসরাঃ । 
সংস্পর্শেন তুষারবারিপৃষতামালুনমূর্তেঃ সরো- 
মধ্যেত্রৈব বরাটকেন তবতঃ স্থেয়ং পুনঃ কেবলম্‌ ॥ 
সা. ক. 8২৭1৫ 


(>>) 


কাস্তিং কুদ্ধ,মকেশরান্মধুরতাং দ্রাক্ষারসন্তাসবা- 
দৈদর্তীপরিপাকপুর১ বচসঃ কাব্যাৎকবেমাৰ্দবম্‌। 
পাৰ্শ্বাদেৰ জরাতুরেণ২ বিধিনা তং তং গৃহীত্বা গুণং 
টা হস্ত হরন্তি কৃত ন মনঃ কশ্মীরবামক্ৰূবঃ ॥ 


স. ক. ২২০1১ 
(লং ত) 
কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন 


শার্দুলবিক্রীড়িত শ্গ্রোধ্ত তলে ময়! ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রা্গনে। 


১৭। (১ ধৃতে" যদা । (২) দিদৃক্ষয়েব | 
১৮। (১) গলিতাস্তেতে । 
১৯। (১) পূত ৷ (২) জবোত্তরেণ ৷ (<) কস্ত হরন্তি হন্ত । 


উমাপতিধর ৪০৯ 


দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতীরিতে সনিয়মং১ গোপৈর্ঘশোদাপতে- 
বিন্েরস্ত পুরো হসন্নিজগৃহায্নিধন্‌ হরিঃ পাতু বঃ ॥ 
পগ্ভাবলী--১৪৮ £ স. ক. ১/৫২।৪ 


(২১) 
কিয়ৎপদং বিষ্ণুপদং ক্ৰমেহস্ত> মে 
বংশস্থবিল ধরা বরাকী পয়োধিরোধিতা । 
ইতীব হেলাপরিনঅখকন্ধরঃ 
করোত্যয়ং মণ্ডলিকারয়ং হয়ঃ ৷৷ ্থ" মুং ৯০২।৯ 
স্‌. ক. ৩।২৭।২ 


২২1) 
কেষাংচিৎকুন্থমোদরাদস্থ বিনা তেনাপি কেষাংচন 
শীর্দুলবিক্রীড়িত শ্ফায়ন্তে ধরনীরুহামিহ দিনৈদিত্রৈঃ ফলশ্ৰেণয়ঃ। 
চু পুষ্পশ্ৰেণিযু পদ্মরাগপদবীপত্রেষু১ কাস্তাকর- 
শ্রীরিত্যেৰ ফলাদূতে বত গতঃ কক্কেন্লিজন্গ্রহঃ ॥ 
স. ক. 81৫81৪8 


৪ 


কৌস্স্তং কুচকুন্তয়োনিবসনং সৌবণিকং কৰ্ণয়ো- 
শার্দু'লবিক্রীড়িত ভ্তাড্বদযমাঞ্জনী নয়নয়োরালেখ্যলেখালিপিঃ। 
কাশ্মীরেণ তমালপত্রমলিকে হৈমী করে কক্কণ- 
শ্রেণিঃ পাশয়িতুং জগস্ত্যলমলংকারাঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥ 
স্‌, ক. ২১০৭৯।২ 


২০। (১) ইতীরিতস্য সভয়ং। 
২১ ।'(১) মম ত্রমে। (২) বিনতোক । 
২২| (১) পাত্ৰেযু । 


৪৯০ 


আর্ধা 


শাদুলিবিক্রীড়িত 


শারদু'লবিক্রীড়িত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


€ ২৪) 
কৌদ্ুম্তবসনরূচিরাং সন্ধ্যাং পৰিণীয় মন্দমনুযাত্তীম্‌। 
বাসালয়মিব জলধিং রাগী পুৰতো রবিবিশতি ॥ 

3 স. ক. ২১৪৬৩ 


(২৫) 


কাপি স্বেদকণানিপাতমন্থণং কুত্রাপি কম্পস্থল- 
ৎপাণিব্যস্তলিপি ক্চিদ্বনপতদ্বাষ্পাম্বুলিপ্তাক্ষরম্‌। 
কাপি শ্বাসমহোধিমৰ্মরমিদং তাড়ঙ্কতাড়ীদলং 
বর্ণৈরেব বিনা ব্যনক্তি স্থদ্্‌শো ভাবৈকতানং মনঃ ॥ 
ণ স. ক. ২।১০৬।৫ 


(২৬) 


ক্ষিপতি দয়িতে দৃষ্টিং বক্রামপাঙ্গতরঙ্জিণীং 
হসিতমনভিব্যক্তং মধ্যে দধাতি কপোলয়োঃ। 
মৃদু মদকলং কিংচিদ্বাক্যং কথংচন মুঞ্চতী 
হরতি হৃদয়ং প্রৌঢ়েবেয়ং নবাপি নিতম্বিনী ॥ 
স. ক. ২৬1৫ 


164) 


ক্ষুদ্রান্তে তুজগাঃ শিরাংসি নময়ত্যাদায় যেষামিদং 
ভ্রাতর্জাঙ্গলিক ত্বদাননমিলন্ব্াম্ণবিদ্ধং রজঃ। 
জীৰ্ণদ্ববেষ ফণী ন বস্ত কিমপি ত্বাদৃগ গুণীন্দ্বজা- 
কীৰ্ণস্নাতলধাবনাদপি১ ভজত্যানভ্রভাবং শিরঃ ॥ 

স. স. ৪1২৫৫ 


২৭ | (১) ধারণাদপি। 


'উমাপতিধর ৪১১ 


(1২৮) 
গদ্ধেতম্বন্ধকও, মদপ্ুরুমরুদুল্লোললৌহিত্যখেল- 
অঞদ্ধর| দ্বীচীবাচালকালাচল রিপুশশিনা১ কেলিতলে নিষগাঃ। 
কামিন্যঃ সৈনিকানাং বিধুতবিধুরতাভীতয়ো গীতবদ্ধৈ২- 


্যত্ৰত প্রাগ,জ্যোতিষেন্দপ্ৰণতিপরিগতং পৌরুষং প্রস্তবস্তি ॥ 
স. ক. ৩২০৪ 


(২৯) 
গুণবৎপক্ষপরাঙ মুখিস্বজনকুলোচ্ছেদবন্ধনি্বন্ধে। 
আর্ধা অপি বীরবংশবৈরিণি ভগবতি ভব্তিব্যতে জয়সি ॥ 
স. ক. ৫৭৭৪ 
(রামাবতাঁর শর্মার সংস্করণে এই শ্লোকে কবির নাম নাই। কিন্ত, কোন 
কোন পুথিতে ইহা উমাপতিধরের নামাক্ষিত। )। 


(৩০) 
গৃহাদ্গৃহমুপ।গতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা- 
পৃথী দ্বনাদ্বনমনুদ্রতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ। 
গিরেগিরিমধিশ্রিতং তরতি বারিধিং বারিধে- 
ধর্দীয়মরিদুনারীনিকরপৃষ্ঠলগ্রং যশঃ ৷৷ স. ক. ৩1৪৯৪ 
€ ৩৯) 
গ্রাম্যামগ্রে করেণুং স্বয়মুপনয়ত| যেন বদ্ধোষি পাশৈ- 
অগ্ধরা ্ধেন ক্ষুপ্ং শিরস্তে শ্যণিভিরমন্হণৈর্ধেন বাহঃ কৃতোসি। 
তৎপাদাসুষ্ঠসংজ্ঞাপরবশহৃদযো ভরষ্টকামানমন্তূ- 


গ্ম্ভূনত্যেষি হস্থং ত্বমসি গজপতে সত্যমেকো বদান্ধঃ ॥ 
স. ক. 9৪১1৫ 


২৮ । (১) বিপুলশিলী ৷ (২) বদ্ধে। ৩) বস্ত। 


৪১২ 


শারদু'লবিক্রীড়িত 


শার্দুলবিক্রীডিত 


শাদু্লবিক্ৰাড়িত 


শাদুৰ্লবিক্ৰাড়িত 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(২+) 
স্রাতং তালফনাশয়! স্তনযুগং বিশ্বব্রমেণাধরো 


দষ্ট: পাকবিকীর্ণদাড়িমধিয়া লীঢাঃ স্কুরস্তো রদাঃ ! 


ক্ষুৎক্ষামৈ্িফলশ্রমৈরিতি বনে ধৈরিবীরাঙ্গনা 
নিদ্রাণ৷ মুহুরাদৃতা মুহরপি ক্ষিপ্তাশ্চ শাখামৃগৈঃ ৷ 
স্থ মু. ৯৭1৭২ 


€ ৩৩) 
চ্ডাতম্মকণাক্কিতাবিব জটাপত্রাঞ্চসেনামুশন্‌ 
নেত্রাগরিহ্যাতিতাপিতাধিব করেঃ সিঞ্চন্‌ সুধাদীধিতেঃ| 
নাগশ্বাসকলঙ্কিতাবিব মুহুৰ্গঙ্াজলৈঃ ক্ষালয়ন্‌ 
মানিস্তাশ্চরণৌ গিরান্্রদহিতুভূ ত্যৈ গিরীশোহস্ত বঃ ॥ 
স্থৎ মু, ২।৭ 
(৩৪) 
ছায়ামাশ্ৰ৷় পুণ্ডরীকমিলিতাং মধে/সরঃশীকরং 
সানন্দে৷ ভব রাজহংস ভবতঃ স্তান্নাম পক্ষোরতিঃ । 
মঞ্জীযেণ তথাপি চ ধ্বনিরয়ং নির্ণীয়তে লীলয়া 
যোস্মাকং পরিচারিকাচরণয়োঃ খেলাভিরুৎকৃজতি ॥ 


স. ক. 81৬৮৩ 


(৩৫) 
হিন্তে ব্ৰহ্মশিয়ে| যদি প্রথয়তি প্রেতেষু সখ্যং যদি 
ক্ষীৰঃ ক্রীড়তি মাতৃতির্যদি রতিং ধত্তে শ্মশানে যদি। 
হু সংহরতি প্র যদি তদাপ্যাধার ভক্ত্যা মন- 
সং দেবে করবাণি কিং ত্ৰিজগতী শৃষ্ঠা স এবেশ্বরঃ ॥ 


* ক" ৪২1২ ; শা. প. ১১৬১ পোঠান্তর সহ ধোরীর নামাঙ্কিত | ) 


শিখরিণী 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শারদুলবিক্রীড়িত 


শাদুৰ'্লবিক্ৰীড়িত 


উমাপতিধর ৪১৩ 


€ ৩৬) 
জিতেয়ং দোৰ্দৰ্পাজ্জলধিপরিবেশ| বন্বুমতী 
শিরঃ ক্ষৌণীন্দ্রাণাং নিজচরণপীঠে বিলুঠিতম্‌। 
ক্কতং দত্তং ভুক্তং ্বতমপি কুলে যৎ সমুচিতং 
কৃতার্থীর্থেষু ভ্ৰমণমধুন| বাঞ্চতি মনঃ ॥ স. ক. ৫1৬1৩ 


189 
তাপো নাপগতন্তৃধাপি ন কা যৌতা ন ধুলী তনো- 
্নহুচ্ছন্দমকাঁরি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা। 
দুরোন্ুক্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী 
প্রারন্ধো মধুপৈরকারণময়ং ঝংকারকোলাহলঃ ॥ 
সু, মু. ২৩১০ ; স. ক. 81৩৯২ 
(‘পদুক্তিকৰ্ণামৃতে’ ইহা আচাৰ্য গোপীকের নামাঙ্কিত) 


বন্দে ত জন হিতোংকটপির পৃ ছিলারাৰবজি 
দংষ্ট্ৰাকোটিতটোৎপতিষ্ণুদিতিজাছক্‌চৰ্চিতাং চৰ্চিকাম্‌ ৷ 


স. ক. ১৯২৬৪ 


(৩৯) 
তেনাখানি জলাবগাহনরসব্যাসক্তপৌরা্গনা- 
পৰ্যন্তৎকবরী বিকীর্ণকুস্ুমস্মেরোমিমালং সরঃ | 
যন্সিরচ্ছতয়া নিধায় নয়নে মর্তেযঃ সকৌতুহলং 
লক্ষ্যন্তে তুজগাধি১ রাজনগরী বামক্ৰুবাং বিভ্ৰমাঃ ॥ 
স. ক. ৫১৩২) স্থ. মু, ৯০৬1১ 


৩৯। (১) ভূজগাবি (৫) । 


৪১৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ল (৪০) 


ত্বং চেৎ সংচরসে বৃষেণ লঘুত| কা নাম দিগঞ্ৰত্বিনাং 
শার্দুলবিক্রীড়িভ_ ব্যালৈঃ কঙ্কণকুওলানি কুরুবে হানির্ন হেয়: পুনঃ। 
মর্ম চেদ্বহসে জড়াংশুমযণঃ কিং নাম লোকত্রয়ী- 
দীপস্তাম্বুজবান্ধন্ত জগভামীশোহসি কিং জমে ॥ 
স্থ, যু, ৩৬|> 
(৪১১) 
দস্তৈরৎপতিতং ক্ষ বৃত্তি বলয়ো নিষ্কালিমানঃ কচাঃ 
শার্দুর্াবিক্রীড়িভ শী্ণন্দেহমপেতমেব করণগ্ৰামেণ লুপ্তা মতিঃ ॥ 
অস্ি্ন গ্রতিকারদারুণজরাব্যাধো দয়ার মনো 
ভ্রাতর্বৈগ্ভ বিধীয়তে তব কিয়ন্যাবন্নয়াত তেষজম্‌ ॥ 
স. ক. ৪|৭২৷২ 


(১২) 


দিক্চক্রং তৃণভন্মন! মলিনিতং মূলান্তপি দ্মারুহাং 
শার্দু'লবিক্রীড়িত নিৰ্দদ্ধানি ন চার্ভকোহপি হরিনীযুখেহবশেবীকৃ তঃ। 
হা কষ্ট বিপিনৌকসোহপি মু: পা: কৃতাস্তক্ৰিয়াং 
কৃত্থেখং বনবক্লিন| কিমমুন! শান্তেন দীপ্ডেন বা ॥ 
স্থ. মু. ৩৪1৬ 


( ৪৩) 


দিবগেপি ধুমমহিষীবান্তোৎসবছুৰিনেষু মিলিতায়াঃ ৷ 
আৰ্য নাক্বতপুগ্যঃ পশ্যতি রহসি দুদ বদনমেণাক্ষ্যাঃ ॥ 
লস. ক. ২৬৩1৫ 


£১1 (১) ত্বয়|। 


উমাপতিধর ৪১৫ 
65৪) 
দুরোদঞ্চতবাহুমূলবিলসচ্চীনপ্রকাশত্তনা- 
শীর্দুলিবিক্রীড়িত তোগব্যায়তমব্যলস্বিতবসনা নিমূক্তনাভী্দা। 
আকুষ্টোজবিতপুষ্পমঞ্জরিরজঃপাতা বরুদ্ধেক্ষণা 
চিন্বত্যাঃ কুজমং ধিনোতি স্ুদৃশঃ পাদাগ্ৰনুঃস্থা তম্ুঃ ॥ 
স্‌. ক. ২।১০৭|২ 


(৪৫) 
দেবেন্্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ। 
নুষ্ট প্‌. বিঘ্নং হরস্ত হেরঘচরণান্তুজরেণবঃ ॥ স. ক. ৯২৯1৫ 
(১৬) 
দেব্যাঃ শ্ৰৰ্ত্দেমলজদূৰ্নযনদূষিতায়| 
বজন্ততিলক ভূয়ঃ সমুদুগমবিধাববলম্বভূমিঃ । 
একাৰ্ণবীভবদশেবপয়োধিমধ্য- 
দ্বীপং বপুৰ্জয্নতি মীনতনোমু'রারেঃ ৷৷ স. ক. ৩৭.২ 


(BA) 
- তে ব্যক্তিং রসিতমসক্বজ্জর্জরং বা্ব'রাণাং : 
মন্দাক্ৰান্ত৷ স্তোকোভূজধবনিতলহরী.............. । 
ৰে লিগ্ধেঃ করকিসলয়িরাহতাঃ কিন্নরাণাং 
শব্দায়স্তে নবঘনঘটামন্দ্রনাদং মৃদঙ্গাঃ ॥ স. ক. ২।১১৬|২ 
(৪৮) 
ধৰ্মং বৰহ্মশিয়োহরাদ্ধনতরং তৈক্ষেণ কুক্ষিংতরে; = 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত কামং কামতনোর্দবান্তবসমুচ্ছেদং চ বাঞ্ন্‌ ভবাৎ। 
আশাচ্ছেদনতৎপরাচ্চ ভবতঃ সংপ্ৰেৎস্গুৱাশোদ্‌গম|- 
হন্মভোহস্মি হর প্রসীদতু ভবান্নো১ন্মত্তমপুদ্বাতি ॥ 
হি মু. ১৩৩|১৬ 


৪৮ । (১) ভবানু । 


8১৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


€ ৪৯) 
নখাঙ্কং নারীণামনিললুলিতং কেতকদলং 
শিখরিণী কলামিন্দোঃ পত্ৰং পরিণতিবিশীর্ণং জলরুহাম্‌। 
নিরীক্ষন্তে যন্ত দ্রতমিলিতনৌকাটকঘটা- 
হ্ঠারুষটিভষ্টাশ্চকিতমিব কাশীজনপদাঃ ॥ ম. ক. ৩।২৬।৪ 


Chee) 
ন নয়তি বহুমানস্তাম্পদং সিন্ধবন্ধ,: 
মালিনী নন চ গুণিনি সমৃদ্ধেপ্যাদরং যাতি তাতে | 
ন তজতি ধৃতিমন্তৰ্নন্দনেপ্যন্তরাত্মা 
ভবতি হি পতিনিষ্ঠং প্রেম সাধ্ৰীজনন্ত ॥ স. ক. ২1৯১২ 


(৫১) 
নয়নমসি জনাৰ্দনস্ত শস্তো- 
পুষ্পিতাগ্রা যুরকুটমণিঃ সুদৃশাং ত্মাদিদেবঃ । 
ত্যজসি ন মৃগমাত্রমেকমিন্দো 
বিরমতি যেম কলঙ্ককিংবদন্তী ॥ শা. প. ৭৫৫ 


6৫২) / 
নামীতিঃ প্রসবৈঃ স্বয়ং নিপতিতৈভূৰ্মী বিধত্তে ধৃতিং 
শাদু'লবিক্ৰীড়িভ নারোচুং পরিপাকমেছুরফলাঃ শক্লোতি শাখাশিখাঃ। 
অপ্রজ্ঞাতনিজপ্রভাবকুপিতঃ কোকূয়মানে| রুষা- 
কৰ্দন্‌১ বানর্থম্ুরেষ লবলী ক্ষোণীরুহং কর্ষতি ॥ 
স. ক. 818৮২ 


€ ৫৩) 
নিদ্তাচ্ছেদকযায়িতে তব দৃশো দৃষ্টিম্মালোহিনী 
বক্ষে মুষ্টিভিরাহুতং তব হৃদি ক্ফৰ্জন্তি মে বেদনাঃ । 


৫২। (১) লিপ্স,, (ঙগুঃ)। 


উমাপতিধর ৪১৭ 
শার্দুলবিক্রীড়িত আশ্চ্যং নবকুন্দকুভ অলশিখাতী ক্ষৈরমীভির্নখৈঃ 


প্রত্যঙ্গং তব জর্জরা তম্থরহং জাতা পুনঃ খণ্ডিত ॥ 
স. ক. ২২৪1৫ , 


(৫৪) 
নিৰ্ধে তাঞ্জনলক্ষ্ম নেত্রমরুণোচ্ছ,না৷ কপোলস্থলী 
শাদুৰ্লৰিক্ৰীড়িত ক্লান্তে বাধরপালিরন্ফ্টমিলল্লেখা ভটা পাৰশ্বয়োঃ ৷ 
নিদ্ৰাঘূৰ্ণিতনিল্ৰযত্বশিথিলান্তঙ্গানি তে তদ্বয়ং 
নো বিঘ্নঃ সখি সংমুখঃ স ভগবান্‌ কন্তা্ পুষ্পায়ুধঃ ॥ 
স. ক. ২1১৯/৩ 


(৫৫) 
নিমগ্সেন ময়ান্তসি প্রণয়তঃ পালী+ সমালিঙ্গিতা 
শার্দুলবিক্রীড়িত কেনালীকমিদং তবাগ্ভ কথিতং রাধে মুধা তাম্যসি। 
ইত্যুৎস্বংগ্নপরম্পরান্থ শয়েন শ্ৰুত্ব বচঃ শাঙ্গিণো 
কুক্সিণ্যা শিথিলীকৃতঃ সকপটং৩ কণ্ঠগ্রহঃ৪ পাতু বঃ॥ 
পদ্তাবলী--৩৭২ _ 
এ ( ৫৬ ) 


নিষ্পন্নে সতি চন্দ্ৰচূড়চবরিতে তত্তর,পপ্রক্রিয়া- 
শার্দুলবিক্রীড়িত জাতৈঃ সার্ধ মরাতিরাজকশিরোরদ্বাবলীনাং১ ত্রয়ম্‌। 
তণ্তৎন্বর্ণশতানি বিংশতিশতীরপ্যন্ত লক্ষত্রয়ং 
গ্রামাণাং শতমন্তরঙ্গকবয়ে চাণক্যচন্দ্ৰো দদৌ ॥ . . 
স. ক. ৫২৯।১ 


৫৪1 (১). ক্রান্তে। 

&৫। (১) ক্মরভয়াদালী | (২) ইখং। (৩) সব্যাজং শিখীলকৃতঃ কমলয়া । 
(৪) কণ্ঠগ্ৰহং। 

4৬ । (১) রর্রাঞ্জলীনাং ! (২) সপ্ত । 1;114// EAE 
২৭ ০৪, 


অন্ধর| 


শাদ'লধিক্রীড়িত 


অঞ্ধরা 


৭৭ | (১ কল্গাপ । 


সংস্কদ্ সাহিত্যে বাঙালীর দান 

90) 
নৃত্যদ্বেতাল১মালাবলয়িতবিকটগ্রান্তমুড্ডামরোগ্র- 
্রক্রীড্াকিনীকং প্রতিপদমুদরয়ৎপৃতনো২ৎফাললীলম্‌। 
উৎখেলথকোলকেলীকবলিতব্ঘিসগ্রাসসংসিক্গৃতা- 
কৃষ্টনৃস্থি প্রমোদং ন জনয়তি কথং দৃশ্যমানং শ্মশাগম্‌ ৷ 

স. ক. ৫1৭৩৩ 

(৫৮) 
নেত্রায়াতপথব্যতীতপয়সঃ সান্ত্যেব নগ্ধঃ শতং 
গ্রায়্চিতফুপাচরন্তি কৃতিনঃ স্পৃষটেব৯ যাসাং পরঃ। 
যা| দৃষ্টেৰ পুনাতি বিশ্বমবিলং সেয়ং পুনর্জাহবী = 
বিচ্ছিন্ন কচিদাবিল| কচিদতি স্বল্প ্ুশোচ্যা২ কচিৎ | 

স্‌. ক. 81২০৪. 


€ ৫৯) 
নোম্মীলস্ত, নিতদ্বিনীকরতলম্পর্ধাভূতঃ পল্পবাঃ 
পত্যুদ্যান্ত্‌, ন বৈপনাতিমধুরা মোদাঃ গ্রস্থনশ্রিয়ঃ। 
নাতুবন্ফলসংপদো মধুরসপ্রস্তন্দতান্তস্থা- 
পাশ্বথন্ত গতঃ সুখেন জগতাং ন্যস্ত জন্মগ্রহঃ ॥ 
ল. ক. 81৫২৩ 
€৬০) 
্তধন্দীবীনিবন্ধান্তকলিত+ তিলকান্ঠিকণৎকম্কপাঁনি 
অষ্ঠরত্ীরশিক্জান্চলিতবলম্বম্জি ধৌতাঞ্রনানি। 
অপ্রেছতারহারাপ্যবসিতহসিতশ্রীণি শীৰ্ণালকানি 
জট্যৎসিন্দুরবিদুন্তসকৃদরূত যঃ শাত্রবান্তঃপুরাণি ॥ 


স. ক. ৩1৪৩৫ 


(২) পৃতনোৎ। 


৮1 (১) স্পষ্টুপি। (২) স্বচ্ছানুশোধ্যা ৷ 
৬* | (১) ম্বিদ্ধাত্তবলিত। 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শিখরিণী 


হুরিণী 


' উমাপতিধর |}; ৪১৯; 


(Ce) 
পত্যুঃ কেলিভিরস্থিযু চ্ছিছুরতা মৰ্মক্ষ্তিৰ্ন্মণ| 
শৃঙ্গারেণ গুরুব্যথা সমুদয়ত্যুচ্চাটনং চাটুভিঃ। 
ধ্যায়ন্ত্যাঃ শততোৎসুকেন মনসা নীরন্ধ,বানীরিণী- 
রাকৌমারমুপান্তযানমুরলাসীমাতুবঃ সুজ বঃ ॥ 

স.ক*২।১২।২ 

(৬২) 
পত্রাণি ক্রটিতানি কীটপটলৈ+রামূলমুন্মুলিতাঃ 
শাখ৷ বস্তমতঙ্গজৈৰ্ন করভৈরাস্বাদ্ধ মুক্তাত্বচঃ | 
স্থাণঃ কেবলমস্তি পিপ্ললতরোস্তব্রাপি শীতাতুরৈ- 
গর্ণমীণৈঃ পরিতঃ কুঠারপতনারম্তঃ পরামৃশ্ঠাতে ॥ 

স. ক. 81৫২1৫ 

(৬৬) 
পৃথ্‌ স্বাৎ সৌরত্যান্মধুরতরভাবাচ্চ পতিতৈঃ 
ক্ষুধা তণ্ডৈঃ১ কুক্ষিংভরিভিরিহ সেবা তব কৃতা। 
তদাত্ব্যামুগ্ধৈরসনদিবসমস্বাস্থ্যজননী 
ন দৃষ্টী তেন্মাতিঃ পনস পরিণামে বিরসতা ॥ 

স. ক. 81৫৮18 

(৬৪) ।/ 
প্রণয়ি বচনং দীনা দৃষ্টি: শিরে| নিহিতোঞ্জলি- 
শ্চরণপতনং দেব্যাঃ সস্তি প্রসাদনহেতবঃ । 
কুম্ছববিশিখজালাতাপস্কটন্মছ্মানসা 
বরতম্বরসৌ যেন প্রাপ্যা স এব তু নাভি মে॥ 

স. ক. ২৮১৪ 


৬২। (১) বিউপৈ। 


৬৩। (১) ক্ষুধোতপৈ: ৷ 


শিখরিণী 


শাদুলবিক্ৰীড়িত 


মালিনী 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(৬৫) 
প্রমারঃ শাখানাং স্থগিতগগনাভোগমহিম! 
সমুদ্ধিঃ শোণান্তোরহবন)১সমান| স্গুমনসাম্‌। 
প্রকাণুত্রীর্বাচামপি ন বিষয়ঃ শাল্মলিতরো- 
স্তখাপ্যংশুশ্রেময়মন্থপভোগ্যং বত ফলম্‌ ॥ স. ক. 81৫1৪ 
€ ৬৬) 
প্রিয়ায়াঃ গ্রত্যুষে গলিত ১কবরীবন্ধনবিধা- 
বুদঞ্চদ্োবন্ীদরগলিত২চেলাঞ্চলমুরঃ । 
ঘনাকৃতং পশ্যত্যথ ময়ি সমন্দাক্ষহসিতং 
নমস্ত্যাপ্তদ্বজ,ং যদি লিখিতুমীশো মনসিজঃ ॥ 
স্থু মু. ৪৩1১৮ স. ক. ২১৩৭৩ 
((শ্রীধরদাস ইহ! ধোয়ীর নামাঙ্কিত করিয়াছেন।) 
( ৬৭.) 
ৰালাস্তালমহীক্লহে| ঘনদলস্বিগ্ধ| গৃহপ্রা্গণে 
বুক্মেত্যস্তৰ সংদিশন্তি সুচিরং জীব প্রসন্নে ত্বধি । 
কৰ্ণালংকৃতকেন কোমলদলং মুঞ্চপ্তি) নো নির্দয়! 
নিঃম্বআোক্রিয়ব্নতাঃ শ্ৰুতিযুগে হৈমস্কুরুৎকুওলাঃ ॥ 
অ. ক. ৩১৭৩ 


মম বপুবি বিশস্তীবায়তাক্ষী ধিনোতি ॥ স. ক. ২1১২৫।৪ 


৬৫। (১) হস। 
৬৬ | (১) দণিত । 
৬৭। 0) লুধন্ধি। 


(২) দলিত । 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শাদুৰ্লাবক্ৰীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


উমাপতিধর ৪২১ 


(৬৯) 
ভুচক্ৰং কিয়দেতদাবৃতমভূত্তদ্বাযনস্তাজ্ঘি পা 
নাগানাং কিয়দাম্পদং যদুরস| লজ্ঘন্তি গুঢ়াজ্ঘ,র£ । 
একাহান্তদনূরুরঞ্চতি কিয়ন্মাত্ৰং তদপ্য্বরং 
যন্তেতীব যশে হিয়া ত্ৰিভুবনং ব্যাপ্যাপি নো তৃপ্যতি ॥ 


স. ক. ৩৪৯৩ 


0৭০) 
ভ্রাতঃ পাস্থ মরীচিকাময়মুষাবাঃপুরপূর্ণানিমা১- 
ুদ্দিগ্ত প্রবলগ্রচ্ত্বরতৃযাক্রেশীন্ধ কিং ধাবসি। 
নম্বেতে মরুমেদিনীপরিসর! যৈরস্তি গোপায়িতং 
কুরৈর্ন স্বপরোপকারি সকলং পাতালমূলে পয়ঃ ॥ 
স. ক. 81৫৯৪ 


01478) 
ভ্ৰামং ভ্রামমনঙ্গভূপরিসরে সারঙ্গ নিশ্চাপলং = 
বাস্তব্যং কুরু১ মা পুনর্মরূপণপ্রস্থানবাগ্ছাং কৃথাঃ | 
যক্রাছুর্বলদোব লৈগুণগণব্যাসক্ঞপাত্রান্তরৈ- 
লভ্যন্তে পুরুষৈঃ পরং কতিপয়েঃ কৌপাঃ পয়োবিন্বৰঃ ॥ 
স. ক. 81৫৯৩ 
(18২...) 
ভরবন্লীবলনৈঃ১ কয়াপি নয়নোন্েষৈঃ কয়াপি শ্মিত- 


শীর্দুলিবিক্রীডিভ প্যোৎসাবিচ্ছুরিতৈঃং কয়াপি নিভূতং সংভাবিতস্তাধৰনি | 


গর্বোজেদক্ুতাবহেলললিতও শ্রীভাজি রাধাননে 
লা পৃতিতাঃ কংসাদ্বিষে| দৃষ্টয়ঃ ॥ 
পদ্যাবলী-২৫৯, স. ক. ১/৫৫।৩ 


৭০। (১) পূৰ্ণামিমাম । 
৭১। (১) বাস্তব্যো ভব । 
+ ৭২। (১) চলনৈঃ (নমনৈঃ, কলনৈঃ) | (২) বিক্ষুরিতৈঃ। (৩) বিনয়। 


$২২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(৭) 
মীলচ্চক্ষ্ৰমুক্ষণং পুলকিনী ধসে যদস্তৰমু্দং 
শাদু'লবিক্ৰীড়িত সাবজ্ঞং যহুপাস্তসংকুচিতয়| দৃষ্ট্য৷ পতিং পঠ্ঠসি। 
যদ্বক্রাস্বপি বেষভাষিতকলাম্বভ্যাসমালম্বসে 
তন্মন্তে সখি নাগরন্ত বিষয়ং কস্যাপি যাতাসি কিম্‌॥ 
স্‌. ক. ২।১৬।৪ 


(৭) 
মুক্তাঃ১ কার্পাসবীৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু- 
অঞ্ধর| পুষ্পৈরপ্যাণি রত্বং পরিণতিভিহুৱৈঃ কুক্ষি্ির্দাড়িমীনাম্‌ ! 
কৃষ্মাওতীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ 
শিক্ষ্যন্তে ত্বপ্রসাদাদ্বহুৰিভবজুযাং যোষিতঃ শ্ৰোত্ৰিয়াণাম্‌ ৷ 
স. ক. এ১৭৷৫ 
৪৮) 
মৃণালীহারোহয়ং ন ভুজগপতিশ্চন্দনরসো 
শিখারণী ন তন্মেনং কণ্ঠে কুবলয়দলালী ন গরলম্‌। 
সিতান্তোজং পাণে লসতি ন কপালং ময়ি মুধা 
পুরারাতিক্রোধাৎ স্বর কিমনভিজ্ঞঃ ১ প্রহরসি ॥ 
সু. যু, ৪৩1৩৬ 
(১৭৬) 
| মৌলো শ্তামসরোজদাম নয়নদ্ন্দেঞনং কর্ণযো- 
শীর্দুলবিক্রীড়িত স্তাপিচ্ছএ্সব: কপোলফলকে কস্ত,রিৰাপল্নবঃ | 
বিশ্বালোকবিলোপি নিন্দিতমপি প্রেয়োভিসারাশয়া 
হৃ্যদ্ভিঃ স্মরদুবিনীতবনিতান্ভোমৈস্তযো মন্ততে || 
স. ক. ২॥৬৪৷২ 


৭৪। 0) মুক্তা । 
৭৫। (১) কিমিমমমভিজ$। 


শিখরিণী 


শাদু'লবিক্ৰীড়িত 


শার্দুলবিক্রীডিত 


উমাপতিধন্ন 


৬1) 
যদেততে মৌনং স্মিতমুদ্য়তে যন্ন বদনে 
যদব্যক্তা দৃষ্টি্ধদভিমুখবামঃ স্থিতিরসঃ। 
উপাস্তানামাছ্‌গবিমতিযু হতপ্রশ্রয়তয়া 
হৃদ! দুরং যাতি প্রিয়সখি নবীনঃ পবিজনঃ ॥ 
স. ক. ২।৪৮।৪ 


17277) 
যস্তাপঃ৯ শমিতো মৃগান্ক জগতাং যা গ্লানিরনুলিভা 
যাষিন্তা গগনন্ত যাঃ স্বতিপথং নীতাত্তমোবীচয়ঃ ৷ 
যৎক্ষামত্বমপাকতং জলনিধের্যঃ কৈরবাণাং হৃতো৷ 
মোহস্তৎকথমত্র দুঃখিনি জনে সৰ্বং সমাবেশিতম্‌ ॥ 
সৰু, ২।১০২।১ 


(৭) 
যস্তাঃসংভৃতমালবালবলয়ং ভূপালশৃঙ্গারিণী- 
তৃঙ্গারোদরবিপ্রলন্তবিধুরৈনী রৈস্স্ুধাবন্ধুভিঃ । 
তামেতাং মৃদুপ্রবালললিতাং ভ্রাক্ষালতামারট- 
নগ্রীবঃপ্রকটীক্কতার্ধ দশনে| দাশেরক: কৃত্ততি ॥ 

হ্থ. মু. ২৪1৯০ 

€ ৮০) 

বাছদ্ধ-লয়তীশ্বরঃ সিকতিলা! বৈমীলিমন্দাকিনী 


শাদু'লবিক্রীড়িত বৈর্বালেন্দুকণা দ্রকেতকদলোৎসঙ্গে পরাগায়িতস্‌। 


৭৮। (১) যত্তাপঃ । 


যৈঃ কৈলাসবিলাসকাননতটীকক্কেলিপুস্পোদ্গম- 
ক্রীড়াকার্মণমদ্রিজাচরণয়োস্তে রেণবঃ পান্তুবঃ ॥ 
স. ক. ১২২১ 


৪২৩ 


মন্দাক্রান্তা 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(৮১) 
রত্বচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধে মন্দিরে ্বারকায়া৯ 
কুুঞ্মিণ্যাপি প্রবল২পুলকোস্তেদমালিঙ্গিতন্ত । 
বিশ্বং পায়ান্মহ্থণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে 
রাধাকেলীপরিমলতরতখযানমচছ যুরারেঃ ॥ পদ্ধাবলী-৩৭১ 


স. ক. ১৬১৷১ 


অনিশচরণোপান্তম্পর্শারিরস্তরচুম্বনৈ- 
রূপি খলু তয়া......লেখ্যেঃ স চিত্রপটী১কৃতঃ ৷৷ 
স্‌. ক. ২1৯৪২ 


( ৮৩) 
রাযুামনিফাভরবিবপাবারীপামিানীং 
বিশ্ৰাম্যত্ধ ত্বদস্তঃপুর্হবিণদৃশাং চামরত্রীমণালি১। 
সেবস্তে দেবমেতে তুহিনকণতৃতঃ সৌধজালাস্তরাল- 
প্রাপ্তাঃ প্রত্য গ্রজাগ্রন্নলিনবনরজোগ্রাহিণো গন্ধবাহাঃ।। 
লস. ক. ৩৩৩১ 
(৮৪) 
রাত্ৰাবোষধয়ে] জলন্তি কলয়ন্ত্যৌচ্ছল্যযপ্যগ্নয়ো 


_ শীর্দুলবিক্রীড়িভ ঞ্যোত্নাশ্চ্দৰমণি১ স্ফ্রন্তি দধতি জ্যোভীংষি তেজস্বিতাম ৷৷ 


৮১। (১) দ্বারকায়াং। (২) প্রতত। (৩) কুঞ্জেথাভীবস্ত্ৰীনিভূতরচিত | 


'৮২।- (১) পট ৷ 


৮৩। (১) ভ্ৰামরাণি । 
৮৪1 (১) চন্দ্ৰমতি | 


শারদুলবিক্রীড়িত 


শিখরিণী 


উমাপতিধর 8২৫ 


তন্তচ্চ ক্রিময়োভি বিভ্রুতি মহোলেশানমৃষ্যৈবং তাঃ 
সর্বা এব নিধেস্তিষাং ভগরতো দীপ্তিপ্রতিচ্ছায়িকাঃ৩ ॥ 
স. ক. 8181২ 


(৮৫১) 
বর্ষস্তি স্তনয়িত্ববো ন সরলে ধারাগৃহে বৰ্তসে 
গর্জন্তি প্রতিকূলবাদিনি ন তে ঘারি স্থিতা দস্তিনঃ। 
ইত্যেবং গমিতো ঘনব্যতিকরঃ শা রাজপুত্রী পুন- 
রাতে বাতি কদম্বপুষপস্থরভৌ কেন প্রতারিষ্যতে ॥ 
শা. প. ৩৪৯০ 
( ৮৬ ) 
বহতি মলয়শৈলোপাস্তবিশ্রান্তবন্লী 
নবকিসলয়তজক্ষীরসৌরত্যবন্ধুঃ। 
রহসি পরিচিতোয়ং পাপ্যসীমস্তিনীনাং 


+ দরতরলিতরেবাতীরনীরঃ সমীরঃ স. ক. ১/৯০।৪ 


৫৮): 
বাচঃ পরং তজজ্ত্যেতা দেবি প্রণয়চাতুরীম,। 
হৃদয়স্ত তু সর্বস্ব ত্বমেবৈকপ্রিয়া মম ॥  স. ক. ২৮৯1৫ 
(৮৮) 
বিলোলা ভ্ৰূবল্লী মচুণতবরলা দৃষ্টিরধরঃ 
স্মিতন্নি্ধো ধীরা গতিরলসমেবাঙ্গচলনম. | 
স্বতাবপ্রব্ক্তোন্নতনতবিভাগা তমুলতা 
দ্বিভাবে! লান্তেন ক্ষ রতি কতরোটস্যা মৃগদৃশঃ ॥ 
স. ক. ২১১৭২ 


৮৪। (২) মহাবেশানমুয্যৈব। (৩) ছায়িক|। 
৮৮। (১) কিতবে| ৷ 


8২৬ 


শাদু'লবিক্রীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শাদুলিবিক্রীড়িত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(৮৯) । 
বিশ্বেষাং দধত। পএবোধপদথীং ‘যনানুষঙ্গাৎ১ কৃতাঃ 
ম্বেষামদুরুহাং শ্রিয়ঃ স ভগবামুষ্েপি২ সেব্যো রবিঃ। 
শীতেনাপি কিমিন্দুন| যহদয়ে তস্যেব যদ্বান্ধৰৈ- 


রদ দ্ধং কুমুদৈরিদং দান কুৎসং গদ্‌ ঘূৰ্ণতে | 
স. ক. 81৬1৫ 


€ ৯০) 
ব্যালাঃ সস্তি তমালবল্লিষু বৃতং বৃন্াবনং বানরৈ- 
রুতক্রং যমুনান্ব, ঘোরবদনব্যাজ্জা গিরেঃ সন্ধয়ঃ | 
ইখং গোপকুমারকেযু বদতঃ কৃষ্ণস্য তৃষ্ঠোত্তর- 
ম্মেরাভীরবধূনিষেধি নয়নস্যাকুঞ্চনং পাতু নঃ ॥ 
এ স.ক. ৯৫৫৪ 
(0৯518) 


ব্যোমান্ভোনিধিপুগতরীকমমৃতপ্রাঘারধারাগৃহং 
শূ্গারদ্রমপুণ্পমীশ্বরশিখালক্কারমুক্তামণিঃ । 
কালাকারতমো ভিভূতকুমুদগ্রামাপমৃত্যু্জয়ো 
জীয়ান্মন্মখরাষ্্রপৌষ্টিফকমহাশাস্তিদ্বিজ১শচন্ মাঃ || 


স. ক. ১৭২৪ 
(৯২) 


ব্যোমা্ধে জ্বলিতো রবিঃ কবলিতং দাবানলৈঃ কাননং 
ুমযাতির্ন দিশ: স্কুরস্তি পরিতঃ পন্থা: শিলাদত্বরঃ। 
ইথং শোণিতসিক্তন্থকণি যথাপ্রাণং মুগে ধাবতি 
ব্যাধেনাপি শরাসনে করপয়! নারোপিতাঃ পত্রিণঃ ॥ 

স. ক.৪|৪৬1৫ 


৮৯। (১) বদরীং বেনোন্তাঙ্গাৎ ॥ (২) 'নষ্টোপি । - 
*১। (১) শান্তিৰ্ধিল। 


উমাপতিধর ৪২৭ 
€ ৯৩) 
শন্তোরিন্দুকল! শিবং দিশতু বো যস্তাঃ প্রতিচ্ছায়িকাং 
শাদূৰ্লবিক্ৰীড়িত ব্রিআোতঃপতিতামনেককুটিলীভাবং গতাং বীচিতিঃ। 
সেনানীরবলোকতে ধ্বজপটাকুতেন কাত্যায়নী 
মল্লীদামসমীহয়া নিজবধূবোধেন নাগাধিপঃ ॥ স.ক, ৯৯১৩ 


0৯৪) 
ষ্ঠামায়াং করজক্ষতং রতিপতের্জৈত্রং ধৰ্মু্বদ্ধ কী-১ 
শার্দুলবিক্রীড়িত হৃৎকদুক্রকচশ্চকোরখুরলীসৌহগ্াবীজাঞ্চরঃ । 
চোরগ্রামগজাহ্ছশঃ পরিলসন্মন্াকিনীরোহিতো 
ধবাসতান্তস্তরণৈকংনৌধিজয়তেও বাল: জুধাদীধিতিঃ ॥ 


স. ক. ১৭৩।১ 


€ ৯৫) 
শ্রুতিঃ সজ্ত| মুগ্ধে বচপি বদনেন্দৌ নিপতিতা! 
শিখরিণী দৃশঃ স্বাদৌ বি্বাধরমধুনি মগ্রৈব রসনা ৷ 
নিষগ্নাভূন্নাস| নিজপরিমলে শৈপদুহিতু- : 
্খনাশ্লেষানন্দে বপুরপি বিলীনং পুরভিদঃ ॥৷ স.ক, ১৬৪ 


(৯) 
সদ্তঃপধৰস্তদেবাস্গরসরসশিরঃশ্ৰেণিশোণারবিন্দ- 
অঞ্ধর| অগ্দামানদ্ধমূৰ্তেনক্লধির কণক্লিন্ন১চৰ্মাংশুকহা । ৷ 
নিল্পৰ্যায়ত্ৰিলোকীভবকবলরসব্যাত্তবক্ত স্ত জীয়া- 
দানন্দঃ কালরাত্রীকুচকলসপরীরম্ভিণেো| জ্জৈবন্ত ॥ 


স. ক. ১৯১৮২ 


৯৪। (১) বল্পকী॥ (২) স্তিমিরৈক। (৩) উদরতৈ। 
৯৬। (১) ছিন্ন। 


8২৮ 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত 


অঞ্ধর| 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
CA) 
সমুদ্ৰমথনব্যগ্রস্থরসন্দোহনিস্প হাঃ । 
লগ্নাঃ কৃষ্ণত্ত বক্তে্‌ন্দৌ পান্ত বো দৃষ্টয়ঃ তিয়ঃ | 
স্‌. ক. ১৷৬৭৷২ 


(৯৮) 
সাক্ষান্লৈষ করোতি কামপি যুদং নাদৃত্য১ হস্ত্যাপদো 
ন প্রীণাতি মনীষিণাং শ্রবণমপ্যাশ্বাসনাস্থক্তিভিঃ। 
তত্ভান্ভোধিস্ৃতাপতেৰ্ভগৰতোধিষ্ঠানমাত্ৰাদসৌ 
দুঃস্বপ্নাম্বিনিবেদিতানপহৰত্যশ্বখভূমীকহঃ ॥ স.ক- 8৫২1৪ 


€ ৯৯) 
সাধু গ্লেচ্ছনরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রস্থ- 
নাঁচেনাপি ভবদ্ধিধেন বন্ধৃধা হুক্ত্রিয়া ব্ততে। 
দেবে কুপ্যতি যস্ত বৈরিপরিষন্মারাক্কমল্লে পুরঃ 
শস্তং শত্্রমিতি স্করস্তি রসনাপত্রাত্তরালে গিরঃ ॥ 
স. ক. ৫১৮1৩ 


(১০%) 
সায়ং ব্যাৰতমানাখিলস্থরভিকুলাহৰানযংকেতনাষা- 
স্াভীরীবৃন্দচেতোহঠহরণকলাসিদবমন্্াক্ষরণি । 
লৌভাগ্যং ৰঃ সমস্তাদদধতু মধুভিদঃ কেলিগোপালমূৰ্তে? 
সানন্দাবৃষ্টবৃন্দাৰনরসিকমৃগশ্রেণয়ে বেরুলাদা: ॥ 
স. ক. ১৷৫৭৷৩ 


৯৮। (১) নাহত্য। 


শিখরিণ 


জ্রন্ধরা 


শারদুলবিক্রীড়িত 


উমাপতিধর এ? 
( ১০%.) 
সুগন্ধিঃ কোপি স্তাৎকুম্থমময়ে কোপি বিটপী 
শলাটো সামোদঃ ফলপরিণতৌ কোপি স্থরভিঃ । 
প্রহ্থনপ্রারম্ভাৎপ্রভৃতি ফলপাকাবধি পুন- 
জঁগত্যেকত্ৰৈব স্ফরতি সহকারে পরিমলঃ ॥ 
স. ক. 81৫৩।৫ 


€ ৯১০২ ) 


্কন্দে মন্বাবধানং চরতি গণপতৌ মৌলিপাতং ন ধত্তে 
বুন্দে বুন্দারকাণাং বিনয়বতি ভৃশং নাদরানাতনোতি । 


কিং ভূয়া যশ্চ দেবীং ন নমতি গিরিজাং তস্য নিব্যাজবুতেঃ 


ক্ষীণন্তাপ্যেকনিষ্া৷ জয়তি ভগবতী ভূত্গিণত্তস্ত১ ভক্তিঃ ॥ 
স. ক. 81৩৪ 
[ রামাবতার শর্মার সংস্করণে এই শ্লোকে কবির 
নাম নাই। কিন্ত কোন কোন পু'থিতে ইহা 
উমাপতিধরের নামাঙ্কিত। ] 


( ১০৩ ) 
স্তোকারভ্তনখব্ৰণ৷ স্তনতটী কাপি স্বলচ্চন্দনং 
বক্ষ কৰবুরিতাঞ্জনে চ নয়নে বিশ্রান্তরাগোহ্ধরঃ । 
আয়াসোদয়মস্থরং চ গমনং প্রাতঃ প্রভঙ্গালসং 
জীয়াদঙ্গমনঙ্গসঙ্গরপরিচ্ছেদে কুরঙ্গীদৃশঃ। সু. মু. ৮২|১৮ 


১০২। (১) ভৃঙ্গিণে ভর্গ। 


৪৬০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(১০%) 
স্বাধীনো রসনাঞ্চলঃ পরিচিতাঃ শব্দাঃ কিয়স্তঃ কচিৎ 
শার্দুলবিজ্ঞীড়িভ ক্ষোণীন্রো ন নিয়ামক: পরিষদঃ শাস্তাঃ স্বতন্তং জগৎ । 
তদ্যুয়ং কৰয়ে! বয়ং বয়মিতি প্রস্তাবনাহুঙ্ক,তি১- 
'. স্বচ্ন্দং প্রতিসদ্ম গৰ্জত বয়ং মৌনব্রতালদ্বিনঃ ॥ 


সু, যু, ৫1৯ 


6১০৫) 


হারং পাশব্দাচ্ছিনত্তি দহনগ্রায়াং ন রত্বাবলীং 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত ধত্তে কণ্টকশঙ্কিনীব কলিকাতলে ন বিশ্রাম্যতি। 

স্বামিন্‌ সংগ্রতি সান্দ্রচন্দনরসাৎ১পঙ্কাদিবোদ্বেগিনী 

সা বালা বিসবল্পরীবলয়তো৷ ব্যালাদিব ব্রশ্ততি ॥ 


স. ক. ২৩৪৫ 
|) 


( ১০৬ ) 
হিমগিরিতনয়ামরা১ধর্ৃতি- 
পুষ্পিভাগ্র৷ স্বহিনশিলান্তসিন্ধুব্ধমৌলিঃ । 
শিশিরকরকলাকৃতাবতংসো৷ 
হয়তু শিবঃ পরিতাপমান্তরং বঃ || হু. মু. ২৩ 


যা-ই 
১০৫। (১) বশাত। 
১০৬। (১) যুত| ৷ 


উমাপতিধর : ৪৩% 
(১০%) 
হুণীনাং৯ হরিণাঙ্কপাঁও যধুরশ্রীভাজি গণ্ডস্থলে 
শাদু'্লিবিক্ৰীভিত শোভাং কামাপি বিজ্তি গ্রণিহিতাঃ কশ্মীরবিচ্ছিভরঃ : 
অপ্যাসাং স্তনমগুলে পরিণমন্মালুরগৌরে শ্রিয়ং 
সংখভে নবসাদ্ধ্যরশ্িরুচিরং মাঞ্জিষ্ঠপট্টাংশুকম্‌ ॥ 
স. ক. ২২০২ 


( ১০৮) 
হংসাঃ সংগ্রতি পক্ষতৌ স্থনিভূতং কৃত্বা শিরঃ শেরতে 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত জ্যোৎস্নাভিস্তষিতাঃ সমং সহচরৈঃ সুপ্তাশ্চকোরন্তরিয়ঃ। 
ূর্ণডিঃ কুমুদোদরেঘপি মধুক্ষীবৈঃ স্থিতং বট পদৈ- 
রপ্যুচ্চৈগিরিশৃঙ্গমূর্যনি তৃশং নিরধাস্ত/মী বহিণঃ ৷৷ 


সূ. ক. ২১৫০৯ 


১০৭। (১) জলীলাং। 


৪৩২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কর্ণপুর 
( ১০৯) 
শ্তামোহয়ং দিবলঃ পয়োদপটলৈঃ সেয়ং১ তথাপুযুৎস্থকা 
শার্দুলবিক্রীড়িভ পুপাৰ্থং সখি বাসি যমুনাতটং যাহি ব্যথা কা মম। 
কিস্তেকং খরকণ্টকক্ষতমুরস্তালোক্য সন্োহন্যথ। 
শঙ্কাং বৎ কৃটিলঃ করিব্যতি জনো৷ জাতান্মি তেনাকুলা ৷৷ 
পছ্যাবলী--৩০৫ 


কেশব ভট্টাচার্য্য 

[ ইনি বৈষ্ঞবগ্রস্থ 'ক্রমদীপিক।»প্রণেতার সহিত সম্ভবতঃ অভিন্ন । ] 

€ ১১০) 
আস্তাং তাবদ্বচনরচনাভাজনত্বং বিদুরে 
মন্দাক্রান্ত। দুরে চান্তাং তব তন্থপরীরম্তসম্ভাবনাপি। 
ভূয়ে। ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিং তু যাচে বিধেয়া 
স্মারং স্মারং স্বজন১গণনে কাপি রেখ! মমাপি২ ॥ 
পগ্ভাবলী-৩৪২ 


কেশবদ্ছত্রী 


[ ‘চৈতন্তচরিতামৃতে’ (১৭১-৭৩) ইহার উল্লেখ আছে। ইনি রামকেলিতে 
চৈতন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন | কবিকর্ণপুরের ‘চেত্নতচম্রেদয়ে! কেশব বঙ্গ 
নামে ইহার উল্লেখ আছে |] 


(53), 
যাবদ্গাপ। মধুরমুরলীনাদমতা১ মুকুন্দং 
মন্দাক্রান্ত। মন্দস্পন্দৈরহহ সকলৈলে্চনৈরাপিবস্তি। 
১০৯) (১) সায়ং। 


১১০। (১) গণ । (২) মদীয়া। 
১১১। (১) মধুরমুরলীং বাদয়স্তং | 


কেশবসেন ] ৪৩৩ 

গাবস্তাবন্মস্থণযবসগ্রাসলুক্ধ! বিদুরং 
যাতা গোবর্ধনগিরিদরীদ্রোণিকাত্যন্তরেষু ॥ 
I পগ্ঠাবলী-১৫৩ 


কেশবসেন 
( কেশবসেনদেব বা কেশব ) 
[ বজেশ্বর লক্মণসেনের পুত্ৰে তিনি 'অরিরাজাসহশঙ্কর গৌড়েস্বর” 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । ] 
(270 
আক্ষিপ্তা চামরশ্রীঃ প্রসভমপহৃতঃ পৌগুরীকো বিলাসঃ 
অঞ্ধরা প্রচ্ছন্ন বীরকন্ধুঃ সমজনি বিহিতঃ কণ্ঠভারায় হারঃ। 
লুপ্তো হাসপ্রকাশঃ কমপি পরিভবং প্রাপিতঃ পুষ্পরাশি- 
শ্চন্্রাভৈর্যত্শোভিঃ প্রতিধরণিতুজাং নিহ্ন'তা কিং চ 


কীতিঃ ॥ 
স. ক. ৩৪৯] ১ 
৬731 
আহুতাদ্ত ময়োৎসবে ১নিশি গৃহং!শৃন্তং বিমুচ্যাগতা 


শাদুলবিক্রীড়িত ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধুরেকাকিনী ষাস্ততি। 
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রন্থা যশোদাগিরে| 
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরোলস! দৃষ্টয়ঃ ॥ 
. স. ক. ১|৫৪৷৫ 
পগ্াবলী ২০৬ (শ্রীলক্মণসেনদেবন্ত ) 


সস 


২। (১) মহোঁৎসেব । * 
২৮ 


অগ্ধরা 


অনুষ্টপ, 


অঞ্ধর| 


অগ্ধরা 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


114), 
কৈলাসে নিহুতগ্রঃ পরিপিহিত+বপুঃ পার্বপঃ শ্বেতভানঃ 
শেষঃ প্রচ্ছন্নবেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহবীবারিবেণিং 1 
গীতঃ ক্ষীরাম্রাশিঃ গ্রসভমপহৃতঃ কুপ্তরো দেবভ্তু- 
ধৎকীর্তীনাং বিবর্তেরজনি স ভগবানেকদস্তোপ্যদত্তঃ ॥ 
স* ক. ৩1৫২৩ 


(তন 
পাও, ১ লক্ষ্মীকুচাভোগে নতিতা হরিণা দৃশঃ ৷ 
ওুৎসুক্যাদিৰ তেনাদৌ নিহিতা বরণশ্রজঃ ॥ 

স. ক. ১৬৫২ 


(0781 
যদ্বত্বদ্যাতি রোদ্ধ,ং ত্রিপুরহরগিরিগ্রীমণীস্তবিযন্তং 
কৌবেরীং কুম্ভজন্ম| বৰজতি যদি তদা দুর্ধরা বিন্ধ্যবুদ্ধিঃ। 
ইথং যৎকীতিরাশৌ ত্রিদশপতিপুরাক্রান্তিদতপ্রয়াণে 
চিন্তাগ্নিঃ কুরকর্মা ব্যথয়তি হৃদয়ং তেজসামীস্বরস্ত ॥ 
স. ক. ৩৫২1৪ 


(৬) 
লীলা সন্প্রদীপন্্িপুরবিজয়িনঃ স্বর্ণদীকেলিহংসঃ 
কন্দর্পোন্লাসবীজং রতিরসকলহক্রেশবিচ্ছেদচক্রম্‌ । 
কহ্লারাদ্বৈতবন্ধত্তিমিরজলনিধেরুচ্ছিখো! বাড়বায্নি- 
্্যাঃ ক্রীড়ারবিন্দং জয়তি ভুজভুবাং বংশকন্দঃ নুধাংশুঃ ॥ 
স. ক. ১৭২৫ 


- ৩1৭ (১ মিলিত । 


৪। (১) পান্ত। 


গদাধরবৈত্ত _ ৪৩৫ 
(7111 
সেয়ং চত্রকলেতি নাগবনিতানেব্রোথপলৈরচিতা 
শাদুলিবিক্রীড়িত মস্তারাপগমক্ষমেতি ফণিনা সানন্দমালোকিতা। 
দিউলাগৈঃ সরলীকৃতায়তকরৈঃ স্পৃষ্টা মৃণালাশয়া : 
ভিন্বোবাঁমভিনিঃস্থতা মধুরিপোর্দ্া চিরং পাতু বঃ ॥ 
স. ক. ১/৩৯।৩ 


গদাধরবৈদ্ 


(বা, বৈদ্যগদাধর ) 


0৯%) 
অজনি ভগবানস্বাদ্বেধাঃ শিরঃস্ণু সুধাতুজাং 
হৰিণী কৃতপদমিদং চৈতদ্দেব্যাঃ শিয়ে| ধৃতিমন্দিরম্‌। 
তদিহ তুবনাভোগগশ্নাঘ্যে সরোরুহি যচ্চিরং 
শশধর তব দ্বেষারস্তঃ স এষ জড়গ্রহঃ॥ সস. ক. 81৫1৩ 
(২17) 
অন্তে। ভজন্ব'চিরমস্ত যথাভিলাষ- 3 | 
বসস্ততিলক, মেতন্ন তাওবয় সৈরিভ কাননং চ | 
দুশ্চেষ্টিতেন যদনেন ভৃশং তবৈষ 
ধ্ৰত্তাশয়ো ভবতি নিফলুষস্তড়াগঃ ॥ 


স.ক. 818৮1১ 
(5৬) 
আৰ্ধা : অগ়ি শাকুনিক কৃতোঞ্জলিরিতরে ন কতীহ জীবনোপায়াঃ। 
হত্বা শুকান্‌ কিমেতদ্বিপিনমসারস্বতং কুরুষে ॥ 
এ সঃ: ক; 81৭০২ 


হৰিণী 


শাদু'লবিক্ৰীড়িত 


শাদদু'লবিক্রীড়িত 


শীর্দুলবিক্রীড়িত 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
65: ৰ 


' অলমতিমুখৈ বদ্ধৈৰ্ভোগৈরলং ভৰমিভি্‌'শো- 


রলমবিরলৈর্গর্জোদ্গারৈরলং বিষবৃষ্টিভিঃ । 
কিমিহ ভুজগাঃ কোপাবেগৈরমীভিরমুদ্রিতৈ- 
্নমু ভগবতত্তাক্ষ্যন্তৈতে বয়ং স্ততিপাঠকাঃ ॥ 


ল. ক. 81২৫1৪ 


619 
অস্মাকং ব্রতমেতদেব যদয়ং কুঞ্জোদরে জাগরঃ 
শুআবা মদনস্ত বজ,মধুতিঃ সংতর্পনীয়োতিথিঃ। 
নিস্ত্ৰিংশাঃ শতশঃ পতস্ত শিরসস্ছেদোথবা জায়তা- 
মাত্মীয়ং কুলবর্ম পুক্রি ন মনাগুম্লজ্বনীয়ং ত্বয়া ॥ 
স. ক. ২১৩।৪ 


৮} 
অস্মিন্নভ্যুদিতে জগৎত্রযশামুল্লাসহেতৌ দিশা- 
মান্তন্নানিহরে ছুধারসনিধো দেবে নিশাম্বামিনি। 
বক্তুং মুদ্রিতমন্বুঞ্জন্ম ভবতা চেৎ কিং ততঃ শাশ্বতং 
নৈতন্তেম্বরমৌলিমগ্ডনমণের্ণাযস্তি বিশ্বে যশঃ ॥ 
স. ক. 81৫1২ 
CA 
আজন্মৈব তমঃস্থবৎকুটিলতা বন্ধে, গিরাং নির্গমে৷ 
গ্রামোৎসাদকরঃ শ্মশানবিটপী প্রায়েণ যস্ত প্রিয়ঃ১। 
বিগ্ধীতঃ সচ্ছজে স এবং মলিনঃ ক্র,রঃ কথং কৌশিকঃ 
হুষ্টে বা কিমকল্ল্তান্ত ভবতা বল্লান্তমায়ুঃ স্থিরম্‌ ॥ 
স. ক. ৪।৭১৷২ 


৭। (১) যন্তাত্ৰয়ঃ। (২) এব। 


এ সদ এরা 


অঞ্ধর| 


হৰিণী 


গদাধরবৈদ্ ৪৩৭ 


৫৮) 
একাভ্তোধীকৃতায়াং ভুবি জগদখিলং নিৰ্জনীকৃত্য খেল- 
নোবঃ কালীসহায়ঃ প্রসতবিহরপোনুক্তলীলাট্রহাসঃ। 
সদ্ছো দংস্্ংশুভিন্ে তমসি নিজবপুৰ্বি্বমালে|ক্য কণ্তং 
কন্বং ক্রহীতি কোপাদভিদধদভয়ং ভৈরবশ্টেষ্টতাং বঃ॥ 


সং ক. ১১৮৪ 


0৯%) 
কথয় কিমিদং জাত্যা খ্যাতং কিমন্ত বরাটকৈঃ 
কতিভিরথবা লভ্যং চৈতত্প্রয়োজনমন্ত কিম্‌। 
প্রতিপদমিতি গ্রামীণানাং গণেন লঘূৰ্বতং 
বত করতলে বত্বং কৃত্বা বিষীদতি বাণিজঃ ॥ 
স. ক. 81১৮১ 


(১০%) 
দগ্ধাঃ কেপি১ দবানলেন কতিচিদ্বাত্যারয়ান্দোলনৈ- 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত ব্যাপর্নাঃ কুলিশাভিঘাতরুজয়া কেচিদ্বিহুষ্টাসবঃ। 


হি 


রা 


এক: ক্লান্তজনাশ্রয়ো বিজয়সে চুত ত্বমুর্ারুহাং 
ধিগ্দৈবং ভবতোপি কীট পটলৈরন্তঃপ্রবেশঃ কৃতঃ॥ 
স. ক. ৪1৫৩২ 


6489) 
দিবসরজনীনাথো পুংসঃ পরন্ত বিলোচনে 
কমলকুমুদ্ৰ৷নন্দণ্ৰদ্বী তমঃপরিপস্থিনৌ । 
তপনশশিনৌ দুষ্টা রাহগ্রহং হুজতা ত্য়| । 
কথমপযশস্তাদৃগ্ধাতঃ স্বহস্তিতমাত্মনঃ । . স. ক. 81৬২ 


১০ | (১) কেন। 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(11) 
দুরোন্মুক্তখগেশবরে মুরভিদি ব্যাক্ষিপ্তবাহৌ গ্রহ- 
ব্যুহে বারিতমাতরিশ্বনি নমত্যাশাপতীনাং গণে। 
নিম্পোরগহারবল্লিরচলচ্চুডেন্দুরব্যাকুল- 
স্বশিন্ধুঃ স্থিরযোগনির্বতিমনাঃ পায়াৎ ব্রিলোকীং শিবঃ ॥ 
স. ক. ১61৫৪ 
(১০) ৷ 
দৃষ্টা ন দ্বিরদাবলী ন চমরীপুচ্ছানিলঃ সেবিতে! 
নৈবাসাদি কদাপি মৌলিসবিধে ছত্ৰায়মাণঃ শশী | = 
নীতাঃ ক্ষৌণিভুজো> ন পাঁদপদবীং ধিদ্ধৈবমস্তোনিধৌ 


. মগ্মন্তৈব গিীন্পুত্র ভবতে| মৈনাক জাতং২ বয়ঃ ॥ = 


স. ক. 81৩৩৩ 


(১৪) 
ধিক্‌ কুর্মোন্ত মধুব্রতস্য চরিতং দোধাতনীং দুর্দশাং 


শার্দু'লবিক্রীড়িভ দৃষ্বা যন্তৰ পন্মষকুমুদৈরধতে রহস্তাওবম্‌। 


অন্ধরা 


শ্নাঘ্যস্বং পুনরেক এব যদিহ প্রাতঃ সমভ্যাগতে 
তান্যেবোল্পসিতানি সৈৰ সখিতা তচ্চৈব কোষাৰ্পণম্‌ ॥ 

স. ক. 81২৭৩ 

11781) 
ধূমোস্ডেদানভিজ্ঞম্কুরদনলমনাপ্রাতপক্কাধিকার- 
প্রেখৎকল্পোলবারিব্যতিকরমনঘম্পর্শজাগ্রৎকপালম্‌। 
অজ্ঞাতান্তত্রিযামাদরিতমবিদিতপ্রাণিহিংসোরগল্সগ, 
ভূতেশস্য প্রভূতাডুতমৰতু শিরঃ শ্রেয়সাং সস্ততিং বঃ ॥ 
স. ক. ১৯৩ 


১৩) (১ ভৃতে৷ । 


(২) যাতং। 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


বসন্ততিলক 


শাদুলিবিক্রীড়িত 


শাদু'লবিক্ৰীড়িত 


গদাধয়বৈদ্য ৪৩৯ 


(১৯) 
নিৰ্মাতা জগদর্থমেব বচসাং বাচংযমে| যঃ স্বয়ং 
ভোগাস্বিশ্বকতে তনোতি বিষয়ব্যাবতিতাত্মেজ্য়ঃ । 
ধত্েস্ত্ৰাণি অগস্তি বৃক্ষিতুমুদাসীনঃ স্বদেহগ্রহে 
বযোগীন্ৰোত্ত সদাশিবঃ স ভবতাং ভূত্যৈ পৰরাৰ্থবতী ॥ 
স. ক. ১68 


(78779 71 
নিঃসারিতেম্তসি কৃধীবলমণ্ডলেন 
কোলব্রজৈঃ কবলিতাস্থ মুণালিকাচ্ছু। 
তীরদ্রমে দবহতেগ্য সখেধবনীন 
শোকায় কেবলমলোকি সরস্তয়েদম্‌ |  স. ক. ৪২২1৯ 


(৯৮) 
সঞচৎথকেসরমূততরঙগপুলকগ্দধমর্ধগ্থলদ্‌ 
দন্ছালাপমপাস্তগর্জনমটদ্জ্রত্গমার্দে ্ষণম্‌। 
স্বিপ্তৎপাণি বিনীতদৃপ্তিকরজং পায়ার,সিংহাককতে-! 
বসত শ্রিয়মঙ্গসীয়ি দধতো বিশ্রান্তরৌদ্রং বপুঃ ৷ 


স. ক. ১৪২২ 


(১৯) 
পীযুষেণ বিষেণ ভুল্যমশনং স্বর্ে শ্মশানে স্থিতি- 
নির্ভেদা পয়সোহনলম্ত বহনে যস্যাবিশেষগ্রহঃ । 
রশ্বর্ষেণ চ ভিক্ষয়া চ গময়ন্‌ কালং সমঃ সর্বতো 
দেবঃ স্বাত্মনি কৌতুকী হরতু বঃ সংসারপাশং হরঃ ॥ 
স্‌. ক. ১1৪1৫ 


€ 88০ 


শিখরিণী 


শিখরিণী 


শাদুলবিক্ৰীড়িত 


সঞ্ধর| 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(259) 
প্রমোদাদুদ্বাপ্পঃ পুলকপটলৈরচিত১তমঃ 
শিরো ধুত্বা ধূত্ব। কিমিতি জলবের্ায়সিং যশঃ | 
কিমেতেনান্মাকং ফণিমকরনক্রপ্রণয়িনা 
নমস্তেত্যে লত্যা য ইহ গুণভাজোহপি মপয়ঃ ৷ = 
স. ক. ৪1১০২ 


৫২%) 
ফণী মূলশ্বত্রে বপুরব্রিলং কীটপটলৈঃ 
শিরো গৃরশ্রেনীবিধুরিতমধঃ কণ্টকচিতম্‌। 
ইতীদং জানীমশ্চিরমপথভাজস্তব তরে! 
তথাপ্যন্তামক্ষারুহি ভুবি ভবানেৰ শরণম্‌ ॥ 


স. ক. 818৭১ 


(71) 
বারাংধারণমধ্বনীনবিধুরচ্ছেদায় ভূঙ্ত্রজাং 
হর্ধায়াধুজসংচয়ঃ সিতগরুৎপ্রী ত্যৈ মুণালগ্রহঃ| 
কা ব| তণ্ত বখাধিতন্ত সরসো৷ যতীরজন্মাপ্যসৌ 
দুরাদেব দৃশোঃ শ্রমং হরতি নঃ লিগ্বাবলো ক স্তরুঃ | 
স. ক. ৪২১৩ 


C২৫! 
ব্ৰ্বিগ্যাধুর ধুমপ্রচয়যবনিকাং স্ফীয়মানপ্ক,লিঙ্গ- 
ব্যাজাদাকীৰ্য পুাঞ্জলিমুপরি পদং স্তস্ততো| মন্দিরাণাম্‌ ॥ 
স্বচ্ছনাভোগসীম| মহতি ময়পুরে দত্তরৌদ্রাঙ্গরাগ- 
ব্যাপ্থাশেষন্ত বিশ্বেশ্বরশরশিখিনস্তাওবং নঃ পুনাতু ॥ 
স. ক. ১১৬৩ 


২০ | (১) অধিত । (২) গা়তি। 


গদাধরবৈদ্য ৪৪১ 


(২৪) 
মীলন্ত পঙ্কজবনানি দলন্ব বৃক্ষাঃ 
শুধ্যন্ত দানসরিতঃ করিণাং কপোলে। 
তেমী বয়ং মধুলিহো৷ ভগবান্‌ স যেভ্যঃ 
পাতুং সমর্পয়তি গণ্ডতলং১ গজান্তঃ ৷৷  স. ক. ৪1২৯১ 
৫০১1) 
যদ্বীক্ষসে শিখিনমগ্রিভুবঃ সহেলং 
যদ্বা বিলোকয়সি তাক্ষণমবজঞয়ৈব | 
লীঢ়োষধীপরিবৃঢ়োপি যদৃচ্ছয়া তদ্‌ 
বন্দামহে হরভুজঙ্গ তবৈব৯ জন্ম । স. ক. ৪৷২৫৩ 


( ২৬) 
সংরন্ধাজ্বিনিবেশনাদনিভূতং সর্বংসহাবিগ্রহে 


শার্দুলবিক্রীড়িত বীতালঘ্বনমারসাতলমধো বিভংশিনি স্তন্দনে। 


বসন্তাতিলক 


যাতে দৃকৃপথদূরতাং ময়পুরে দেবন্ত ভূতপ্ৰতো- 
দ্রণশ্বিশ্বংভরবাণমোক্ষবিষয়ে! যত্বঃ শিবায়াস্ত বঃ ॥ 
স. ক. ১/১৫।১ 
(7 
স্োতরাক্ষরাণি পঠিতানি বলিঃ প্রণীতঃ 
রুপ্তো১ঞরলিবিরচিতো বহুশঃ প্রণামঃ। 
কিং কুর্মহে তদপি হেমনিধে ভবস্তং 
দে ন বীক্ষিতুমপীহ স দক্ধয্ষঃ ॥ 


স. ক. ৪1১৯।২ 


২৪ (১) তটং | 
২৫ (১) তয়ৈব ৷ 
৭1 (১) কুতো। 


৪৪২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


২৮) 
স্বামিন্‌ খঞ্জন মুগ মঞ্চ ফণভৃত্তোগাধিরোহগ্রহং 
শাদু'লবিক্রীড়িত তথিশ্রাম্যতু নঃ ফলং কিমপি বদ্বন্দ্যেন দেয়ং বরা । 
দৈবাদেষ যদি প্রদীপ্তগরলস্বাং দন্দশূকো দশে- 
দবিশ্বালোককরী তদা শরদিয়ং শ্তাদেব দৃগ্বঞ্চিতা ॥ 
স. ক. 81৭১১ 


গোবধ'নাচাৰ্য 
( গোবৰ্ধ'ন ) 


Ca) 
. উদ্ধ,তা ধুমধারা বিরহিজনমনোমাধিনো মন্মথাগ্নেঃ 
অঞ্কর| কল্ত,রীপত্ৰমাল| তিমিরততিরহো! দিক্‌পুর্লন্বনীমুখানাম্‌। 
| নির্বাগাঙ্গারলেখা দিবসহুততুজঃ সংচরচ্ঞ্চরীক- 
শ্রেণীয়ং ভাতি ভাম্বখকরলুলিতনভঃকন্দরেন্দী বরস্ত ॥ 
সং ক. ২।৯৪৭1৫ 


5738, 
নাথানঙ্গ নিদেশবতিনি জনে কম্তেভ্যহুয়ারস- 
শার্দুলবিক্রীডিত শ্চাপারোপিতসারকস্ত ভব্তঃ কো নাম পাত্ৰং ৰুষঃ | 
বিশ্রাম্যন্ত শর! নিষীদতু ধন্থঃ শিঞ্জাপি সংযম্যতাং 
মাকন্দান্কুরকোমলে যনসি নঃ কো বাণমোক্ষগ্রহঃ ॥ 
স. ক. ২৷১০৩৷১ 


৪৩) 
: নির্যন্রণং বিহর মা চিরয় প্রসীদ 
বসস্ততিলক কিং বেপসে পবনবেল্লিতবল্পরীব। 


গোবধ নাচাৰ্য 18৪৩ 


ক্ষীরোদচঞ্চলদৃগঞ্চলপাতমাত্র- 
ক্রীতে জনে ক ইব বিভ্রম১সংনিরোধঃ ॥ 
স. ক. ২৮৩ 


(৪) 
পাস্থ দ্বারব্তীং প্রয়াসি১ যদি হে তদ্দেবকীনন্দনে। 
শার্দুলবিক্রীড়িভ বক্তব্যঃ স্বরমোহমন্ত্ৰবিবশা২ গোপ্যেহপি নামোদ্বিতাঃ। 


এতাঃ কেলিকদম্বধূলিপটলৈরালোকঙশূহ্তা দিশ: 
কালিন্দীতটভূময়োংপি ভবতো| নায়ান্তি চিন্তা৪স্পদম্‌ ॥ 
পগ্ভাবলী--৩৭৪ 
স. ক. ১৬২1২ কেন্তচিৎ) 
81, 
বগুস্তিমাচ্চীনাংশুকনিবিড়পীনোরুজঘন- 
শিখরিণী স্তনানাং নিশ্চ্যোতচ্চিকুরপয়সাং পদ্মলদূশাম্‌। 
_ নিমগ্লোত্বীৰ্ণানাং প্রমদবনবাপীতটজুবাং 
'  দিরুক্ষাির্দেবো রবিরথ রথং মস্বয়তি ॥ 
স. ক, ২।১৪৪৫ 
6161), 
লুঠদ্বীচীমৌলিঃ পরিপততি পূর্বং চরণয়ো- 
শিখরিণী রখোর গৃহাতি স্পৃশতি জঘনাভোগমভিতঃ। 
করে৷ ধতে মধ্যে কলয়তি সমাল্লিষ্যতি কুচৌ 
কচানপ্যাদত্তে প্রিয় ইব তড়াগে| মৃগদৃশাম্‌ ॥ 
স. ক. ৫১২1৪ 


৩। (১ সংজ্ৰম । 
৪{ (১) প্রয়াহি। (২) বিকলা। (৩) কেতকগর্ভধৃলিপটলৈরালোক্য । 
(৪) চিতা । 


£88 


মন্দাক্রান্ত। 


মন্দাক্ৰান্ত| 


শিখরিণী 


বসম্ততিলক 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(515) 
হারে! যত্ৰ ব্যবধিরচনা ত্বং তু ষেনাপরাধো ? 
রোমোভেদোপ্যশিথিলতরালিঙ্গনেঘস্তরায়ঃ । 
যস্মিন বাঞ্ছা বিরমতি মিথে| নার্ধনারীশ্বরত্বে 
তদ্দাম্পত্যং বিভজতু কথংকারমন্তা মৃগাক্ষী ॥ 
স. ক. ২৮০1৫ 


গৌড় অভিনন্দ 


21192) 
যদ্বীচীভিঃ ম্পৃশপি গগনং ষচ্চ পাতালমূলং 
রত্ৈরুদ্দীপয়সি পয়সা যৎ পিধৎসে ধরিত্রীম্‌ । 
ধিক্‌ সৰ্বং তত্তব জলনিবে যদ্বিযুচ্যাক্রধারা- 
স্তীরে নীরগ্রহণরসিকৈরধ্ৰগৈরুদ্ছাতোসি ॥ শা. প. ১০৯০ 
স. ক. 81১১৩ শ্তেভাঙ্ক) 
স্থ- মু. ২৭৷১৪ 
সু. র. কো ১০৪৪ 
১, 
সখী ভিক্ষীং যাচে বত নতশিরাস্ামিদমহং 
ন চেদস্তি গ্রীতিঃ কুরু তদপি কারুণ্যকণিকাম্‌। 
অবস্থা সা তন্তাঃ সুৰৃতমথ যন্তাং কিমপরং 
প্রমোহো বিশ্রামস্তমথ মরণং বা প্রতিক্ৃতিঃ ॥ 
শা. প. ৩৪৮৫ 


চন্দ্ৰগোমী 


6.1) 
আয়াতি ফুল্লকুম্থুমঃ' কুম্থুমাগমোহয়- 
মেষ! শশাঙ্কতিলকা শরদাগতেতি । 


চন্দ্ৰগোমী ‘88৫ 


বাং প্রহৃষ্যতি জনো ন পুনর্মমৈত- 
দায়ুঃ প্ৰহীণমিতি যাতি মনো বিষাদম্‌ ॥ 
নু, মু, ১৩৯৫২ 
[0 
ভি্বাপি ভূমিমধিরোহতি রত্বরাশি- 
বসম্ততিলক রাকাশতোইপি নমদঘুধরাঃ অবস্তি। 
ৰাঞ্ছাফলং ফলতি বাঞ্চিতকাল এব 
কাললেঃ ?)প্রধানগুণরভ্ধনন্ত দাতা ॥ 
নু, মু, ১১৬১ 
চিরঞ্জীব 


[ খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের চিরঞ্জীব বা রামদেব চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য হইতে ইনি 
ভিন্ন ব্যক্তি । এই চিরঞ্জীব সম্ভবতঃ ‘চৈতন্তচরিতামৃতো’ক্ত (আদি ১০৭৮, 
১১৯ ও মধ্য ১১৯২) শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীব এবং চৈতন্তের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের 
অন্তত ব্যক্তি 1] 


স্বেদাপ্লাবিতপা ণিপদ্নমুকুলপ্রক্রাস্তংকম্পোঁদয়াদ্‌ 
শাদু'্লবিক্ৰীড়িভ বিম্ৰস্তামবিজানতে| মুরলিকাং পাদারবিন্দোপরি। 
লীলাবেল্লিতবল্পবীকবলিতস্বাস্তন্ত বৃন্দাবনে 
জীয়াৎ কংসরিপোস্ত্ৰিভঙ্বপুবঃ শৃন্তোদয়! ফুৎকৃতিঃ। 
পণ্যাবলী--১৫৭ 


জগদানন্দ রায় 


[ বাংলা বৈষ্ণবপদবৰ্তৃগণের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির জগদানন্দ নাম দেখ! 
যায়। কিন্ত, হঁহাদের.মধ্যে কেহই খৃষ্টীয় ১৭শ এতকের পূর্ববর্তী নহেন। 


8৪৬ 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


জুতরাং রূপগোস্বামীর ‘পদ্থাবলী’তে ইহাদের শ্লোক সন্নিবিষ্ট হওয়! সম্ভবপর 
নহে। এই জগদানন্দের পরিচয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় না! ] 


বসস্ততিলক 


জীৰ্ণ৷ তরিঃ সরিদতীবগভীরনীরা 
বাল! বয়ং সকলমিথমনর্থহেতুঃ | 
নিস্তারবীজমিদমেব কুশোদরীপাং 
যন্মাধব ত্বমূসি সংগ্রতি কর্ণধার: ॥ পদ্থাবলী- ২৭১ 


জগন্নাথ সেন 


| 
[ 'চতন্লচরিতামৃত” ও 'গৌরগণোদেশ” হইতে জান! যায় যে, জগন্নাথ 
নামক বহু ব্যক্তি চৈতন্তের শিষ্য ছিলেন); 'গৌরগণোদ্দেশে' ( শ্লোকসংখ্যা 
২০০) চৈতন্তের ‘গণে'র মধ্যে এক জগন্নাথ সেনের উল্লেখ আছে; ইহা 
ছাড়া, অপর কোন জগন্নাথের ‘সেন’ পদবী নাই। গঙ্গাদাপের 'ছন্দোমঞ্জরী'র 
৷ একজন টাকাকারের নাম জগন্নাথ সেন। 


রখোদ্ধতা 


03831) 


দীনবন্ধুরিতি নামতে স্মরন্‌ 

যাদবেন্দ্র পতিতোহহমুৎসহে । 

ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্ৰুতে 

মামকং হৃদয়মাণ্ড কম্পতে ॥ _ পন্ঠাবলী--৬৪ 


(২ 


মুখমাধুৰ্যসমৃদ্ধ্যা পরহৃদয়স্ত গ্রহীতরি প্রসভম্। 
কৃষ্ণাত্মনি পরপুক্ুষে সৌহৃদকামস্ত কা শরীরাশ। | 
পদ্তাবলী--৩৬৫ 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত 


মন্দাক্রান্তা 


অদ্ধরা 


জঅঞ্ধরা| 


জযদের ৪৪৭ 
জয়দেব 
7) 
উন্মীলৎপুলকাঙ্ক রেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমিষেণ চ 
জীভাকৃতবিলোকিতেধরহুধাপানে মুধা নর্মভিঃ। 
আনন্দাভিগমেন মন্মথকলাবুদ্ধেপি বস্মিন্ভূ- 
তপ্রত্যুহঃ স তয়োর্বভূব হ্ুরতারম্তঃ প্রিয়ংভাবুকঃ || 
সক. ২|১৩২৷৪ 
(২) 
কন্ধী কন্ধং হরতু জগতঃ স্ফ.ৰ্জদূৰ্জস্বিতেজা 
বেদোচ্ছেদন্ক,রিতছুরিতধ্বংসনে ধূমকেতুঃ | 
যেনোৎক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ধুমবৎকল্মফেচ্ছান্‌ 
মেচ্ছান্‌ হত্ব৷ দলিতকলিনাকাঁরি সত্যাবতারঃ ॥ 
স. ক. ১৫০৩ 
এ 
ক্রীড়াকপূৰ্রদীপন্তিদশমৃগদৃশাং কামসাম্ৰাজ্যলক্ষ্মী- 


_ প্রোৎক্ষিপ্তেকাতপত্রং শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্‌ । 


কন্ত,বীপঙ্কমুদ্ৰাঙ্কিতমদনবধুমুগ্ধগ-ওোপধানং 
দ্বীপং ব্যোমান্ুরাশেঃ স্ফ রতি সুরপুরীকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ ॥ 
স. ক. ১৮৪৫ 


(6:51) 
ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদদু বিভ্ৰ- 
ল্লালাটাক্ষিচ্ছলেন জলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ১সমীরম্‌। 
বিভীর্লাঘোরবজেোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈ- 
বিশ্বং শশ্বদ্বিতন্বন্বিতরতু ভবতঃ সংপদং চন্দ্ৰমৌলিঃ | 
স. ক. ৯৪15 


৪1 (১) লক্ষ্যং। 


শারুলিবিক্রীড়িত 


পুষ্পিতা! 


০ 


*। (১) অধিরল। 


সংঘ্ধত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(৫) 
মধুরমধুরং কৃজরগ্রে পতন্ুহুরুৎপত- 
্নবিরত১ চলৎপুচ্ছঃ স্বেচ্ছং বিচদ্য চিরং প্রিয়াম্‌। 
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধুয় মিলস্থুদা 
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্জ স্থলীমধিখঞ্জনঃ ॥ 
স. ক. ২৷১৭০৷৫ 


(৮) 
মুগ্ধে নাথ কিমাথ তৰি শিখরিপ্ৰাগ.ভারতুগ্নো১ তুজঃ। 
সাহায্যং প্ৰিয় কিং ভজামি হুভগে দোৰ্বল্লিমায়াময়ং । 
ইত্যুল্লাসিতবাহুমূলবিচলচ্চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো t 


রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ কংসদ্বিযে দৃষ্টয়ঃ || 
স. ক, ১/৬০।৫ 


CA 
ব্তাতি বিশ্বাধরবল্লিরপ্তাঃ 
স্মরস্য বন্ধ,কধন্থুলতেব। 
বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ং 
যুনাং মনাংসি প্রসতং তিলতি ॥ 
স. ক. ২৭২1৪ 


হদপদবীমধিরোযরািরস্যাঃ || স. ক. ২৭৭1৫ 


৬। (১) ভথ্বে।। (২) আয়াসয় । 


ধোয়ী 
(ধোয়ীক, ধোঈ ) 


10172) 
অহং তনীয়ানতিকোমলশ্চ 
উপেন্জবঞ্জ। স্তনদ্বয়ং বোঢুমলং ন তাবৎ। 
ইতীব তত্সংবহনার্ঘমস্যা 
বলিত্ৰয়ং পুষ্যতি মধ্যভাগঃ || স. ক..২।৭৮।২ 


8) 
আজন্ম ব্যবসার়িনা ক্রতুশতৈরা রাধ্য পুষায়ুধং 
শার্দুলবিক্রীড়িত কেনাকারি পুর তনুদরি তম্ুত্যাগঃ গ্রয়াগন্রমে১। 
যস্যার্থে সখি লোলনেত্রনলিনীনালায়মানম্থল- 
দ্বাষ্পান্তঃপতনাস্তরালবলিতগ্রীবং পথঃ পশ্যসি ॥ 
স. ক. ২1৫৮৪ 


Eee) 
ত আৱরৰ্ধ৷১ মকরধৰজস; ধনুষে তস্যাত্তসথ্বেধসা 
শাদুৰ্লিবিক্ৰীড়িত তদিশ্লেববিশেষদূর্বলতয়া জাতা ন তাবদ্ধ্থঃ। 
তত্সংগ্রত্যপি রে প্ৰসীদ কিমপি প্ৰেমামৃতস্যন্দিনীং 
দৃষ্টিং নাথ বিধেহি সা রতিপতেঃ শিঞ্জাপি সংজায়তাম্‌ ৷৷ 
স. ক. ২1৩৪২ 


€৪) 
কুতশীকরবৃষ্টিকেশরৈ- 
সুন্দরী রশক্ৎস্কন্ধমবন্ধুরং ধুবন্‌। 


২। (১) ক্ৰমে। 
৩। (১) আবদ্ধ।। 
২৯ 


8৫০ 


শার্দুলবিক্রাড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অপিবচ্চরণাগ্রতাডিতং 
তুরগঃ পঙ্কিলমাপগাপয়ঃ || স. ক. ৫1২1২ 


(Le) 
ক্ষৌণীন্দ ত্যজতি ক্ষমাং ত্বয়ি রণে দোঃশীলিনোপ্যক্ষমাঃ 
প্রত্যধিঘথ কম্পমানতম্থযু তৃং চাঙ্ছ১কম্পাকুলঃ । 
ত্বং গৃহাসি ভুবঃ করং মুগদৃশামেতেপি চ স্বর্ভু বাং 
তেভ্যপ্তেভ্যধিকং মু কিং গুণিভিরপু[দ্গীয়তে যন্তবান্‌ ॥ 
স. ক. ৩।১৩।২ 


(৬) 

ছিন্ত,সে ব্রন্মশিরে! যদি প্রথয়সি প্রেতেযু সখ্যং যদি 

ক্ষীবঃ ত্রীড়সি মাতৃতির্যদি রতিং ধৎসে শ্মশানে যদি। 

সৃষ্ট সংহরপি প্রজা যদি তথাপ্যাধায় ভক্ত্যা মনঃ 

কং সেবে করবাণি কিং ত্রিজগতী শূন্য! ত্বমেবেশ্বরঃ ॥ . 
শা, প, ১১৬১ 
স. ক. ৪২২ 

(পোঠান্তর সহ উমাপতির নামাঙ্কিত) 


711. 
তস্যাত্বদেকমনসঃ স্মরবাণবর্ষৈঃ 
কা্যং বপুঃ শঠ বিভতি যথা যখৈব । 
স্তোকায়িতাশ্রয়তয়েব তথা তথৈব 
কান্তিৰ্ঘনীভবতি লেল১বিলোচনায়াঃ ৷৷ স. ক. ২।৩৪।৩ 


৫1 (১) দাত্ম (চাপি) ৷ 


৭। (১) দীৰ্ঘ । 


মন্দাক্ৰান্তা 


শাদু'্লবিক্ৰীড়িত 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত 


ধোয়ী ৪৫১ 


(৮) 
তাসাং পীনস্তনকলসয়োঃ স্থলমূক্তাভিরামা 
বেণীভূতাস্ত্রিবলিবিষমে তিৰ্ষগায়ামভাজঃ । 
বক্তে, কোলালকবিলুলিতাঃ কেতকক্ষোদলক্ষ্ীং 
প্রাপ্তাঃ ক্রীড়াবনবিহরণে বিন্দবঃ স্বেদবারাম্‌ ৷৷ 
স. ক. ২৷১০৭৷৫ 


0৯৫) 
দরপরিণতদুর্বাছূর্বলামঙ্গলেখাং 


গ্লপয়তি ন যদস্যাঃ শ্বাসজন্মা হুতাশঃ। 
স খলু স্থভগ মন্তে লোচনদন্দবারা- 
মবিরতপটুধারাবাহিনীনাং প্রভাবঃ ॥ 
স. ক. ২।৩০।৫ 


5787) 


ন ক্রীড়াগিরিকন্দরীবু রমতে নোপৈতি বাতায়নং 


দূরাদ্‌ দ্বেষ্টি গুৱুন্নিরস্যতি লতাগারে বিহারস্পৃহাম্‌।* 

আস্তে সুন্দর সা সখীপ্রিয়গিরামাশ্বাসনৈঃ কেবলং 

প্রত্যাশাং দধতী তয়া চ হৃদয়ং তেনাপি চ ত্বাং পুনঃ।। 
স. ক. ২৩৫৪ 


(১৯) 
নিদ্ৰাজিস্বমৃশঃ সখথীঘপি সবৈলক্ষ্যা নখাঙ্কবণ- 
ব্যাদষ্টাংশুকলেখয়া প্রতিপদং সীৎকারিবক্তেন্দবঃ| 
তৎসেবাসমুপাগতক্ষিতিভূজাং নির্যান্তি লীলাগৃহা- 
দেতাঃ প্রৌটরতিশ্রমপ্রশিথিলৈরক্গৈঃ কুরলীদৃশঃ ॥ 


স. ক. ৩৩৩৩ 


৪৫২ 


বসন্ততলিক 


বংশস্থবিল 


শিখরিণী 


অন্ধরা 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


15170 
পশ্চাত্ুরদ্বিতয়খণ্ডিতভূমিভাগ- 
মুধ্ৰী-কৃতাগ্ৰচরণদ্বয়যুগ্রদ্বেষম্‌। ' 
মুৰ্ঘাৰগাহনবিহস্তনিজাশ্ববার- 
ভারাজ্জনঃ পরিজহার খলং তুরঙ্গম্‌ ॥ , 
স. ক. ৫৷২৷১ 


(১৬) 
প্রয়াসি যৎকুগুলচক্রধারয়া 
বিপাটয়ন্তীৰ ঘনং নিশাতিমঃ। 
তদন্ত কর্ণায়তলৌচনোৎপলে 
ফলেগ্রহিং কস্য মনোরথন্রমঃ | স. ক. ২1৬৪৪ 


6১৪) 
প্রিয়ায়াঃ প্রত্যুবে গলিতকবরীবদ্ধনবিধা- 
বুদঞ্চদবোর্বলীদরচলিতচোলাঞ্চল১মুরঃ। 
ঘনাকৃতে পশ্যত্যথ ময়ি সমন্দাক্ষহসিতং 
নমন্ত্যাস্তজপং যদি লিখিতুমীশো মনসিজঃ || 
স. ক. ২১৩৭৩ 


6১) 
বিভ্রাণাস্তোয়নগ্নং বসনমরশনাদামনি শ্োণিভারে 
দূরাদন্টোন্যসা চিন্মিতচতুরসথীকামিতিবীক্ষ্যমাণাঃ | 
উত্তেরুত্তীরলেখাং বিপুলকমলিনী পত্রমীষদ্ধিলক্ষা- 
বক্ষোজাগ্রেযু কৃত! হরিণশিশুতূশো বীতচীনাংশুকেষু।| 
স. ক. ২১০৮৪ 


₹_১৪। (3) লোলাঞ্চল । 


ধোয়ী ৪৫৩ 


(157) 
যৎ পুষ্াসি পিকানকারণরিপুনধৰন্যবামক্ৰবাং 
শাদুৰ'্লবিক্ৰীড়িত যচ্চাচ্ছি্ব বলিং বিনুষ্পসি করাৎ সৰ্বং সহিষ্যে তব । 
* ' হুংহো মদ্বচনাদিতত্বয়ি গতে শাখাস্তরং বায়স 
ক্ষেমেস্াগ্ঘ সমাগমিষ্যতি স চেৎ কান্তশ্চিরং প্রোষিতঃ ॥ 


টড স. ক. ২৫৯৪ 
(5235) 
যত্ৰ তত্র রতিসজ্জবন্ধকী- 
রখোদ্ধতা গ্রীতয়ে মদনশাসনাদিব। 
নীলকাণ্ড১পটতামুপাযযৌ 
স্চিভেগ্ভনিবিড়ং নিশাতমঃ ৷ স. ক. ২।১৪৭৷৪ 
6৫১৮) 
রোমাবলী সত্রিবলীতরঙ্গ৯ 
উপজাতি নাভীহ্‌দন্তোপরি রাজতেহস্তাঃ । 
মুখেন্দুভীতস্তনচক্রবাক- 
বক্ত চ্যুতা শৈবলমঞ্জরীব ॥ স. ক. ২৭৭1২ 
(১৯) 
সংরুদ্ধাঃ>১ কথমপ্যমঙ্গলভয়াৎ পদ্মান্তরব্যাপিনে| 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত হপ্যুতানীকৃতলোচনং নিপুণয়| বাষ্পাস্তসাং বিন্দবঃ। 
ন্তন্তস্ত্যাঃ সহকারপল্লবমথ ব্যানময পত্যুঃ পুরো 
ধারাংবাহিভিরেব লোচনজলৈৰ্ধারাঘটঃ পূরিতঃ ॥ 
স- ক. ২৫১২ 
১৬। (১) ক্ষেপেণ। 
১৭। (১) কান্ত 
১৮। (৯ কুরঙ্গ (তুরঙ্গ)। 


১৯। 0) সংরক্ধাঃ। 
(২) যাত্ৰা । 


বঙ্গাল 


[ নাম হইতে ইহাকে বাঙ্গালী বলিয়| মনে হয়। এই প্রণঙ্গে উল্লেখ যোগ্য | 
এই যে, এককালে দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের একাংশের নাম ছিল বঙ্গাল । ] 
(*) । 
অনুষ্ঠপ. অক্গিভ্যাং কৃষ্ণসারাত্যামস্যাঃ কৰ্ণে] ন বাধিতৌ । 
শঙ্কে কনকতাড়ঙ্কপাশত্ৰাসবশাদিব ৷ স. ক. ২॥৭০৷৪ 


61৯7) 
আর্বা ঘনরসময়ী গভীর! বক্রিমস্থভগোপজীবিতা কবিভিঃ। 
অবগাঢা চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥ 
স. ক. ৫1৩১২ 


বল্লালজেন 
বিরম তিমির শাহসাদমুন্া- 
পুষ্পিভাগ্র! দিনমণিরস্তমুপাগতস্ত৯তঃ কিম্‌। 
কলয়সি ন পুরো! মহোঃমহোমি- 
প্লতবিয়দত্যদয়ত্যয়ং স্ুধাংশুঃ৩ ॥ 
স. ক. 81৬1৩, শা. প, ৭৬৩ 
হু. মু. ১৯৬ 


[ (১) যদি রবিরস্তমিতঃ স্বতঃ। (২) ময়|। (৩) ছ্যতিনিধিরভূযদয়ত্যয়ং 
শশাঙ্ক:। ] 


বাসুদেব সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য 
১১) 
অমরীমুখসীধুমাধুরীণাং J 
ওপচ্ছন্দদিক লহৰী কাচন চাতুরী কলানাম্‌। | 


পুম্পিতাগ্রা 


বাস্থুদেব সাৰ্ব্বভৌম ভট্টাচাৰ্য ৪৫৫ 


তরলীকুরুতে মনো মদীয়ং 
মুরলীনাদপরম্পরা মুরারেঃ ॥ 
পগ্যাবলী --১০০ | 


৷ ২1) 
ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চাম্থলেপনম্‌। 
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলীধূসরিতং বপুঃ ॥ 
পদ্থাবলী--১৩৩ 
Co) 
জ্ঞাতং-কাণতুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা 
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যলরণির্ধাগে বি১তীর্ণ। মতিঃ | 
বেদাস্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্করন্াধুরী- 
ধার! কাচন নন্দস্মুমূরলী মচ্চিন্রমাকর্ষতি ॥ 
পগ্ঠাবলী-_-৯৯। 


(১) 
ন বয়ং কৰয়ো ন তাকিক| 
ন চ বেদান্তনিতান্তপারগাঃ ৷ 
ন চ বাদিনিবারকাঃ পরং 
কপটাভীরকিশোরকিংকরাঃ ॥ 
পগ্ঠাবলী-_-৭২। 


(৬) 


পরিবদতু জনে! যথা তথায়ং১ 
নম্থ২ মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ ৷ 


৩। (১ চ। 


৫। (১) তথা বা। (২) বত। 


| 
অনুষ্ট প. 
শাদুৰ্বিক্ৰীড়িত 
নী 


8৫৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হরিরসমদিরামদাতিমত্াও 
ভুবি বিলুঠামো নটামো নিবিশীমঃ ॥৪ 
প্ভাবলী--5৩। 


৮5%) 
অনু ষ্টপ. ভবন্ত তানি১ জন্মানি যত্ৰ তে মুর্বলীকলঃ২ । 
কৰ্ণপেয়ত্বমায়াতি৩ কিং মে নিৰ্বাণবাৰ্তয়| ॥ 
পদ্থাবলী--৯০ ৷ 


61571 
লাবণ্যামৃতবন্তা মধুরিমলহরীপরীপাকঃ। 
উপগীতি কারুণ্যানাং হৃদয়ং১ কপটকিশোরঃ পরিস্ফ্রতু ॥ 
পগ্ভাবলী--৯৪। 


ভগবও ( =চৈতন্ত ) 

[ নিয্নলিখিত শ্লোকগুলি ‘চৈতন্তচরিতামৃতে’ ( অন্ত্য-২০) আছে। এই- 
গুলি চৈতন্যের রচিত বলিয়া কথিত এবং ‘শিক্ষাষ্টক’ নামে খ্যাত। শ্লোকগুলি 
প্রকৃতই চৈতন্যের রচিত কিম্ব৷ তাহার নামে প্রচলিতমাত্র, এই সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্য দ্ৰষ্টব্য Indian Historical Quarterly পত্রিকায় (১৯৩৪) 
ডঃ সুশীল দের প্রবন্ধ | ] 


(একু! 
: অয়ি নন্দতনৃজ'কিংকরং১ 
সুন্দরী পতিতং মাং বিষমেৎ ভবাদ্ুধৌ। 


€ | (৩) মত্তো! (৪) বিলুঠামি নটামি নিধিশামি (বিলুঠাম নটাম নিৰিশাম) । 
নির্ধিশামঃ স্থানে পর্যটামঃ পাঠও আছে। 

৬। (১) তত্ৰ। (২) রবাঃ। (৩) আয়ান্তি। 

৭। হৃদয়ে! 

১। (১) দেবহে। (২) বিষয়ে। 


 শাদুণলিবিক্রীড়িত 


ভগবৎ ৪৫৭ 


কৃপয়! তব পাদপঙ্কজ- 
স্থিতঙধূলীসদৃশং বিভাবয়৪ ॥ 
পন্তাবলী--৬১ ৷ 


১২) 
আগ্নিব্য বা পাদরতাং পিনষ্ট, মা- 
মদৰ্শনান্মৰ্মহতাং করোতু বা । 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো১ 
মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ| 
পদ্মাবলী--৩৩৭ । 


(৩) 
চেতোদৰ্পণমাৰ্জনং ভবম্‌হাদাবাগ্নিনিৰ্বাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্ত্রিকাবিতরণং বিদ্ধাবধুজীবনম্‌। 
আনন্দান্ুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা১স্বাদনং 
সৰ্বাত্মমপনং পরং বিজয়তে শ্রীক্ষ্ণসংকীর্তনম্‌ ॥ 
পদ্জাবলী__২২। 


(1579 
তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি১ সহিষ্ণুনাং। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 
পন্যাবলী --৩২ 
(51) 
ন ধনং ন জনং ন ছুন্দরীং 
কবিতাং ব| জগদীশ কাময়ে 


(৩) পাদপদ্ময়োরিহ পাদপন্থজশ্রিত॥ (৪) বিচিন্তয় । 
২। (১) নাগর (মাং সথে)। 

৩। (১)-প্রেমামৃত ৷ 

৪ | (১) তরোর্লিব। (২) তিতিক্ষুণ৷। 


বিয়োগিনী 


অনুষ্ট প্‌ 


বে 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাত্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 
পদ্তাবলী--৯৪। 


CB) 


নয়নং গলদন্ধু১ধাররা 
বদনং২ গদ্গদরুদ্ধয়! গিরা । 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা 
তৰ নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ 
পগ্ভাবলী--৯৩। 


(18) 


নাম্মামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি- 
সতত্রাপিতা নিয়মিতঃ১ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব ৰূপা ভগবন্মমাপিৎ 
ছর্বমীদৃশমিহাজনি নামুরাগঃ৩ || 
পদ্তাবলী--৩১ । 
[ এই শ্লোকটি ‘সুভাষিতাবলী’তে (৩৪৮১ সংখ্যক শ্লোক) 
মধুহ্দনের নামাঙ্কিত । ] 


৮) 


যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শৃন্তায়িতং জগত্যাপি১ গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ 
পদ্ধাবলী--ং২৪। 


EE 


৬। (১) অশ্ৰু । (২) বচনম্‌ ৷ 


* ৷ (১ ৰিরচিতঃ। (২) ভগবংস্তখাপি। (১) সুৰ্দৈৰমীমৃশনহে৷ জনিতান্ুরাগঃ । 
৮। (১) জগৎ সৰ্বম্‌। = 


ভষ্টশালীয়গীভান্বর 
[ ইহার সম্বন্ধে কিছুই ভানা যায় না ] 
16577 


একদ্বেযু রসালশাখিযু মনাগুলীলিতং কুড মলৈঃ 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত কর্ণাকণিকয়া মিথ: কথমনী খূৰণস্তি বিশ্বেধৰগাঃ। 


দ্বিত্রৈঃ কাপি কিল শ্ৰুতাশ্ৰুতমপি স্পষ্ঠান্পুষ্টারুতং 
বিঘঙ মুছ তি হুঃশহে! বিরহিণীগেহেষু হাহারবঃ ৷৷ 
স. ক. ২১৫১৪ 
48 
সোভাপং জরতীভিবম্কুটরসং বালাভিরুত্মীলিত- 
শার্দুলবিক্রীড়িত শ্বাসং বেশ্স্বাসিনীভিরধিকাকূতং তুজিব্যাজনৈঃ | 
প্রত্যগ্রপ্রকটারুতাতি কুলটাসার্থেন দৃষ্টং হরে- 

রব্যাদ্বো নবযৌবনোৎসবদশা নির্ব্যাভমুগ্ধং বপু ৷৷ 


স. ক. ১৫৪।১ 


মুকুন্দ ভট্টাচার্য 


[ 'চতন্চরিতামূতে' মুকুন্দদাস, মুকুন্দদত প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির উল্লেখ 
আছে। কিন্ত, মুকুন্দ ভট্টাচার্য নামটি পাওয়। যায় না। ] 


[6781 
উপগীতি ইদমুদিশ্য বয়স্যাঃ স্বসমীহিতদৈবতং নমত। 
যমুনৈব জান্ুদররী ভবতু নবা নাবিকো ১২স্বপরঃ ॥ 
পগ্ঠাবলী--২৭৬ 


মুকুন্দ ১। (১) নবনাবিকতৃৎ্পর: ন বা নাবিকস্তৃপরঃ। 


৪৬০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ঠা (65818. 
উপগীতি বনমালিনি পিতুরক্কে অয়তি বাল্যোচিতং চরিতম্‌ । 
নবনবগো|পবধুটীস্বিতপরিপাটী পরিক্ফ রতি ॥ 
পদ্ধাবলী--১৩৭ | 


6597) 
আৰ্য শুব্যতি মুখমূক্লযুগং১ পুষ্যতি জড়তাং প্রবেপতে হৃদয়ম্‌ । 
i স্বিত্ততিং কপোলপালী সখি বনমালী কিমালোকি ॥ 
পদ্থাবলী--১৬৯ । 


রঘুনাথ দাস 
(১1) 
গোপেশ্বরী ১বদনচুৎকৃতি২লোলনেত্ৰং 
বসন্ততিলক  জাম্য়েন ধরণীমত্থ সংচরন্তম্ও । 
কংচিঃন্নবন্মিতন্থধামধুরাধরাভং 
বালং তমালদলনীলমহং ভজামিও ॥ 
পদ্যাবলী--১৩১ । 


Gi) 
তল্লং কল্পয় দূতি পল্লবকুলৈরন্তর্ণতামণ্ডপে 
শাদুৰ্লীবিক্ৰীড়িত নির্বন্ধং মম পু্পমগ্নবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুগ্চপি। 
পত্ঠ ক্ৰীড়দমন্দমন্ধতমসং বৃন্দাটবীগহবরে১ 
ALCL মিলিতপ্রায়ং মনঃ শঙ্কতে ॥ 
পদন্থাবলী--২১২ । 


৩) (১) গাম ॥ (২) খিদ্ততি ৷ 

১। (১) গোষ্ঠেশ্বরী, বরজে্বরী, নন্দাঙ্গনা । (২) ফুতকৃতি। (৩) ধবলীম্‌ ) 
€) সংসরন্তম । (৫) কিংচিত। (৬) নীলরুচিং স্মরামি। 

রযুনাথ ২ ৷ (১) বৃন্দাটবীতস্তরে | 


রামচন্দ্র দাস ৪৬১ 


(৩) 
প্রথয়তি১ ন তথা মমাতিমুচ্চৈঃ 
পুম্পিতাগ্র! সহচরি বল্লবচন্দ্ৰবিপ্ৰয়োগঃ | 
কটুভিরস্ুরমণ্ডলৈঃ পরীতে 
দঙ্কজপতের্নগরে যথাস্তং বাসঃ ॥ 
পদ্তাবলী--৩৩১ । 


রামচন্দ্র দাস 


₹[ পিগ্ভাবলী'র কোন কোন পুথিতে রামচন্দ্র সেনের নাম দেখা যায়। ‘চৈতন্ত- 
চরিতামৃতে’ আদি ১১৫১) কৃষ্ণদাস একজন রামসেনের উল্লেখ করিয়াছেন] ] 


€ ৮) 
অদোষাদ্‌ দোষাদ্বা ত্যজতি বিপিনে তাং যদি ভবা- 
শিখরিণী নভন্্রং ভদ্রং১ বা ব্রিভুবনৎপতে ত্বাং বদতু কঃ। 
ইদং তু ক্ুরং মে স্মরতি হৃদয়ং যং৩কিল তয়! 
ত্বদৰ্থং কান্তারে কুলতিলক নাত্মাপি গণিতঃ॥ 
পদ্তাবলী--২৯৭। 


(২) 
কল্যাণং কথয়ামি১ কিং সহচরি স্বৈরেষু শশ্বৎ পুরা 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত বস্তা নাম সমীরিতং মুররিপোঃ প্রাণেশ্বরীতি ত্বয়া। 
সাহং প্রেমভিদাতয়াৎ প্রিয়তম দৃষ্টাপি দূতং প্রভোঃ 
সংদিষ্টান্সি ন বেতি সংশয়ব্তী পুচ্ছামি 'নো৷ কিংচন ॥ 
পগ্ভাবলী--৩৪৮। 


৩। (১) ব্যথয়তি। (২) যদন্ত। 
১1 (১) নমন্দং মনাং । (২) ব্ৰজকুল । (৩) স্কুরতি। 
২। (১) প্রথয়ামি । 


৪৬২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(5791 
প্রাণাস্তং জগতাং হরেরপি পুরা সংকেতবেগুন্বনা- 
ার্দুলবিক্রীড়িত নাদায় ব্ৰজস্থক্ৰুবামিহ তবান্‌ মার্গোপদেশে গরু: | 
হং হো মাথুরনিফটানিল সখে সংগ্রত্যপি শ্রীপতে- 
রম্পর্শপবিভ্রশীতলতম্ুন্ত্রাতা ত্বমেকোহপলি১ নঃ ॥ 
পদ্ভাবলী--৩৫২। 


: রূপগোস্বামী 
[ রূপগোস্বামীর ‘পন্তাবলী’তে “দমাহতুঁ এই নামাঙ্কিত কতক শ্লোক 
আছে | এই সমাহ্ত! রূপগোন্বামী স্বয়ং। ] 


61৯) 
অক্রান্তদ্যুতিভির্বন্তকুম্থমৈরুভংসয়ন্‌ কুস্তলা- 
শাৰদ 'লবিক্রীড়িত নন্তঃ খেলতি খঞ্জরীটনয়নে কুঞ্জেযু কঞ্জেক্ষণঃ । 
অস্মান্মন্দিরকৰ্মতস্তব করে নান্যাপি বিশ্রাম্যতঃ 
কিং ভ্ৰমে| রসিকাগ্রণীরসি ঘটী নেয়ং বিলমবক্ষমা ॥ 
পল্ঠাৰলী--২০৯। 
(7) 
আর্ধা অঞ্কগপঙ্কজনাভাং নব্যঘনাভাং,বিচিত্ররুচিসিচয়াম্‌। 
বিরচিতজগণ্প্রমোদাং যুহুর্যশোদাং নমন্তামি ॥ 
২ পন্তাবলী--১২৮ । 
(৩) 
অধুনা দধিমন্থনান্থবন্ধং 
ওঁপচ্ছন্দলিক  কুরুষে কিং গুরুবিভ্রমালসাঙ্গি। 


রামচন্দ্র ৩। (১) ত্বমেবাদি। 


রূপগোস্বামী ৪৬৩ 
কলসম্ভনি লালসীতি কুঞ্জ 
মুরলীকোমলকাকলী মুরারেঃ ॥ 
পগ্ভাবলী ২০৩। 


(817) 
এবোত্ত ৃতরঙ্গলজ্বিততটোৎসঙ্গা পতঙ্গাত্মজা 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত পূর্ণেরং তরিরস্ুভির্ন হি হরেঃ শঙ্কা কলঙ্কাদপি । 
কাঠিন্তং ভজ না হুন্দরি বয়ং রাধে প্রসাদেন তে 
জীবামঃ ক্ষ, টমাতরীকুরু গিরিদ্রোণীবিনোদোৎসবম্‌ ॥ ' 
পগ্ভাবলী--২৭৯। 
(4১ 
কথং বীথীমন্মান্ুপদিশসি ধর্মপ্রণয়িনীং 
শিখরিণী প্রসীদ স্থাং শিষ্যামতিখলমুখীং শাধি মুরলীম্‌। 
হুরস্তী মর্ধাদাং শিব শিব পরে পুংসি হৃদয়ং 
নয়ন্তী ধৃষ্টেয়ং১ যদুবর যথা নাহবয়তি নঃ ॥ 
পদ্যাবলী-২৯২। 


(৬) 
কারয় নাম্ব১ বিলম্বং মুঞ্চ করং মে হরিং যামি। 
আৰ্য! ন সহে স্থাতুং যদসৌ গৰ্জতি মুরললীপ্রগল্ভছূতীব ॥ 
পদ্যাবলী--২৮৮। 


(7875) 
ক্ষীরে শ্যামলয়াপিতে কমলয়া বিশ্রাণিতে ফাণিতে 
শার্দুলবিক্রীড়িত দত্তে লঙ্ডনি ভত্ৰয়| মধুরসে সোযাভয়া লম্ভিতে১। 


৫। (১) নয়ন্তীং দৃষ্টোহয়ম্‌, নয়ন্তী হুষ্টেয়ম্‌ | 
৬। (১) নান্ত । 
৭। (১) লম্বিতে ৷ 


৪৬৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তুষ্টিধী তবতস্ততঃ শতগুণাংহ রাধানিদেশান্য়া 
ন্যস্তেংস্মিন্‌ পুরতত্বমর্পর হরে রম্যোপহারেও রতিম্‌ ॥ 
পদ্যাবলী--১১৮ ৷ 
YC) 
আৰ্য তরলে১ ন কুরু বিলম্বং কুম্ভং সম্ভ.ত্য মন্দিরং যাহি। 
যাবন্ন মোহনমন্ত্ৰং শংসতি কংসদ্বিষো বংশী ।। 
পদ্যাবলী--৩০৭ । 


(৪) 
উপগীতি ত্বমসি১ বিশুদ্ধা সরলে মুরলীবক্ত স্ররিধা বক্রঃ 
ভঙ্গ য়া খলু স্ুলভং তছুরঃ সখি বৈজয়ন্ত্যেব ॥ 
পদ্যাবলী--২৩৬ । 
(১7৭) 
৷ হুরায়োহে লক্ষ্মীবতি ভগবতীনামপি পদং 
শিখরিণী দধান| ধন্মিল্লে নটতি কঠিনে যোপনিষদাম্‌। 
করুতি১র্বংশীজন্মা ধৃতমধুরিম| সা মধুরিপো- 
রকম্মাদস্মীকং শ্ৰুতিশিখরমারোক্ষ্যতিং কদা ॥ 
পদ্যাবলী--১০৬। 
(১১) 
দুষ্ট; কোহপি করোতি বঃ পরিভবং শঙ্কে মুহুর্গোকুলে 
শার্দুলবিক্রীড়িভ ধাবন্তাঃ স্বলদস্বরং নিশি বনে ঘূরং যদত্যাগতাঃ১। 


(২) শতগুণং। (৩) বন্তোপহারে | 

৮। (১) তরুণি। 

৯) (১) ত্মপি | 

১০ (১ নুতি, রতি। (২) আরোহতি ॥ 
১১ ৷ (১) মদভ্যাগতা, যদদ্যাগতাঃ ৷ 


মন্দা ক্রান্ত। 


বসন্ততিলক i 


A 


শিখরিণী 


শিখিনী এ 


আঃ কা নর 
দোর্দগডে নাতি দ্ীব্যত পতিক্রোড়ে কুরঙ্গীদৃশঃ ॥] 
. পদ্যাবলী_-২০৯। 
(১) 
ধুতোতাপে বহতি গহনে ধৰ্মপূরে ব্রজন্তিঃ 
কাবন্তুণণ বলতি১ হৃদয়ে দুৰ্ঘদেয়ং সতীনাম্‌। 
সীমস্তিন্তঃ স্পৃহয়ত গৃহান্‌ মাং বিরুদ্ধং কুরুধ্ৰং 
নায়ং দৃষ্টৌ৩ মম বিঘটতে হস্ত পুণ্যন্ত পদ্থাঃ ॥ 
পদ্যাবলী--২৯৯১। 
(১৩17) 


__ নাপেক্ষতে স্তুতিকথাং ন শৃণোতি কাকুং 


শম্বতকৃতঃ ন মন্থতে প্রণিপাতজাতম্‌। 

হা কিং বিধেয়মধুন| সখি নন্দহমু- 

মৰ্ধ্যেতরঙ্গিণি ‘তর্ং তরলো ধুনোতি ॥ 
পৃদ্যাবলী-- ২৭৮ । 


(১৪) 
পদগ্ঠাসান্‌ দ্বারাঞ্লতুবি বিধায় ত্রিচতুরান্‌>. 
সমস্তাদালোলং নয়নযুগলং দিক্ষু বিকিরন্‌। 
স্মিতং বিল্রদ্‌ ব্যক্তং২ দধিহরণলীলাতচটুলধীঃ 


. সশঙ্কং গোপীনাং মধুরিপুরগারং প্রবিশতি৪ ॥ = 


চি: 2 পত্যাবলী ১৪৪ | 
5 


(১৪) ৰ 
প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-- 
- স্তথাহং স রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমহুখম্‌। 


৯২1 (১) চলতি। (২) যা। (৩) দৃষ্টো, তুষ্টো। টি 
১৪। (১) বিধাযেইচডুৰাৰ (২) বন্ধ-ম্‌। (৩) নানা । (8) সদনমবিশলন্দতনয়ঃ॥ 


৩৩ টি 


শীদুলিবিক্রীড়িত 


পুম্পিভা্া 


সংঞ্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে 
মনে! মে কালিনীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ 
পদ্মাবলী--৩৮৩ | 
(১) 
বন্ধ,কারুণবসনং সুন্দরকুচং মুকুনাহৃত১নযনম্‌। * 
নন্দং তুন্দিলবপুযং২ চন্দনগৌৱরত্বিবং বন্দে ॥ 
পদ্তাবলী--১২৭ । 


(6:54 
বল্প্ত্যা বনমালয়! তব হৃতং বক্ষোজয়োশ্চন্দনং১ 
গণ্ডস্থা৷ মকরীঘট! চ মকরান্দোলেন২বিধ্বংসিতা।। 
ক্লান্তা শ্বৈরতরঙ্গকেলিভিরিয়ং তন্বী চ ধুতে ৪ত্ছঃ 
সত্যং জল্পসি ভাঙ্গজামতি রসে মগ্রাস্ হৰ্বাদভূঃ ॥ 
পছ্য।বলী--৩১০ । 


€১৬৮) 
বিবৃতবিবিধবাধে ভ্রাস্তিবেগাদগাধে 
বলবি ভবপুরে মঙ্জতো! মে বিদুরে | 


অশরণগণবন্ধো! হা! কুপাকৌমুদীন্দো 


সক্ৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্‌ ॥ 
পগ্ভাবলী--৬১। 
(১৯) 
বিতরতি মুরমর্দনঃ গ্রভুস্তে 
ন ছি ভজ্মানজনায় যং কদাপি | 


১৬। (১) কৃতা (২) পুৰ্ল্ম্‌ 1; 
*| (১) কুদছ্ুমম্‌। (২) মকরাক্ষালন। (৩ জান্তা কান্থা। (৪) বধুনাং । 


স্বাগতা 


আৰা 


বসন্ততিলক 


ৰুথোদ্ধতা = হ 


রূপগোস্বামী ৪৬৭ 


বিতরসি বত ভক্তিযোগমেতং 
তৰ মথুরে৯ মহিমা গিরামভূমিঃ ৷৷ 
! পদ্থাবলী--১২৩। 


( ২০%.) 
মানবন্ধমভিতঃ শ্লথয়ন্তা 
গৌরবং ন খলু হারয় গৌরি । 
আর্জবং ন ভজতে দগ্গজারি- 
বঞ্চকে সরলতা ন হি সাধবী ॥ 
পদ্থাবলী--২৩০ | 


(২১.) 
সখি পুলকিনী সকম্পা বহিঃস্থলীত১স্বমালয়ং প্রাপ্ত । 
বিক্ষোভিতাগি নূনং কুষ্ণতুজঙ্গেন কল্যাণি ॥ 
পদ্মাবলী--২০৮ । 


0 ৰ 
সখ্যে| যযুগুহমহং কলসীং বহন্তী 
পূৰ্ণামতীব মহতী ১মছলছিতাস্মি | 
একাকিনীং স্পৃশসি মাং যদি নন্দস্থনোং 
মোক্ষ্যামি জীবনমিদং সহসা পুর্ন্তে | 
পদ্যাবলী--৩০৯ । 


(২৩) 
সাচিকন্ধরমমুং কিমীক্ষসে 
যাতু যাতু সখি পুতনার্নঃ। 


১৯। (১) মধুৱে ৷ 


২১ ৷ (১) শ্বলিত। 


২২। (১) বৃহতীম্‌। 


বসম্ততিলক 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বামরীতিচতুরাং হি পামরীং 
সেবতাং পরমদেবতামিব ॥ 
পদ্যাবলী--২২৫ । 


(২৪) 
সুতগ মম প্রিয়সধ্যাঃ কিমিব১ সশঙ্কং মুহধিলোকরপি । 
যামুনপৰনবিকীৰ্ণপ্ৰিয়করজঃপিঞ্জরং পৃ্ঠম্‌ | 
পদ্যাবলী--৩১১ । 


লক্ষ্মণসেন 


(৬8১৫1 
অলসমুকুলিতাক্ষং বক্ত,মালোক্য তণ্যা 
ময়ি বিলুলিতচিত্তে মুকভাবং প্রপন্নে। 
অবণকুবলয়াস্তশ্চারিণা৷ ষট্‌পদেন 
ক্ষণমন্ুগতনাদং গীতমন্তঃ স্মরামি ॥ সক" ২৯১৮৯ 
(টী, 
অবিরতমধুপানাগার১মিন্দিন্দিরাপা- 
মভিসরণনিকুঞ্জং রাজহংশীকুলস্ত । 


_ গ্রবিততবহুশালং সদ্ম পন্মালয়ায়া 


বিতরিত রতিমক্ষোরেষ লীলাতড়াগঃ ৷ স. ক. ৫1১২৯ 
6৩৮) 
একপ্রিয়াচরণপন্মপরীট্টিজাত- 
ক্লেশস্ত মে হৃদয়মুত্তরলীচকার । 
উদ্ভিন্ননিৰ্ভরমনোভবভাবযুগ্ধ- 
নানাঙ্গনাবদনচন্দ্রমপাং দিদৃক্ষা | স. ক. হ।৮২।৩ 


২৪) (১) কিমিহ । 


২। (১) পাতাগার। 


বস্‌ন্ততিলক 


শাদূৰ্লবিক্ৰীড়ত 


শা দুৰ্লবিক্ৰীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িভ 


লক্ষমণসেন হস 


€ 78.) 
এতে পুরঃ স্ুরভিকোমলহোমধুম- 
লেখানিপীতনবপল্লবশোণিমানঃ। 
পুণ্যাশ্রমাঃ শ্রুতিসমীহিতসামগীতি- 
সাকুতনিশ্চলকুরঙ্ককুলাঃ স্ফ্‌্রন্তি।। স. ক. ৫1৬৬|৪ 

0৫) 
কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়! সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে১ 
গোপীকুস্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়! গৃহাতাম্‌। 
ইথং ছুগ্ধযুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্ৰপানম্ৰয়ো 
রাধামাধবয়োর্জযস্তি বলিতন্মেরালসা! দৃষ্টয়: ৷৷ 

স. ক. ৯৫৫২ 


পদ্যাবলী--২০২ । 


(৮৪ 
কোপাৎ কিংচিছুপানতোপি রভসাদাকৃম্থা কেশেঘলং = 
নীত্ব! মোহনমন্দিরং দয়িতয়া হারেণ বন্ধা দৃঢ়ম্‌। 
ভূয়ে৷ যাস্তসি তদ্গৃহানিতি মুহুঃ কণ্ঠাধরুদ্বাক্ষরং 
জরন্তয শৰ বণোৎপলেন স্ুৰ্বতী কশ্চি্রহস্তাড্যতে ॥ 
; স. ক. ২৮২৪ 


(5589 
তাপো নাপগতস্ত্যাপি ন কণা ধৌত। ন ধুলী তনে। 
্নস্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা। 
দুরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী 
প্রারন্ধো যধুপৈরকারণময়ো ঝংকারকোলাহলঃ ॥ 
ৰ শা. প. ৯২৩ 


€। (১) কুঞ্রোৰরে । 


_ ৪৭০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান চিন 
(৮) 
তির্কদ্ধরমংসদেশমিলিতশ্রোব্রাবতংসং স্ফুর- 
শাদু'লবিক্রীড়িত ঘ্ৰ্হোত্তংসিতকেশপাশমনৃজুভ্ৰবল্লরী বিল্মম্‌ । 
গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকৃতরাধানন- : 
স্তম্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষে| বিষ্ণোমুৰখং পাতু বঃ॥ 
স. ক. ৯৫৭২ 
পদ্যাবলী--২৬০ 
(৯) 

এ স্তম্তং ন স্তনমণ্ডলে নখপদং কষ্ঠান্ন বিশ্লেবিতা - 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত মুক্তাহারনতা কপোলফলকে লুপ্যা১ ন পত্রাবলী 
788 মুগ্ধে যদ্ধপি তেন ন দশনৈিরোগ্ত বিদ্বাধর- 

স্তদ্বৈলক্ষ্যবিজ,ভিতৈরিহ তথাপুারীয়তে দুৰ্ণয়ঃ ॥ 


স. ক. ।১৬।২ 


[9৮১২ 
" মুধ্ত্যাভরণানি দীপ্রযুখরাণুযত্তংসমিন্দীবরৈঃ 
শাদু'লবিক্রাড়িত কুবাণা দধতী মৃহরঘুগমদক্ষোদান্ুলিপ্ং বপুঃ । 
কালিন্দীজলবেণিনীলমন্থণং চীনাং গকং বিভ্রতী 
মুগ্ধে ত্বং প্রকটীকরোষ/বিনয়ারপ্তং বৃথা নিহ্ৃবঃ ॥ 
স. ক. ২৬১৫ 


€ ১৯) ৰ 
ব্যাধুতং পবনেন পঞ্লরমিদং তন্তাঃ ক্ৰুধ| নাধরঃ 
শার্দুলবিক্রীড়িভ অংননস্তে কুমুমান্তমূনি ন পু্াষপাস্তগাং বিপ্ৰ যঃ:১ । 


৮1 (9 উৱছিত । | 
*> । (১) স্বস্ধ৷ ৷ 
১১ । (১) বিন্দৰঃ ৷ 


শিখরিণী 


শাদু'লবিক্রীড়িত 


উপগীতি 


১১। (২) বিকৃষ্ঠং 


চু শরণ ৪৭১ 
এবাং বাংকৃতিরাকুল| মধুলিহামাতে ন মন্থাধ্বনি- 


ধিক্‌ কষ্টং২ দ্ৰুমসংগতা মৃদুর্লিয়ং বল্লী ন মে বল্লভা || 
স. ক. ২৯০৫৩ 


68715) 
সদা চাটুঞ্জযন্মততমুপহারাৰ্পিতমন| 
মুখং পশ্যন্নিত্যং সততমবিভিন্নাঞ্জলিপুটঃ | 


অনিচ্ছন্িচ্ছন্‌ বা ক্ষণমপি ন পাৰ্শ্বং তাজতি যঃ 


সঃ কিং কামী স্ত্রীণাময়মশরণো ভৃত্যপুরুষ£ || . 
লস. ক. ২৮৭১ 


শরণ ঠা 
(শরণদেব, চিরস্তনশরণ ) 
“১১ 
অস্থ্ঠপ্রিমযান্ত্রাঙ্গুপিরসৌ পাদাধ নীরদ্ধভূ- 
রার্্ীকুতা১ পয়োধরাঞ্চলমলং সন্তঃ২ পয়োবিন্দুতিঃ 
স্চগজাচ্দ্বযমধ্যযপ্্িতথটাবজ্ঞস্তরালগ্থল- 
দ্বারাধবানমনে|হরং সখি পয়ে গাং দোস্ধি দামোদরঃ ॥ 
পঞ্ঠ|বলী--২৬২ 


(২) 
অনমঞ্জসমযমঞ্জসমসমঞ্জসমেতদাপতিতম্। 
১0৮1৮ হরি হরি হরিরীক্ষিতঃ কুতুকাৎ ॥ 

পদ্ঠাবলী--১৬৮ 


১। (১ গ্জাৰুত্য। (২) দ্বিত্ৰৈঃ ৷ 


৪৭২ 


শাদুৰ্লবিক্ৰাড়িত 


শিখরিণী 


অগ্ধর! 


শাদুলবিক্ৰাড়িত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(8, 
আরাধ্যঃ পতিরেব তস্তা চ পদদ্বন্ামুবৃত্তিব'তং 
কেনৈতাঃ সখি শিক্ষিতাসি বিপথগ্রস্থানছূর্বাসনাঃ। 
কিং রূপেণ ন যত্ৰ মজ্জতি মনো যুনাং কিমাচার্যকৈ- 
গঢ়ানঙ্গরহস্যযুক্তিযু ফলং যেষাং ন দীর্ঘং যশঃ |. 


স. ক. ২।১৩।৩ 
(787) 
ইয়ং সা কাণিন্দীকুব্লয়দলঙ্িগ্বমধুর। 
মদান্ধব্যাকূজস্তরণজলবহ্কুপ্ৰণয়িনী । 
পুরা যস্তাত্তীরে সরভসসত্ফ্ণং মুরভিদো 
গতাঃ প্রায়ো গোপীনিধুবনবিনোদেন দিবসাঃ ॥ 
স. ক. ৫1১১৪ 
Ce) 


উন্মীলঘোবনাসি প্রিয়সখি বিষমাঃ শ্রেণয়ে! নাগরাণাং 
তম্মাৎ কোপি ত্বয়াগ্য এভৃতি ন সহসা সংমুখং বীক্ষণীয়ঃ| 
যাবচ্ন্তরার্কমেকঃ পতিরতিশয়িতশ্রদ্ধয়া৷ সেবিতব্যঃ 
কর্তব্যা রূপরক্ষা বচসি চ হৃদয়ং দেয়মন্মদ্িধানাম্‌॥ 

লস. ক. ২১৩২ 


0৬) 
একেনৈব চিরায় কৃষ্ণ ভৰত| গোবর্ধনোয়ং ধৃতঃ 
শ্রান্তোংসি ক্ষণমাসূস্ব৯ সাংপ্রতমমী সৰ্বে বয়ং দধ্বহে। 
ইত্যুল্লাসিতদোফি গোপনিবহে কিংচিডুজাকুঞ্চন- 
হঞ্চচ্ছৈলভর।্দিতে বিরুবতিৎ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ | 
পদ্থাবলী--২৬৫ 


৬} (১) ক্ষণম|শু। (২) বিরমতি । 


অদ্ধরা 


শরণ এ ৪৭৩ 


(ই 
এতাশ্চন্্রোদয়েন্সিল্লবিরলমুষলোৎক্ষেপদোলায়মান- 
ি্স্ামাগ্রপীনম্তনকলসনমকণঠনালা গ্ররম্যাঃ । 


...  উদ্বেল্দাহুবলীপ্রচলিতবলয়শ্ৰেণয়ঃ পামরাণাং 


শাদূলবিক্ৰীড়িত 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত 


গেহিস্তে| দীর্ঘগীতিধ্বনিজনিতন্তথাত্তগলান্‌ কওয়ণ্ডি ॥ 
লস. ক. ৫১৩ 


(৮১) 


এতাস্তা দিবসান্তভাস্করদূশো ধাবস্তি পৌরাঙ্গনাঃ? 
স্কন্ধপস্থলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরাঃ । 
প্রাতর্ধাত্ববাবলাগমভিয়া প্রোৎপ্‌.ত্য বৰ্্ম চ্ছিদো 
হটক্ৰয্য২পদাৰ্থমূল্যকলনব্যগ্ৰান্গুলি গ্ৰন্থয়ঃ ॥ 
স. ক. ৫১৫ 


88) 
কামং কাময়তে ন কেলিনলিনীং নামোদতে১ কৌমুদী- 
নিস্তন্দৈৰ্ন সমীহতে মুগদৃশামালাপলীলামপি । 
সীদনেষ নিশান দুঃসহওতদ্ুৰ্ভোগাভিলাষালসৈ- 
র্গৈস্তাম্যতি চেতসি ব্রজবধূমাধায়৪ মুগ্ধে হরিঃ | 


স. ক. ১৬১৩ 
পদ্যাবলী--৩৭০ 
UAE) 
কালিন্দীমঙ্ছকুলকোমলরয়ামিন্দীবরশ্ামলাঃ 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত শৈলোপান্ততুবঃ কদম্বকুজ্ুমৈরামোদিনঃ কন্দরান্‌১। 


৮ । (১) গৌরাঙ্গনাঃ। (২) ত্রীত। 
৯ (১) নলিনীমা (রা) মোদতে । (২) কৌমুদীম্‌। (৩) নিঃসহ | (৪) আনায় । 
১*। (১) আমোদিতাঃ কন্দরাঃ। 


৪৭৪ 


শাদু'লিবিক্রীড়িত 


 শার্দুলবিক্রীড়িত 


শাবুলবিক্রীড়িত 


জন্ধরা 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রাধাং চ গ্রথমাভিসারমধুরাং জাতাঙ্ণতাপঃ স্বর- 
য়স্ত দ্বারব্তীপতিস্তিভুবনামোদায় দামোদরঃ | 
স. ক. ১৬১২ 
পদ্ভাবলী--৩৬৯ 
€ ১৯) 
ত্বন্নেত্রেপি তবাননেপি ভবতঃ পাণাবপি ত্বৎপদে- 
প্যস্তি ম্মেরসরোজসৌদ্ৃদনমার্টৈব পদ্মালয়৷ | 
যন্নীতা নিজভাবমধিভিরসৌ ত্বদ্দৃষ্টিপাতৈস্বদা- 
দেশান্তৎকরবিভ্রমৈরপি ভবতৎপাদপ্ৰসাদাদপি ৷৷ 
লস. ক. ৩)১৬৷৫ 


১) 
দৃষ্টা তোয়ভরাবনঅ্রনিবিডপ্রারপ্তমস্তোধরং 
তৃষ্চাতঃ কিল রৌতি যাবদসকৃভ্তোয়াশয়| চাতকঃ । 
তাবচ্চঞ্চলচঞ্চ কোটরকুটাকোষ্ঠে লুঠন্তঃ ক্ফ্টং 
দৃণস্তে করকোৎকরাঃ কিমপরং কোপ্যেষ বামে] বিধিঃ|| 
স. ক. 8|৬৪|১ 


(১৩) 
নিপন্নাঃ কতি নাম নামরপুরোপাস্তেষু ভূমীরুহঃ 
শ্রাণ্যস্তএ্র স এব কল্পবিটপী যত্ৰাগতেমী গুণাঃ। 
সংকল্পাঃ ফলদোহদানি ফলিতং রত্বানি বৃত্তি্জগৎ- 
ক্েশচ্ছেদনিদানমুক্রতিরগু্জ্যা যশে| হুৰ্জয়ম্‌।| 
গ. ক. 81৫০৪ 


(১৪১ 


লেপথ্যং ভূতভতু স্িদশপরিষদাং জীবনং যামিনীনা- 
মুওংসঃ পাংজ্লা নাং কুলবিপুরমূতআোতলামাদিশৈলঃ। 


শরণ 8৭৫ 
আতঙ্ক: পঙ্কজানাং জয়তি রতিকলাকেতনং মীনকেতোঃ 


গিন্ধন,[মেকবন্ধুঃ কুমুদসমুদয়ানন্দকন্দোয়মিল্দুঃ | 
ৰ ৰ স. ক. ১৮৭৷১ 
0৯৫) 


পৰ্যস্তম্ভনবৰ্ম ৯কীর্ণকবনীভারং সমুন্য,লিত- 
শাদুৰ'লবিক্ৰীড়িত ভশুগাম স্বয়মন্তাদেব তদুপক্রান্তং ময়! সাহসম্‌। 
সংপন্নাঃ সখি তস) কেলিবিধক়ঃ প্রাজ্যাঃ২ পরং দুর্বহ- 
শ্রোনীভারতরান্মনীষিতসহজাংশোপি নাসাদিতঃ ৷৷ 
স. ক. ২|১৩৫৷২ 


€ ১৬) 
এ পীযূষং বিষমপ্যহুত জলধিঃ কান্তেঃ কলক্কন্ত চ 
শাদুলবিক্রীড়িত স্থানং শীতরুচিঃ স্বতাবকঠিনো দাতা চ কল্পক্রমঃ। 
"ভক্ষীণপ্রণয়াযৃতন্ত কলুষৈরস্পৃষ্টযূতে রসং- 
কষিপ্তত্যাগরসোদয়ন্ত ভবতঃ সাম/ং সমভ্যেতু কঃ | . 
স. ক. ৩২৫ 


সিল), 
প্ৰীতত্বং বেদবাদৈর্মম তু নিরবধির্নাথ নিৰ্বেদবাদঃ 
অঞ্ধর| সাকুতত্বং কলাম্থ প্রতিদিনবিকল| বৃত্তিরেক! মমৈব। 
সাধ্যন্তং ভাবগুদ্ধয| মম তু বিজয়তে কোপ্যভাবস্তদিখং 
লীলারামে। গুণানাং মম বিগুণনিধেঃ১ কৈরুপায়ৈরুপান্তঃ ॥ 
স. ক. ৩1১৪৫ 


6১৮) 
বাশপৈনিশ্পতয়ালুভিঃ কলুষিত! গণস্থলী চিত্তয়| 
শাদূৰ্লবিক্ৰীড়িত চেতঃ কাতরিতং তরঙ্গিতমুরঃ শ্বাসোধিতিঃ পীবরৈঃ। 


36 (১) কৰ্ম | (২) প্রাচ্যাঃ। 


১৭। (১) বিধেঃ। 


৪৭৬ 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ইখং ত্বদ্বিরহে তদীয়১বিপদং দেবী ত্রিয়ামৈব বা 
তন্পং বা পরিতাপখিননমথবা জানাতি পুষ্পায়ুধঃ ॥ 
,* স্‌.ক, ২।৩৬।৪ 


6১৯) 
ভ্রমতি গিরিরাট পৃষ্ঠে গৰ্জত্যুপঞ্তি সাগরে! 
দহতি বিততজালাজালো জগপ্ডি বিষানলঃ১। 
স তু বিনিহিতগ্রীবাকাওঃ কটাহপুটাস্তরে 
স্বপিতি ভগবান্‌ কুর্মো নিদ্রাভরালসলোচনঃ ৷৷ 
: স. ক. ৪।১৷২ 


(857 


জঙ্ষেপাদেগীড়লদ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্ৰাৎকলিঙ্গাং- 
স্চেতশ্চেদিক্ষিতীন্দোস্তপতি বিতপতে স্র্যবন্ছুর্জনেযু। 


: স্বেচ্ছান্য়েচ্ছান্থিনাশং নয়তি বিনয়তে কাম্রূপাভিমানং 


কাশীততু প্রকাশং৯ হরতি বিহরতে মূর্দি যো মাগধন্ত ॥ 
স. ক. ৩১৫৪ 


(485) 
মুরারিং পত্স্ত্যাঃ সখি সকলমঙ্গ ন৯ নয়নং 
কৃতং যচ্ছ.এন্তয| হরিগুণগণং শ্রোত্রনিচিতম্‌ । 
সমং তেনালাপং সপদি রচয়ন্ত্যা মুখময়ং 
বিধাতুৰ্নৈবায়ং ঘটনপরিপাটামধুরিম। ॥ 
পদ)াবলী-_২৩৫ 


১৮। 0) ধদীয় । 
১৯ । (১) বিষানণ৷ 
২*। (১) বিকাশং 
২১। (১) তু। 


শরণ ৪৭৭ 


6২৫) 


রজ্জক্ষেপরয়োনমদ্তুজলতাব্যক্তৈকপার্খস্তনী 
শার্দুলবিক্রীড়িত সুত্রচ্ছেদবিলোলশঙ্খবলয়স্রেণীঝণৎকারিণী। 

তিৰ্ষশ্বিস্তৃতপীবব্োকষুগল| পৃষ্ঠানতিব্যাকৃতা- 

ভোগশ্ৰোণিক্লদন্ততি প্রতিমুহুঃ কুপাদপঃ পামরী ॥ 


স. ক. ৫১৪ 


549) 


বৃত্তে সাঙ্গ ৯বিবাহ্মঙ্গলবিধৌ লন্ধাপি দৈত্যদ্ৰহঃ 
শার্দুলবিক্রীড়িভ সৌহার্দে বিমনাঃ পুনাতু ভবততো লগ্ষ্মীঃ স্বরস্তী পিতুঃ। 
যামাশ্বাসয়তীব সোদরতয়া প্রত্যগ্ৰবিন্বগ্ৰহ- 
ব্যাজাদক্কগতামনংকুশনিজন্গেহো মুহুঃ কৌ্তভঃ ॥ 
টি স. ক. ১৬৯ 


(২৪) 


সেব্যশ্চিন্তামির্বা সুরতক্লরথব| রোহণো| বা গিরীণাং৯ 
অঞ্ধর| ভত' বা জাতকোপে ত্বয়ি নিখিলমহাদাননিৰ্ব্যাজবারে | 
এক শ্চৈতগতশস্স্তাজতি কঠিনতাং নাপরশ্ছেদখেদংই 
ধভেন্তঃ কিংনরাণামধিপতিরপরঃ কন্তয়াত্যর্থনীয়ঃ ৷ 
স. ক. ৩।১৪।৪ 


২৩ (১) সাঙ্গে | 
২৪। (১) নিধীনাং। 
(২) অথেদং । 


ভ্রীমৎ 


[ ‘চৈতন্তচৰিতামৃতে’ ( আদি--১০৷৩২, মধ্য ১০৮৩) চৈতগ্তের শিষ্য ও 
কীর্তনীয়া হিগগাবে ্ীমৎপর্ডিতের উল্লেখ আছে। ও গ্রন্থে (আদি--১০৫২, 
অস্তা--১৭৯, ৯২২) জনৈক শ্রীমৎসেনেরও উল্লেখ আছে। এই শ্রীমৎ কে 
তাহা বলা যায় ন।। ] 

678) 
পব্যে পাণে নিয়মিতরবং৯ কিন্কিণীদাম ধৃত্বাং 
অন্দাক্রান্ত। কুজীভুয় গ্রপদওগতি ভি্ন্মন্দং বিহন্ত। 
অক্কোৰ্ভঙ্গ) বিহসিতমুখী৪র্বারয়ন্‌ সংমুখীন|৫ 


মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্‌ ॥ 
পদ্ধাবলী--১৪৩ 


বষ্ঠীদাস 
(বা, ষষ্ঠীবরদাস ) 
[ ‘চৈতন্যচরিতামৃতে' ( আদি--১৭৷১%৯ ) চৈতন্যের শিষ্য ও কীৰ্তনীয়া 
হিসাবে এক বষ্ঠীৰরের উল্লেখ আছে। বষ্ঠীবর ও এই বষ্ঠীরাস অভিন্ন কিনা 
বলা যায় না। 


১১৯৮১) 
মলিনং নয়নাঞ্জনাস্বুভি১- 
সুন্দরী মুখিন্ত্ং করভোক মা কুরু। 
করুণাবরুণালয়ে! হরি- 
সরি ভূয়ঃ করুণাং বিধাস্ততি || 
- পগ্ঠাবলী--৩৪৯ 


শ্রী, (১) তরং। (২) কৃত্বা। (৩) প্রসভ। (৪ 
3 ) মুখো। (৪) সন্মুখীনাম্‌ 
(৬) পশ্চান্ধরতি মধুহ| ॥ > 


বাদাম ১। (১) নয়নাঞ্জমাৰিতিঃ (নয়নাদুধায়য়|) 1 


কুর্যদাস ৰ ৪৭৯ 
২9 
বিয়োগিনী মুরলীকলনিকণৈর্ষা গুরুনজ্জাতরমপ্যজীগণন্‌ । 
বিরহে তব গোপিকাঃ কথং সমরং তা গময়ন্ত মাধব || 
পগ্ভাবলী--৩৬৭ 


4) 
যমুনাপুলিনে সমুতক্ষিপন্‌ 
সুন্দরী নটবেশঃ কুম্মুমন্ত কন্দুকম্‌ | 
ন পুনঃ সখি লোকয়িষ্যতে 
কপটাভীরকিশোরচন্দ্রমাঃ || 
ৰ পগ্ঠাবলী--৩২১ 


নুর্যদান 


.[ ‘চৈতন্তচরি তামৃতে’ (আদি--১১1৪৮) কৃষ্ণৰাগ জনৈক স্থৰ্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন। স্থৰ্যদাস সারখেল নিত্যানন্দের শ্বশুর ছিলেন বলিয়া জানা যায়; 
নিত্যানন্দ স্থৰ্বদাসের দুই কন্যা বন্গধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
‘ভক্তিরত্বাকর’ (১২শ) হইতে জানা যায় যে, স্থৰ্যদাগ সারখেল নবদ্বীপের 
নিকটতাঁ শালিগ্ৰামের অধিবাসী ছিলেন এবং গৌড়ে স্ুদৃতানের কর্মচারী 
ছিলেন। ফার্সী 'মরখেল' উপাধিতে তিনি অবশ্যই ভূষিত হইয়াছিলেন। ] 


422 
অভ্তসি তরণিস্থৃতায়াঃ স্তম্তিততরণিঃ স দেবকীস্থম্থ; । 
আৰ্য| আতরবিরহিতগোপ্যাঃ১ কাতরমুখমীক্ষতে স্মেরঃ || 
পদ্তাবলী--২৭২ 


(১) আতুরবিরহিতগোপী । 


৷ তৰ 
লা ক 


উমাপতিধর 


-১।  ুরযুবতীগণের গান শ্রবণে উদ্গ্রীব হরিণের শৃঙ্গদ্বারা উল্লিখিত 
শশাঙ্কের স্ুধারপ জলে শ্তামল উগ্ভান-শোভিত এবং দেবেন্দ্রে করিকপোল- 
আবী মদবারির সৌরভঘুক্ত পূর্বদিকৃকে নমঞ্কার করি । 

২। হে সরোবর, তপনের এ কিরণসমূহের সহিত পরিচয়হেতু তুমি উত্তপ্ত 
হুইও না) শীতলতাই তোমার প্রকৃতি । এই দুরাত্মগণ কয়েকটি জলবিন্দুর 
অভিলাষী পথিকগণকে দূর করিয়া! অদ্ভুত শুদ্তা৷ জন্মায়। 

৩। হিমাংশুর বিকচকুমুদপ্রভাবিশিষ্ট, উজ্জল ফেনশোভাধারী, হংস- 
শ্রেণীর ন্যায় প্রতিভাত, শফরী-লক্কের সৌন্দৰ্যযুক্ত এবং উমাপতির চঞ্চল শিরো- 
গঙ্গার তরঙ্গগমূহের চুম্বনকারী কিরণাবলী জয়লাভ করিতেছে। 

8। এই বনে কয়েকটি আকন্দ গাছ, বিভীতক, অপর কয়েকটি পত্রযুক্ত 
বৃক্ষ, কতক নিষববৃক্ষ ও কর্কশ করীরবৃক্ষ আছে। হে সখে, মধুপানে মুখর 
দ্বিরেফশ্ৰেণীর প্রিয় একটি আম্ৰবৃক্ষও এখানে নাই যাহাতে কোকিল কৰ্ণামৃত 
বিস্তার করে। 

৫। আদি বরাহের প্রয়োজন কি? আমরা সেই বটুদাপের স্বতি করি, 
যিনি পৃথিবীকে রক্ষা করিতে করিতে মুখ বক্র করেন নাই । 

৬1 যাহার স্বভাবহেতু কাপরক্রমে একপদবিশিষ্ট হইয়াও ধর্ম অনবরত 
প্রদত্ত যজ্ঞযুপস্তম্ভসমূহ শীন্র অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিল । 

৭। চক্রবাকসমূহ কর্তৃক আকৃষ্ট ও বারাঙ্গনাগণকর্তৃক_ নেব্রগশলনদ্বারা 
নিরস্ত দিবাকর সহসা অন্তগমন করিতেছে না, কমলের জাগরণ ও নিদ্রার 
অন্তরালবর্তী হইয়া বাস করিতেছে । বাসগৃহে প্রচুর তৈলপূর্ণ পাত্রে সন্ধযাদীপ 
দেখাইতে দেখাইতে নববধুকভূ্ক সকোপে দৃষ্টা পরিচারিকা হাসিতেছে। 

৮ । যিনি আবাল্য সমরবিজরী এবং যিনি পৃথিবীকে বীরশূন্ঠ করিয়াছেন . 
তাহা কর্তৃক-& দ্িক্পালগণ কেমন করিয়া বিযুক্ত হইলেন? মনে মনে 
জানিয়াছি যে, সেই আটজন অংশত ইহার দেহে প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষত্রিয় 
গণের তরবারি আনত ব্যক্তির প্রতি প্রভাব বিস্তার করে না। 


8৮৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


' ৯| যিনি আনন্দে মুগ্ধলোচন| লক্ষ্মীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছেন, 
যাহার নেত্রবিলাসের এভাবেই যেন কমলার মুখেন্দু হইতে শশচিহ্ন দূরীভূত 
হইয়াছিল, সেই ভগবান্‌ নরসিংহ আপনাদিগকে পবিত্র করুন। 

১০। বসস্তলক্মীর মনোরমতমালকাত্তি মধুকরীগণ মদনের ঈষৎ বক্তবণ 

ও বিস্তৃত নয়নধুগলে স্নিগ্ধ কাজলের কালিমা, কুঙ্ক,মসমৃশ অরুপবর্ণ কণিকার 

_পুষ্পের শিরোভূষণে সাঁতিশয় নীলিম! এবং গন্ফ্‌টায়মান তিলকাত্যস্তরে কম্ত,রী- 
চুর্ণমিশ্রিত আদ্র বিন্দুর সাদৃণ্) ধারণ করিতেছে। 

১১) লঙ্কেশ্বরের নারীগণের স্তনজাত উট সমুদ্র পৰ্যন্ত, 
আকাশগঙ্গার তরগসমূহে বিরল শিলাধুক্ত ছুত্তর উত্তরপর্বত পর্যন্ত, আুরনারী- 
গণের গ্ুরতগতিজ্ঞ পূর্বশৈল পৰ্যন্ত এবং যাহাতে দীপ্ত শশাঙ্ক মগ্ন হয় সেই 
পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত যদি বীর কেহ থাকে তাহ! হইলে সে আমার সন্মুখীন হউক । 

১৩। এই পৃথিবীতে যেখানে সুগন্ধ প্রকট সেখানে মধুসম্পদ থাকে 
না, যেখানে চুর মধু আছে সেখানে মৌরতসমৃদ্ধি নাই । এই ভাবিয়া 
মরুবক ( পুপ )কৈ নিন্দা করিতে করিতে কুন্দপুষ্পে নিবৃ্কৌতুহল ভ্রমর 

_ পদ্মকে বারংবার অধিকতর স্মরণ করিয়| বিষাদগ্ৰস্ত হইতেছে। 

১৫। শিবের সেই জটারণ্য তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক, যাহাতে 
(তীয়) নেত্রানলে যেন পত্র উদগত হইয়াছে, চন্ত্রকিরণে যাহ! পুষ্পিত 
বলিয়া মনে হইতেছে এবং যাহাতে সৰ্পগণ থাকায় উচ্চতা আছে মনে হইতেছে 
এবং যে পৰ্যন্ত বিবর্তিত জুরাপগার জলরাশির স্ফ,রিতি ফেনাজালবিলাসকে 
বিধির জীৰ্ণ কপালসমূহ পূজা করিতেছে। 

.১৬। এক স্থানে সাধারণ (পক্ষীর ) সমতা, অন্য স্থানে পরাধীনতা। 

গুকের নস্তোষ ন| হয় বনে, না হয় নগরে | 

১৭ | যে স্বয়ং নত হইয়া তোমাকে ফল দান করে না সেই দৃশ্যমান 
অশোকবৃক্ষ সত্যই কি অচেতন ? অথবা লে ধু, কারণ উত্তোলিত বাহু 
হেতু স্পষ্টভাবে দৃষ্ট (তোমার ) পীন পয়োধরাভোগ দর্শনের আকাজ্কারই যেন 

_সেনত হয় না। 

১৮। হে কমল, তোমার শোভা যদিও নিৰ্মল, যদিও তোমার গুণ 
আছে, তোমার সৌন্দর্য যদিও স্থায়ী তথাপি তুমি যাইও না। এই শারদীয় 


উমাপতিধর ৪৮৫ 


দিবসগুলি বিগত হইয়াছে । ক্রিষ্টকান্তি তোমার কোষই 277 


সংস্পৃষ্ঠ হইয়া এই সরোবরের মধ্যেই থাকুক । - 

১৯। কুঙ্ক্‌মের রেণু হইতে লাবণ্য, দ্রাক্ষারস হইতে মাধুর্য, কবির 
বৈদর্ভীরীতিতে রচিত কাব্য হইতে কোমলতা--আহা, ভরাগ্রস্ত র্টাকর্তৃক 
নিজ পাৰ্শ্ব হইতেই বিবিধ গুণ সংগ্রহ করতঃ হ্ষ্ট শোভনজ্রলতাবিশিষ্ট কাশ্মীর- 
রমণীগণ কাহার মন হরণ না করে | 

২০। যমুনাতীরে নয়, পর্বতোপকণে নয়, ব্টবৃক্ষতলে নয়, রাধার পিতৃ- 
গৃহের প্রাঙ্গণে আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি-- গোপগণ সংযতভাবে এইরূপ 
বলিলে বিস্মিত যশোদাপতির সম্মুখে নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইতে হইতে 
কৃষ্ণ তোমাদিগকে পালন করুন| 

২১। আকাশ কয় পদ ব্যাপী? আমার এই গতিপথের মধ্যে হত- 
ভাগিনী সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী (রহিয়াছে)। এইরূপ ভাবিয়াই যেন এই অশ্ব 
হেলাভরে গ্রীবা নত করিয়া মণ্ডলাকারে বেগে ধাবিত হইতেছে। 

২২। কোন কোন বৃক্ষের পুষ্পোদগমের পরে এবং কোন কোন বৃক্ষের 
পুষ্প ব্যতিরেকেই ফলসমূহ দুই তিন দিনের মধ্যে স্থলতাপ্রাপ্ত হয়। অশোকের 
পুষ্পরাশিতে আছে পন্মগাগমণির আভা, পত্রসমূছে সুন্দরী রমণীর ক্র, 
(কিন্তু ) হায়, ফল ছাড়াই অশোকের জীবনাবসান হুইল। 

২৩। স্তনযুগলে কুছ্কুম-রঞ্জিত আবরণ, কৰ্ণদ্বয়ে স্বর্ণালঙ্কার, নেত্রদ্বয়ে 
কজ্জলের চিত্রণ, কপালে কুঙ্ক,মতিলক, হস্তে স্বৰ্ণকন্কণ--মৃগনয়ন| নারীর 
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২৪। সম্মুখে প্রেমিক দিনকর কুঙ্ক,মর্রঞ্জিতবস্ত্ৰপরিহিতা এবং ধীরে 
অম্থগমনকারিণী সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়! বাসগৃহরূপ সাগরে প্রবেশ করিতেছে। 

২৫। এই কৰ্ণভূষণ (স্বরূপ ব্যবহৃত ) তালপত্র ব্য ব্যতিরেকেই সুনেত্রা 
রমণীর ভাবতন্ময় মন ব্যক্ত করিতেছে-ইহার কোন কোন স্থান ঘর্ম- 
বিন্দু পতনে মন্থণ, কোথাও হস্তকম্পনে লিপিগুলি বিশ্লিষ্ট, কোথাও গাঢ় 
অশ্রপাত অক্ষরগুলিকে লেপিয়। দিয়াছে, কোথাও শ্বাসের তাপে ইহা 
নৰ্মর। 

২৬ | প্রিয়তম কটাক্ষপাত করিলে গণ্ডদ্বয়ের মধ্যে ইনি অন্ষ,ট হাসি 


৪৮৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


চাপিয়া রাখেন! কোন প্রকারে মৃদ্যুধুৰ কথা বলিতে বলিতে এই গুরুনিতঘধুক্তা 
ৰমণী, যুবতী হইলেও, প্রচার স্টার চিত্ত হরণ করেন। 

২৭। ভাই বিষবৈগ্ঠ, তোমার মুখোচ্চারিত মন্ত্ৰপূত ধুলি যাহাদের 
মস্তক নত করে, সেই সাপগুলি ছোট । এই সাপটি বুদ্ধ, যাহার মস্তক 
তোমার মত গুণিগণাধ্যুবিত পৃথিবীতে বিচরণ সত্বেও এতটুকু নম্ৰভাব ধারণ 
করে না। 

২৮। যেখানে দৈনিক রমলীগণ, গন্ধগজের স্কন্ধক গু(য়ন-সম্ভূত মদবারি- 
যুক্ত বায়ুদ্বারা চঞ্চল ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গমুখর শিলাশয্যায় উপবিষ্ট হইয়া এবং 
বিরহত়শূ্ হইয়া, গানের দ্বারা কামরপরাভের প্রণতিযুক্ত পৌরুষের স্বতি- 
কীৰ্তন করে। 

২৯। গুণবান্‌ পক্ষের প্রতি বিমুখ, স্বজনের কুলৌচ্ছেদে বদ্ধপরিকর 
এবং বীরগণের কুলশক্র দেবী নিয়তি ! তুমি জয়লাভ কর। 

৩০। যাহার *শক্ররমণীগণের পৃষ্ঠাসক্ত যশ গৃহ হইতে গৃহাস্তরে, নগর 
হইতে নগরান্তরে ও বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে দ্রুত ভ্রমণ করে, ভূধর হইতে . 
ভুধরান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সাগর হইতে সাগরাস্তরে অতিক্রম 
করে। 


৩১। হে গজেঞ্জ, গ্রাম্য করিনীকে স্বয়ং উপস্থাপনপূর্বক বাহা কর্তৃক 
তুমি পাশবদ্ধ হইয়াছ, যাহ! কর্তৃক তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের সাহায্যে তোমার মস্তক 
ক্ষু৷ হয়, যাহা কতৃক তুমি বাহনে পরিণত হইয়াছ, তাহার পাদাঙগষ্ঠের 
ইঙ্গিতে বশীভৃতচিত্ত হইয়া দর্শনকানী অজ্ঞান পশুগুলিকে হত্যা করিতে তুমি 
অগ্রসর হও ; তুমি যথাৰ্থ ই একমাত্র মদান্ধ জীব। 

৩২। বনে নিদ্রিতা তোমার শক্ররমপীগণ ক্ষুধাক্লিট ও বিফলশ্রম 
বানরগণ কতৃক ক্ষণকানের জন্য আদৃত হইয়াছে এবং ক্ষণকালের জন্ত 
পরিত্যক্ত হইয়াছে--( রমণীগণের ) স্তণ্যুগল তালফল ত্রযে (বানরগণ কর্তৃক ) 
আহাত হইয়াছে, অধর বিম্বফল শ্ৰমে দষ্ট হইয়াছে এবং উজ্জল দত্তরার্জি পক 
ও ক্ফুটিত দাড়িমফল জ্ঞানে লীঢ় হইয়াছে। 

৩৩। মালিনী গিরিজার চরণধুগল যেন শিবের মন্তকতম্মের কণায় 
আবৃত হইয়াছিল, নেত্র বহ্ছিশিখায় উত্তপ্ত হইয়াছিল, ভুজঙ্গের শ্বাসে মলিন 
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হইয়াছিল । জটাঞ্চলের দ্বারা সেই চরণযুগলের মার্জনকারী, স্থধাংশুকিরণে 
সিঞ্চনকারী এবং গঙ্গাজলে বারদ্বার ক্ষালনকারী শিব তোমাদের মঙ্গল করুন। 

৩3। হে রাঁজহংস, যে. ছারা পদ্মের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ কর, সরোবরের জলবিন্দুর মধ্যে আনন্দে থাক; তোমার 
পক্ষোন্নতি হউক | তথাপি আমাদের পরিচারিকার পদদয়ে যে নুপুর ক্রীড়াচ্ছলে 
ধ্বনিত হয়, তাহা কর্তৃক এই ধ্বনি অবলীলাক্রমে নিৰ্ণীত হয়। 

৩৫। তিনি যদি ব্ৰহ্মশির ছেদন করেন, প্রেতগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করেন, প্রমত্ত হইয়া মাতৃগণের সঙ্গে ক্রীড়! করেন, শ্মশানে আনন্দ লাভ করেন, 
জনগণকে সৃষ্টি করিয়া সংহার করেন, তথাপি তক্তিভরে তাঁহাতে মন দিয়া 
তাঁহার সেবা করিব ; কি করিব, ত্রিতুবন শুগ্, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর । 

৩৬। বাহুবলে মমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবী ভিত হইয়াছে, ভূপতিগণের 
শির নিজের চরণগীঠে লুষ্ঠিত হইয়াছে । অনেক কিছু করা হইয়াছে, দান 
করা হইয়াছে, ভোগ কর! হইয়াছে; পরিবারে যাহা কর্তব্য তাহাও করা 
হইয়াছে। সম্প্রতি কৃতাৰ্থ মন তীর্থভ্রমণের আকাঙ্! করিতেছে । 

৩৭। তাপ দূরীভূত হয় নাই, তৃষ্ণাও দুর হয় নাই, শরীরের ধূলি ক্ষালিত 
হয় নাই, ইচ্ছামত কন্দ ভুক্ত হয় নাই, কেলি ত দুরের কথা। আহা, 
দূরপ্রসারিত শুগুদ্বার| হস্তী কতৃকি পদ্ম স্পৃষ্ট হয় নাই; (কিন্তু) ভ্রমরগণ 
বিনা কারণে গুঞ্জনধবনি আরম্ভ করিয়াছে। 

৩৮। হে চৰ্চিকে, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার লক্ষ নয়নকুপের 
কনীনিকাঁয় অগ্নি গ্রজপিত হইতেছে; কুপিত অগস্ত্য মুনি কর্তৃক শোষিতজল 
সমুদ্রের তলদেশের হ্যায় তোমার উদর গভীর ; তোমার আকুতি অজিনাবৃত 
ভীষণ পিরাযুক্ত ; দন্তাণ্ হইতে উখিত দৈত্যারুধিরে তোমার সর্বা্গ লিপ্ত । 

৩৯। তিনি সেই সরোবর খনন করিয়াছেন, যাহাতে অবগাহনের আনন্দে 
আসক্ত পুরনারীগণের আলুলায়িত কবরী হইতে বিকীণ পুপ্পে পূর্ণ তরলপ্রেণী 
শোভিত হয় এবং স্বচ্ছতা হেতু যেখানে দৃষ্টিপাত করিয়া মর্তবাপিগণ কৌতূহলভৱে 
সর্পরাজের সু পৌরাঙ্নাগণের বিলাস দেখিয়া থাকেন। 

৪০। তুমি যদি বুষপৃষ্ঠে সঞ্চরণ কর, তাহা হইলে দিগ্‌গজগণের (আর ) 
“কি অপমান হইতে পারে? সর্প দ্বারা যদি তুমি কঙ্কণকুণ্ডল কর তাহা 
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হইলে স্বর্ণের ( আর ) কি অনাদর হইতে পারে ? তুমি যদি মস্তকে হিমাংস্তকে 
বহন কর তাহা হইলে ত্রিভুবন-প্রদীপ কমলসখার আর কি অপযশ হইতে 
পারে? তুমি ত্রিভুবনেশ্বর, (তোমাকে ) কি বলিব? . 

18১। দত্তরাজি পতিত, বলিগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেশ কৃষ্ণবৰ্ণ" 
বিহীন হইয়াছে, শরীর শীর্ণ, ইন্দিয়নমূহ শিথিল, বুদ্ধি লুপ্ত--ওহে ভাই 
চিকিৎসক, এই গ্রতিকারহীন ভীষণ জরারোগে দয়ালু তোমার জন্তু আমি 
কিঞ্চিৎ ওঁষধের ব্যবস্থা করিতেছি। 

৪২। দিড্যগুল তৃণভন্মে কৃষ্ণবৰ্ণ, মহীরুহসমূহের মূলগুলি নিঃশেষে 
দগ্ধ, হরিণীযুথে হরিণশিশুও অবশিষ্ট নাই । আহা, কি কষ্ট, বনবাসী মুনিগণ 
পর্যন্ত দগ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে যে দাবানল যমের ন্যায় কাজ করিয়াছে সে 

প্রশমিত হইলেই বা কি, প্রজ্লিত হইলেই বা কি? 

'_ ৪৩। কুয়াসা, বান্ধ, উৎসব গ্রভৃতিতে দিনে মিলিত হইলেও পুণ্যবান্‌ 
ভিন্ন অপর কেহ হরিণনয়ন! রমণীর মুখখানি নিভৃতে আনন্বসহকারে দেখিতে 
পায় না। 

88। পুষ্পচয়নকারিণী গুনেত্রা রমণীর পাদাঙ্গুলিতে কষ্টে স্থাপিত দেহ 
আনন্দ দান করিতেছে_-তাহার বাহু উত্তোলিত হওয়ায় বাহুমূলে চীনাংশুকের 
মধ্য দিয় স্তনমণ্ডল প্রকাশিত হইতেছে, বস্ত্র লম্বিত হইয়াছে, গভীর নাভি 
উন্মুক্ত হইয়াছে এবং তিনি পুষ্পমঞ্জরীকে আকৰ্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া 
পরাগপাতে তাহার নেত্রদ্বয় অবরুদ্ধ হইয়াছে। 

8৫। গণেশের যে পাদপন্নরেণুসমূহ দেবরাজের মস্তকস্থ মন্দার পুষ্পের 
মধুকণায় রক্তব্ণ, তাহারা বিঘ্ন নাশ করুক। 

8৬। অৎগ্তক্ূপী বিষ্ণুর দেহ জয়লাভ করিতেছে--ইহা দৈত্যগণের 
উৎগীড়নে লাঞ্চিতা। শ্রুতিদেবীর পুনরুদ্ধারের অবলম্বনক্ষেত্ৰ এবং এক সমুদ্রে 
পরিণত নিখিল সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপন্থরূপ। 


৪8৭ আসম্পূর্ণ। _ 
8৮) বৰহ্মশিরোহর হইতে ধৰ্ম, ভিক্ষাজীবী হইতে ধনরাজি, কামদেহদাহক 
হইতে কামনা, ভব হইতে ভবচ্ছেদ, আশাছেদনপরায়ণ আপনা হইতে 


উমাপতিধর ৪৮৯ 


আশার উদ্গম লাভ করিতে ইচ্ছুক আমি উন্মত্ত হইয়াছি। হে হর, প্রসন্ন 
হউন ; আপনি উন্মত্তকেও ত্যাগ করেন না। 

৪৯। কাশীবাসিগণ যাহার দ্ৰুত মিলিত পশ্চাঙ্গামী নৌকাসমূহের, সবল 
আকর্ষণে স্থানত্রষ্ট হুইয়া যেন সতয়ে রমণীগণের নথচিহ্ন, বাযুদ্বারা অবনামিত 
কেতককুদ্ছমদল, চন্দ্রকলা! এবং পন্মের জীর্ণচ্যুত পত্র অবলোকন করিয়াছিল । 

৫০। (তিনি) স্সেহপুর্ণ বন্ধুদিগকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন না, 
পিতা! গুণবান্‌ এবং বিত্তশালী হইলেও তাহাকে আদর করেন না, (তাঁহার ) 
হৃদয় নন্দনকাঁননেও ধৈর্য ধারণ করিতে পারে না; সাধৰী নারীর প্রেম 
পতিনিষ্ঠ হয়। 

৫১। হে সুধাংগু, তুমি বিষ্ণুর নেত্ৰ, শিবের মৌলিমণি, সুন্দরী রমণীগণের 
তুমি আদি দেবতা । যাহাতে তোমার কলঞ্চের অপবাদ দূরীভূত হয়, তুমি 
একমাত্র সেই পশুকে পরিত্যাগ কর না। 

৫২। এই ক্ষুদ্ৰ বানরটি ভূমিতে স্বয়ং নিপতিত এ ফলগুলি দেখিয়া ধৈর্য 
ধারণ করিতে পারিতেছে না, পরুতাহেতু কোমল ফলযুক্ত শাখার অগ্রভাগে 
আরোহণ করিতে পারিতেছে ন৷ দে নিজের ক্ষমতা ন! জানিয়। রাগান্বিত 
হইয়া কো কো শব্দ করিতে করিতে এবং ক্রোধে লক্ষগ্রদান করিতে করিতে 
লবলীবুক্ষকে আকর্ষণ করিতেছে । 

৫৩ । তোমার নেত্রতবয় নিদ্ৰাভঙ্গহেতু রক্তবর্ণ, আমার চক্ষু, রক্তাভ ; 
তোমার বক্ষ মুষ্ট্যাহত, আমার হৃদয় বেদনাপূৰ্ণ ; প্রত্যগ্র কুন্দকলিকার 
অগ্রভাগের স্থায় তীক্ষ ওর নখসমূহে তোমার শরীরের প্রতি অঙ্গ জর্জর ; আশ্চৰ্য 
এই যে, আমি খণ্ডিতা হইয়াছি। 

৫৪ ওগো সখী, তোমার চক্ষুতে কজ্জলচিহ্ন নিঃশেষে ধৌত হইয়াছে, 
গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ ও স্ষীত, অধর যেন ক্লান্ত, তোমার অঙ্গ নিদ্রায় আবর্তন হেতু 
অলস ও শিথিল ; সুতরাং সখী, আমরা জানিনা সেই পু্পশর আজ কাহার 
প্রতি সন্থষ্ট। 

৫৫। ওগো রাধে, আমি ভলমগ্ন হইয়! প্রেমতরে একটি নারীকে আলিঙ্গন 
করিয়াছি_ এই মিথ্যাকথ| আজ তোমাকে কে বলিল? তুমি বৃথা কষ্টভোগ 


3৯০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


করিতেছ। এইরপে শয্যার কৃষ্ণের স্বপ্নোক্তিসমূহ শুনিয়া রুক্সিণী ছলভরে 
যে কণ্ঠাশ্নেষ শিথিল করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক। 

৫৬। চন্ত্রচুড়চরিত সমাপ্ত হইলে বিবিধ রাজোচিত প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
চাণিক)চন্দ্ৰ অন্তরঙ্গ কবিকে শক্ররাজগণের তিনটি শিরোরত, ছুই লক্ষ তপ্ত- 
ব্ণধণ্ড, তিন লক্ষ রৌপ্যুদ্রা ও একশত গ্রাম দান করিয়াছিলেন। 

৫৭। যাহার প্রাস্ততাগ নৃত্যপরায়ণ বেতালসমূছে পরিবেষ্টিত ও ভীবণ, 
যেখানে ভয়ঙ্কৰ ডাকিনীগণ উচ্চ শব্দে ক্রীড়া করিতেছে, যেখানে অনবরত 
প্রেতিনীগণের উল্লম্ফনের লীলা চলিতেছে, যেখানে ক্ৰীড়াত শুকরগণবর্ভৃক 
কবলিত মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নে আসক্ত গৃখকুল নরাস্থি আকর্ষণ 
করিতেছে সেই শ্মশান দৃষ্ট হইলে কেন ( লোকের ) আনন্দ জন্মায় না ? 

৫৮ চক্ষুর অগোচরে একশত নদী আছে, যাহাদের জল স্পর্শ- 
মাত্রেই কৃতাৰ্থ ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করেন। কিন্ত, এই গঙ্গা, যাহা 
দৃই হওয়ামাত্রই সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্ৰ করে, কোন কোন স্থানে বিচ্ছিন্ন, 
“কোথাও কর্দমাক্ত জলবিশিষ্ট, কোথাও বা অতি অল্প জল থাকার শোচনীয় 
হইয়াছে। 

৫৯ | নিতদ্িনী নারীর করতলের শোভাবিশিষ্ট পত্র উন্মীলিত না হউক, 
পু্পসমূহ হইতে মুগনাভির স্তায় মধুর সৌরভ নির্গত না হউক, মধুর ফলসম্ভার 
জাত হয় নাই; তথাপি প্রশংসনীয় অশ্বখের জীবন সুখেই অতিবাহিত 
হুইয়াছে। 

৬০ | যিনি বহুবার শক্রনারীগণের এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন 
তাহাদের নীবীবন্ধ শিথিল হইয়াছিল, কপালে তিলক ছিল না, কঙ্কণ কণিত 
হয় নাই, নুপুররব স্তৰ্ধ হইয়াছিল, বলয় ও মাল্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কজ্জল 
ধৌত হইয়াছিল, দীপ্ত হার দোলায়মান হয় নাই, হান্ত অবসিত হইয়াছিল, 
_ কেশ আলুলায়িত হইয়াছিল এবং সিন্দুরবিনদু লুপ্ত হইয়াছিল। 

৬১। কুমারী অবস্থা হইতে সেবিত, ঘনবেতসশোভিত মুরলা! নদীর 
তীরবর্তী স্থানসমূহের কথ! নিয়ত উৎসুক চিত্তে স্মরণ করিতে করিতে সুত্ৰ 
নারীর পতির ক্ৰীড়াদ্বার| অস্থিতঙ্গ, উপহাসহেতু মর্মপীড়া, শূঙ্গার হেতু সাতিশর 
ব্যথা ও চাটুবাকোর দ্বার! স্বকর্মত্যাগের কথা মনে উদ্িত হইতেছে । 


উমাপতিধর ৪৯১ 


৬২। পত্রগুলি কীটদষ্ট, ব্যগজগণ শাখাগুলিকে নিমুর্লি করিয়াছে, 
করিশিশুগণ বন্ধলগুলি আস্বাদন করিয়া সেগুলিকেও ত্যাগ করে নাই) 
পিপুল গাছটির শুধু কাও অবশিষ্ট আছে, তাহাতেও চারিদিকে শীতার্ত 
গ্রামবাসিগণ কুঠারপাতের পরামর্শ করিতেছে। 

৬৩। বৃহৎ আকার, হ্থগদ্ধ ও অতিশয় মিষ্টতাহেতু জগতে ক্ষুধার্ত গদরিক- 
গণ তোমার সেবা করে। হে পনস, সাময়িকভাবে মোহগ্ৰস্ত হুইয়া আমরা, 
তবিষাতে যে কুফল প্রত্যহ স্বাস্থ্যহানি জন্মায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য করি না। 

৬৪। প্রেমপূৰ্ণ বাক্য, কাতর দৃষ্টি, শিরস্থ অঞ্জলি, পাদপতন-__দেবীর 
প্রসাদনের এই সকল উপায় আছে। কিন্তু, পুষ্পশরের জালায় স্ফুটিতকোমল- 
হৃদয়! ওঁ সুন্দরী যাহাদ্বারা জিত হইতে পারেন আমার তাহাই নাই। 

৬৫।  শাখাগুলির বিস্তার গগনম্পর্শী, পুষ্পসমূহের সৌন্দৰ্য রক্তপদ্নের 
স্যায়- শাল্সলিবৃক্ষের এত সৌন্দর্য যে তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না; তথাপি 
হায়, ইহার তন্তযুক্ত ফল অখান্য। 

৬৬। -ধোয়ীর ১৪ নং শ্লোক দ্ৰষ্টব্য | 

৬৭ ৷ তোমার বাড়ীর আঙ্গিনায় ঘনপত্রে স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র তালগাছগুলি হুক্মগাছ৯ 
গুলিকে বলিতেছে, “দীর্ঘজীবী হও ; তুমি প্রসন্ন হইলে নিঃস্ব শ্রোত্রিয়গণের 
নিষ্টর পত্নীগণের কর্ণযুগলে স্বর্ণকুগুল শোভিত হইবে এবং তাঁহারা আমাদের 
কোমল পত্রকে মুক্তি দিবে।” 

৬৮। ইহার নেত্র ভয়ে নিমীলিত, নীবী নিয়তকম্পমান, কটিভূষণ 
মণিমুখরিত, মুখত) (উষ্ণ শ্বাসে শু, (আমার ) নিবিড় বাহুবন্ধনে নির্ভয়ে 
আমার অঙ্গলগ্ন হইয়া এই বিশালাক্ষী যেন আমার দেহে প্রবেশ করিয়া আমাকে 
আনন্দ দান করিতেছে। 

৬৯। বামনের পদক্ষেপে আবৃত এই ভূমণ্ডল সামান্ত; বক্ষের দ্বারা 
যে স্থানে সৰ্পগণ বিচরণ করে সেই নাগলোক স্বল্লস্থানবাপী। যে আকাশে 
স্থৰ্যসারথি একদিনে পরিভ্রমণ করে তাহাও স্বল্পমাত্ৰ। যাহার যশ এইরূপ 
ভাবিয়াই যেন লজ্জায় ত্ৰিভুবনব্যাপী হইয়াও তৃপ্ত হয় না। 


১। নির্মলী গাছ। 
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৭০। প্রবলতৃষ্ণাক্লেশে অন্ধ ভাই পথিক, মরীচিকাময় অবাস্তব জলপূৰ্ণ 
এইগুলির উদ্দেশ্যে তুমি কেন ধাবিত হইতেছ? এগুলি মরুভূমির নিষ্ঠর 
প্রাস্তদেশ যাহাদ্বারা নিজের ও পরের উপকারী জল প্রচ্ছাদিত থাকে; সমস্ত 
জল পাতালতলে থাকে না । 


৭১। হে কুরঙ্গ, অনঙ্গভূমির নিকট ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তভাবে বাস 
কর, পুনরায় মরুভূমিতে গমনের অভিপ্ৰায় করিও না। সেখানে অত্যন্ত 
বাহুবলাবিশি্ট কয়েকজন মাত্র লোক দৃঢ় রজ্ছণৃহদ্বারা বন্ধ পাত্রের সাহায্যে 
কুপের জলবিদ্দু লাভ করে। 

৭২ | যিনি পথে কোন নারীকর্ভ্ক জ-বিলাসের দ্বারা, কোন রমণী কতৃক 
স্মিতহান্তপ্রভা গোপনে সম্মানিত হইয়া থাকেন, সেই কংসারির যে দৃষ্টি 
গর্বোনেষের দ্বারা উপেক্ষাপরায়ণ যুক্ত রাধাবদনে সভয়ে ও বাস্ছুনয়ে পতিত 
হইয়াছিল সেই দৃষ্টি জয়লাভ করিতেছে । 

৭৩। যেহেতু পুলকিতা হইয়া তুমি ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু নিমীলন পূর্বক মনে 
মনে আনন্দ উপভোগ করিতেছ, অপাঙ্গে সঙ্কুচিত নয়নে অবজ্ঞাভরে পতির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ, বক্র বেশ ও বচন বিন্যাস অভ্যাস করিতেছ সেইজন্ত, 
আমার মনে হর, তুমি কি কোনও নাগরিকের স্থানে গিয়াছিলে ? 

৭৪। প্রভূত বিত্তশালী ব/ক্তিগণের অনুগ্রহের অভাব হেতু শ্রোত্রিয় 
্াহ্মণগণের পত্নীর! নাগরীগণের নিকট হইতে কার্পাগবীজ দ্বারা মুক্তা, শাকের 
পত্রদ্ধার! মরকতখণ্ড, পক্ষ অবস্থায় উদ্ভিন্ন ডালিমের অভ্যন্তর দ্বারা রত্ন, অলাবু- 
পুপদ্ধারা রূপা*এবং কুস্নাগুলতার প্রন্ঢটিত পুষ্পৰার৷ স্বৰ্ণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ 
করিতেছে। 

৭৫ | ইহা মুপালহার, সর্পরাজ নয়; ইহা চন্দন, ভন্ম নয়; গলায় 
নীলপর্নদবাশ্রেণী, গরল নয়। হস্তে শ্বেতপগ্ন শোভিত হইতেছে, কপাল'নয়। 


হে মদন, শিবের প্রতি ক্ৰোধবশতঃ অনভিজ্ঞ তুমি কেন বৃথা আমাকে প্রহার 
করিতেছে? 


৭৬ | মস্তকে নীলপগ্ণের মালা, নেত্ৰদ্বয়ে কজ্জল, ও তাপিচ্ছপু্প, 
গণ্ডস্থলে কস্তূরীর পত্রভঙ্গ-€ এইরূপে সঙ্ছিতা) হা স্বরদুবিনীতা রমনীগণ 
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অভিসারের আশায় বিশ্বের আলোকাপহ নিন্দিত অন্ধকারকেও প্রিয় বলিয়া 
মনে করিতেছে। ৷ 

৭৭। প্ৰিয়সখি, তোমার এই যে মৌন, মুখে যে হান্ত দেখ! যায় না, দৃষ্টি 
যে অব্যক্ত, তুমি যে অভিমুখে থাকিতেছ ন|--উপাস্তগণের ঈদৃশ ওঁদাসীন্তে 
প্রশ্রয় না পাওয়ায় নূতন পরিজন হৃদয়ে অসন্নিহিত হইয়া যায়। ন 

৭৮। হে শশাঙ্ক, ত্ৰিভুবনের যে উত্তাপ (তোমাকতৃক) প্রশমিত 
হইয়াছে, রজনীর যে গ্লানি দুরীকৃত হইয়াছে, নভোমগুলের যে অন্ধকার-তরঙ্গ- 
সমূহ স্মৃতির বিষয়ীভূত হইয়াছে, জলধির যে ক্বশত্ব দুরীভূত হইয়াছে, 
কুমুদসমূহের যে মোহ অপহৃত হইয়াছে তাহার পমস্তই এই দুঃখী জনের মধ্যে 
কেন একত্ৰীকৃত হইয়াছে? 

৭৯। যাহার আলবালচক্র রাজপত্নীর ভূঙ্গারের বিরহে কাতর ও স্থধা- 
সদৃশ জলের দ্বারা পূৰ্ণ হয়, সেই কোমলকিসলয়যুক্ত দ্ৰাক্ষলতাকে উদ্গ্রীৰ 
উঞ্জু দশনাৰ্ধ প্রকট করিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছেদন করিতেছে! 

৮০% | গিরিজার চরণধুগলের সেই খুলিকপাগুপি তোমাদিগকে রক্ষা 
করুক__যেগুলিকে শিব (ন্বশরীরে ) ধারণ করেন, যেগুলির দ্বারা তাহার 
শিরোগন্গা বানুকা ময় হয়, যেগুলি বালেন্দুর কিরণে আর্দ্র কেতকদলে পরাগরূপে 
শোভা পায়, যেগুলির দ্বার কৈলাসের উপবনপ্রাস্তে অশোকপুষ্পোদগমের 
জন্য ইন্্রজাল-ক্রীড়া৷ অনুষ্ঠিত হয়। 

৮১। যে কুষ্চ দ্বারকার রত্রশোভামত্ডিতসমুদ্রযু্ত মন্দিরে কুক্সিণীকতৃকি 
প্রবল পুলকের সহিত আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণের যমুলাতীরস্থ নিগধ 
বেতসকুঞ্জে রাধাকেলির সৌরভজনিত ধ্যানমূছ। বিশ্বকে পালন করুক। 

৮২ । অসম্পূৰ্ণ | 

৮৩। হে রাজন, এখন আপনার মৃগনয়ন| অস্তঃপুরিকাগণের সাতিশয় 
নিদ্ৰাহেতু অবশ বাহুলতার চামরব্যজন নিরন্ত হউক। শিশিরকণাবাহী, 
প্রাসাদের গৰাক্ষপথে আগত এবং সগ্-প্রশ্দুটিত পদ্মপরাগপূৰ্ণ এই বায়ু প্রভুকে 
সেবা করিতেছে। 

৮৪ | রাত্রিতে ওষধি দীপ্ত হয়, অগ্নিও ( অধিকতর ) ওজ্জলয প্রাপ্ত হয়, 
উল্তে জ্যোৎস্ন। শোভিত হয়, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তেজ ধারণ করে। তাহা ছাড়া, 


৪৯৪ _ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কীট (বিশেষ ) তেজ£কণিকা ধারণ করে। '& সকলই তেজোনিধির দীপ্তির 
প্রতিফলন 

৮৫ | ওগো সরলে, শব্দায়মান মেঘপুঞ্জ বারিবর্ষ। করিতেছে, তুমি ধারা- 
গৃহে নাই। অগ্নি প্রতিকুলভাষিণী, মেঘ গর্জন করিতে ছে, তোমার দ্বারস্থিত 
গজগণ গর্জন করিতেছে না। এইরূপে মেঘাচ্ছন্ন দিন যাপিত হইয়াছে। 
পুনরায় নীপ-স্থুবাপিত বায় প্রবাহিত হইলে ই রাজপুত্রী কাহার দ্বারা 

প্রতারিত হইবে? 

৮৬। মলয়গিরির প্রান্তভাগন্থ লতাসমূহের নবপ্নবতঙ্গজাত ক্ষীরের গন্ধ- 
বহনকারী, নর্মদাতীরবারির ঈষৎ চঞ্চনতাজনক এবং গপ্তস্থানে পাগ্যদেশের 
নারীগণের পরিচিত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। 

, ৮৭ হে দেবি, এই বাক্যাবলী অত্যন্ত প্রণয়চাতুর্ধ অবলম্বন করিতেছে। 
আমার প্রাণসর্বন্ব তুমি আমার একমাত্র প্রিয়া । 

৮৮। এই মুগনয়না/ রমণীর জলতা চঞ্চল, নেত্র স্নিগ্ধ ও চটুল, অধর 
স্মিতত্নিপ্ধ, গতি ধীর, অঙ্গসধগলন অলপ, দেহবল্লীর নতোরত অংশসমূহ 
স্বভাবতই স্পষ্ট ; ইহার কি মনোগত ভাব লাস্ত হেতু প্রকট হইতেছে? 

৮৯। যিনি সকলের জাগরণের ব্যবস্থা করিতে করিতে আম্মৃঙ্গিকভাবে 
্ববটুয় সরোরুহসমূহের প্রীব্ধান করেন, সেই তগবান্‌ হৃর্ধ উত্তপ্ত হইলেও 
ফেবিতব্য। যাহার উদয়ে শুধু তাহার বন্ধু কুমুদুই জাগ্রত হয়, কিন্ত 
এই সমগ্র জগতের শির ঘৃণিত হয়, সেই শশাঙ্ক শীতল হইলেও তাহার 
কি প্রয়োজন? 

৯*। তমালবৃক্ষের লতাসমূহে সর্প আছে, বৃন্দাবন বানরসন্কুল, যমুনাজলে 
কুম্ভীর তাসিতেছে, গিরিসন্ধিসমূহ ভীষণমুখবিশিষ্টব্যাপূর্ণ__যিনি গোপকুমার- 
গণকে এইরূপ বণিতেছিলেন তাহার সতৃষ্ণ ও হাস্তপূর্ণ গোপবধুগণের 
নিষেধকারা নয়নাকুঞ্চন তোমাদিগকে রক্ষা করুক। 

৯১। চন্দ্র জীবিত থাকুন-তিনি আকাশ-সাগরের পদ্ম, অমৃতসেকপূর্ণ 
ধারাগৃহ, শৃঙ্গারতরুর পুষ্প, শিবের শিরোভূষণ যুক্তামণি, কালসদৃশ অন্ধকারে 
অভিভূত কুমুদ্সমূহের অপমৃত্যুনিবারক এবং অনঙ্গরাজ্যের মঙ্গলকারী শান্তি- 
বিধায়ক দ্বিজ। 
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৯২। আকাশের অর্ধভাগে তপন প্রজলিত, বনভূমি দাবানল-গ্রস্ত, ধুম- : 
পুঞ্জে দিঙ্‌মওল অদৃশ্য, চতুৰ্দিকে পথ শিলায় বন্ধুর-_এই অবস্থায় রক্তাক্ত ওষ্ঠে 
হরিণ যথাশক্তি ধাবমান হইলে ব্যাধও দয়াপরবশ হইয়া ধনমুকে শর-সংযোজন 
করিল না। 

৯৩ । শিবের সেই চন্দ্রকলা তোমাদের মঙ্গল করুক যাহার গঙ্গাপতিত 
গ্রতিব্ষি তরঙ্গসমূহের সংস্পর্শে নানারূপ কুটিলভাব ধারণ করে, যাহার প্রতি 
কাতিকেয় পতাকাপটের অভিলাষে, ছুর্মাদেবী মন্লিকামালার আকাঙ্ষায় এবং 
সর্পরাজ স্বীয় বধূ ভ্ৰমে দৃষ্টিপাত করে। 

৯৪। তরুণ সুধাংশু জয়লাভ করিতেছে__ইহা৷ রাত্রির নথচিহ্ন, মদনের 
জয়াবহ্‌ ধনু, অসতীনারীর হৃদয়ের ক্রকচ, চকোরণমূহের সৌহার্দের বীজাঙ্কুর, 
চোরতনপী গদ্রগণের অঙ্কুশ, মন্দাকিনীতে শোভমান রোহিত মৎস্ত এবং অন্ধকার 
সমুদ্র তরণের নৌকাম্বরপ। , 

৯৫। ত্রিপুরারির কর্ণ মধুর বাক্যে আসক্ত, দৃষ্টি মুখচন্জে নিপতিত, জিহুব| 
স্বান বিশ্বাধরমধুতে মগ্ন, নাসিকা নিজের গন্ধে নিবিষ্ট দেহও গিরিজার গাঢ় 
আগিঙ্গনের আনন্দে বিলীন। 

৯৬। দেবাস্গুরের সগ্ধবিধৰন্ত রক্তাক্ত শিরসমূহে রঞ্জিত, পদ্মমালা যিনি 
দেহে ধারণ করিয়াছেন, যাহার চর্মবসন ঘন শোণিতার্র, যিনি একসঙ্গে ত্রিভুবন- 
গ্রাসের লোভে মুখব্যাদান করিয়া আছেন এবং যিনি কালরাত্রির কুচকুস্ত 
আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছেন সেই ভৈরবের আনন্দ জয়লাভ করুক | 

৯৭। সমুদ্রমছনে ব্যগ্ৰ দেবগোষ্ঠীর প্রতি অনাসক্ত (অথচ) কৃষ্ণের 
মুখচন্দ্রে আসক্ত লক্ষ্মীর দৃষ্টি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। / 

৯৮ । এই অশ্বথবৃক্ষ সাক্ষাৎ কোন আননাদান করে না, আদর করিয়া 
(কাহারও ) বিপদ দূর করেনা, সাত্বনাবাক্যে মনীষিগণের কর্ণ তৃপ্ত করে না; 
শুধু সেই ভগবান্‌ লক্মীপতির অধিষ্ঠান হেতুই সে ছুঃ্বপ্নের কথা বলিলে তাহা 
নষ্ট করে। / 

৯৯। হে ঘ্লেচ্ছছাজ, সাধু, সাধু। আপনার মাতাই বীরপ্রসবিনী। 
নীচবংশজাত হইলেও আপনার গ্যায় লোকের দ্বারাই পৃথিবী সুক্ষত্রিয় হইয়া - 
আছে, (কারণ) মারাহ্কম্লদেব (লক্ষ্মসেন) সম্মুখে যখন কুপিত হইয়া 


৪৯৬: সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


. অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন আপনার রসনা হইতে ‘অন্তৰ’, ‘অন্ত’ এই শব্দগুলি 
_. নির্গত হইয়াছিল । 

১০০। যে ধুহ্থদন কেলিনিমিত গোপানরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তৎ" 
কতৃক সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্তমীন গাভীসমূহের আহ্বান নিমিত্ত উচ্চারিত 
সংকেতনামগ্ডলি, যেগুলি সহস| গোগীগণের চিত্তহরণে সিদ্ধ মগ্রস্বরূপ, এবং 

হার বংশীধ্বনি, যাহাদ্বার৷ বৃন্দাবনপ্রিয় হরিণকুল আকৃষ্ট হয়, চতুৰ্দিকে 
_ তোমাদের সৌভাগ্যবিধান করুক। 


__১%১ ৷ কোন বৃক্ষ পুষ্প-প্রন্থ.টনকালে সুগন্ধি হয়, কোন পাদপ ফলোদগমে 
আমোদিত হয়, কোন তরু ফল পক্ষ হইলে সুরভি হয়। কিন্তু একমাত্র 
আমবৃক্ষ হইতেই পুষ্পোদগম হইতে ফল পাক পৰ্যন্ত সুগন্ধ নির্গত হয়। 


১০২। যে কাতিকেয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া বিচরণ করে, 
গণেশের প্রতি মস্তক অবনত করে না, বিনীত দেবগণের প্রতি বিশেষ আদর 


পোষণ করেনা; অধিক কি, যে পাৰ্বতী দেবীকে প্রণাম করে না, সেই অকপট 
ক্ষীণ ভৃগীর একনিষ্ঠ ভক্তি জয়লাভ করে| 


১০৩ (এই) মুগনয়না নারীর পগোধর-প্রান্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ নখব্রণাক্কিত, 
বঙ্গের স্থানে স্থানে চন্দন স্খলিত, নেত্ৰদ্বয় বিচিত্র কজ্জললিপ্ত, অধর লুণ্তরাগ, 
গতি ক্লিষ্ট ও মন্থর, অঙ্গ রতিসংগ্রামের অবসানে অলস-_-প্রভাতে তাঁহার ঈদৃশ 
অঙ্গ জয়লাভ করুক। 

১০৪। জিহ্বা স্বাধীন, কতক শব জ্ঞাত, কোথাও রাজা নিয়ামক 
পহেল৷ সভা শান্ত, জগৎ স্বতন্ত্র । অতএব, হে কবিগণ, তোমরা ইচ্ছামত 


প্রতিৃহে ‘আমৰা’ “আমরা” বলিয়া হুঙ্কারপূৰ্বক গৰ্জন কর; আমরা! যৌনব্রত 
‘অবলম্বন করিয়াছি। 


১০৫। প্রভু, সম্প্রতি দেই বালিকা হারকে পাশের স্তায় ছেদন করিতেছে, 


অগ্নিকল্প রদ্রমালা ধারণ করিতেছেনা, কণ্টকের আশঙ্কায়ই যেন কলিকাশয্যায় 


বিশ্ৰাম করিতেছে না, গাঢ় চন্দনরস দর্শনে উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং মৃণালবলয়কে 
+ “যেন সর্প মনে করিয়া ত্ৰেস্ত হইতেছে। 


৯০৬। যাহার অর্ধদেহে পাৰ্বতী বিরাজমানা, তুষারখগসমূহে প্রবহমানা 


কেশব সেন ৪৯৭ 


নদী যাহার শিরে শোভিতা এবং যিনি হিমাংশুর কলা ভূবণরূপে ধারণ 
করিয়াছেন, সেই শিব তোমাদের আখি হরণ করুন। ৃ 

১০৭ | হুণরমণীগণের চন্দ্রের ন্যায় পাতুর ও মধুর শ্রীযুক্ত কপোলে 
কুছুমান্থলেপন অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহাদের পরিণত বিহ্ববৃক্ষের 
্তায় গৌরবর্ণ কুচমগুলে রক্তবর্ণ ও ন্বসান্ধারশ্রির হুন্দর পট্টাংশুক শ্রী ধারণ 
করিতেছে। 

১০৮। সম্প্রতি হংশগণ পক্ষপুটে মস্তক লুকায়িত করিয়া! শয়ান, 
জ্যোৎস্নাতৃপ্ত চকোরীগণ সহচরগণের সহিত নিদ্ৰিত, মধুমত্ত ঘুণিত মধুকরগণ 
কুমুদ্ৰাভ্যস্তরে স্থিত; ও ময়ূরগণ, উচ্চ গিরিশিখরে বহিৰ্গত হইতেছে। এই 
দিনটি মেঘপুঞ্জহেতু কৃষ্ণচ্ছায়াচ্ছন, এই বালা তথাপি উৎস্থুক। সখী, কুলের 
অন্ত তুমি যমুনাপুলিনে যাইতেছ, যাও; আমার (তাহাতে) কি দুঃখ? 
কিন্তু, বক্ষভলে একটি সন্ত তীক্ষ্ণ কণ্টকের ক্ষতচিহ্ন দর্শনে কুটিল ব্যক্তি যে 
অন্তরূপ আশঙ্কা করিবে, ইহাতেই'আমি ব্যাকুল হইয়াছি। 


কেশব ভট্টাচার্য : 


বাক্)বিভ্তাসের পাত্র হওয়া দুরে থাকুক, দুরে থাকুক তোমার অঙ্গ-আলিঙ্গনের 
সম্ভাবনা) কিন্ত, বারংবার প্রণামপূর্বক আমি এই প্রার্থনা করি যে, পুনঃ পুনঃ 
স্মরণপূর্বক আত্মীয়গণনার সময়ে আমার জন্তও একটি রেখা যেন থাকে। 


কেশবচ্ছত্রী 


আহা, মধুর বংশীধ্বনি (শ্রবণে ) মত্ত গোপগণ যখন অনিমেষ লোচনে 
মুকুন্দকে যেন নিঃশেষে পান করিতেছে, তখন কোমল তৃণভক্ষণে লুন্ধ ধেন্ুগুলি 
বহুদূরে যাইয়! গোবধনপর্বতের গুহাস্থ জলপাত্রসমূহে প্রবেশ করিয়াছে। 


কেশবজেন 


১। যাহার চজ্জাভ : বশোরাশি্ধারা চামর-সৌনর্ঘ দূরীভূত হইয়াছে, 
কমলকাস্তি বলপূৰ্বক অপহৃত হইয়াছে, বীরের শঙ্খ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, হার 
৩২ 


৪৯৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কণ্ঠভাৱে পরিণত হইয়াছে, হান্তের দীপ্তি লুপ্ত হইয়াছে, পুষ্পসম্ভার প্ররাভূত 
হইয়াছে এবং প্রতিদন্দী রাজার কীতি নিহু,ত হইয়াছে । 

২1 “আজ রাত্রে উৎসবে আমাকর্তৃক নিমন্ত্ৰিত হইয়া সে শূন্য গৃহ 
ছাড়িয়া আসিয়াছে, ভৃত্যগণ মদ্যপানে প্ৰমত্ত, কুলবধূ একাকী কেমন করিয়া 
যাইবে ? সুতবরাং, বস, তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও”_যশোদার ঈদৃশ 
বাক্য শ্ৰবণে রাধা ও মাধবের হান্তপুর্ণ, অলস ও মধুর লোচনরাজি জয়লাভ 
করিতেছে। ৰ 
৩1 ধাহার যশের বিবি্তহেতু কৈলাসের সৌনর্য প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়াছে, শ্যেনাগ আচ্ছাদিত হইয়াছে, গঙ্গাতরঙ্গ 
শোভা ধারণ করিতেছে না, ক্ষীরসমুদ্র পীত হইয়াছে, দেবরাজের হস্তী বলপূৰ্বক 

অপহৃত হইয়াছে এবং সেই একদস্তিশিষ্ট ভগবান্‌ দত্তহীন হইয়াছেন। 
81. লক্ষ্মীর পাওুর স্তনপরিসরে হরি লোচনযুগল নিত করিয়াছিলেন; 
তিনি যেন উৎনুক্যবশতঃ পূৰ্বে বরণমাল্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 

৬। ব্রিপুরারির লীলাগৃহের প্রদীপ, আকাশগঙ্গার কেলিহংস, মদনের 
উল্লাসের মূল, প্রণয়কলহক্লেশের ধ্বংসকারী চক্র, কুমুদের অদ্বিতীয় সথা, 
তিমিরসাগরের,প্রদীপ্ত বাড়বানল, [লক্ষ্মীর কেলিকমল ও ক্ষত্রিয়গণের বংশের 
মূল হিমাংশু জয়লাভ করিতেছে । 

৭। যধুদ্দনের দংস্রা চিরকাল তোমাদিগকে পালন করুক; যে দ্র 
ভূমি বিদীর্ণ করিয়! শির্মত হইলে ‘ইহা চন্দ্ৰকল|’ এই মনে করিৱ! নাগিনীগণ 
কতক লোচনপদ্মদ্বারা অচিত হইয়াছিল, ‘ইহা আমার ভার দূর করিতে সক্ষম’ 
ভাবিয়া নাগকর্তৃক সাননে, দৃষ্ হইয়াছিল এবং যাহা মৃণালের আশায় দিউনাগগণ 
কর্তৃক প্রসারিত বিস্তৃত শুণুদ্বার| ‘পৃষ্ট হইতেছে। 


গদাধরবৈত 
১। ইহা হইতে ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা জন্মিয়াছিলেন, ইহা! অমৃতপায়ী দেবগণের 
মস্তকে স্থান পাইয়াছে, ইহা লগ্মীদেবীর বাসস্থান; সুতরাং, হে শশাঙ্ক, এই 
ভুবনবিশ্রত পঙ্কজের প্রতি তুমি যে দীর্ঘকাল যাবৎ হিংসা পোষণ করিতেছ 
তাহা তোমার মূর্খতা । 


গদাধরবৈদ্য ৪৯৯ 


২। হে ব্যাধ, (আমি) কৃতাঞ্জলি হইয়াছি ; পৃথিবীতে অনেক প্রকার 
জীবিকা নাই কি? তুমি পশু-পক্ষিগণকে নিহত করিয়া এই অরণ্যকে কেন 
বাকৃশৃন্ত করিতেছ ? 

_ ৩। হে মহিষ, দীর্ঘকাল তুমি ইচ্ছামত ইহার জলে আশ্রয় গ্রহণ কর; 
ইহাকে ও বনকে তাওঙবিত করিও না, কারণ এই নিৰ্মল দীর্ঘিক! তোমার 
দৃর্মের দ্বারা বারস্বার বিধ্বস্ত হয়। 

৪। হে সৰ্পগণ, আমাদের প্রতি ফণা ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? 
নেত্রঘূ্ণনেই ৰা কি লাভ ? অবিরাম গর্জন নিশ্য়োজন, বিষোদগার নিক্ষল। 
এ প্রকাণ্ত কোপাবেগের কি প্রয়োজন? আমরা যে ভগবান্‌ গরুড়ের 
স্তুতি করি। 

৫ | কুঞ্জমধ্যে এই জাগরণ, কামদেবের সেবা, মুখমদিরাদ্বার। অতিথির 
তৃপ্তিসাধন--আমাদের ইহাই ব্রত। শত শত খড় পতিত হউক অথবা শিরশ্ছেদ 
হউক ; (তথাপি) বৎসে, স্বীয় কুলের পথ তোমার একটুকুও উল্লজ্যন করা 
উচিত নয়। 

৬ ৷ হে সরোজ, নিশাপতি, ব্রিতুবনবাসী জীবের নয়নান্দকর, দিগ বধুগণের 
মুখয়ানিমানাশক স্মধাসাগর এই (চন্দ্ৰ ) উদিত হইলে তুমি যদি মুখ ঢাকিয়া 
রাখ তাহা হইলে কি শিবের এই শিরোমণির যশ সকলে গাহিবে না? 

৭। হে বিধাতা, তোমাকে ধিক্‌। জন্ম হইতেই যাহার অন্ধকারে 
হৃদয়ের কুটিলতা প্রকাশিত হয়, বাহার মুখে বাক্‌ন্ষুতি গ্রামের ধ্বংসের কারণ, 
শ্পানবৃক্ষ প্রায়শঃই যাহার প্রিয় সেই মলিন, নিষ্র পেচককে তুমি কেন ষষ্ট 
করিয়াছ ; হুষ্টি করিয়া কেনই বা তাহার আয়ু কল্লান্তব্যাপী করিয়াছ ? 

৮। পৃথিবীকে একটি সমুদ্রে পরিণত করিলে নিখিল জগৎকে নির্জন 
করিয়া কালীর সহিত খেলিতে খেলিতে বলপূৰ্বক বিহরণ ক্রমে অটছাস্য করিয়া 
দস্তপ্রভায় অন্ধকার দুরীভূত হইলে নিজদেহের ছায়া দর্শনে সক্রোধে ‘তুমি কে, 
তুমি কে, বল’ যিনি এই বলিয়াছিলেন সেই ভৈরব তোমাদিগকে অভয়দান 
করিতে করিতে বিচরণ করুন | . 

৯) বল ইহা কি, ইহার কি জাতি, কয়টি কড়ি দিয়াই বা ইহা! পাওয়া 
যায়, ইহার প্রয়োজনীয়তা কি--আহা, পদে পদে এইরূপে গ্রামবাসিগণ যাহার 


৫০০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতেছে, সেই রদ্রটি হাতে নিয়া! বণিক্‌ বিষাদগ্ৰস্ত 
হইতেছে। 

১০। বৃক্ষগুলির মধ্যে কতক দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে, কতক বঞ্ধাঘাতে 
বিধবস্ত হইয়াছে, কতক বজাঘাতে মরিয়া গিয়াছে । হে আত্মবৃক্ষ, শ্রান্ত জনের 
আশ্রয় একমাত্র তুমিই বিজয়ী হইয়াছ। দৈবকে ধিক, তোমার মধ্যেও কীট- 
সমূহ প্রবেশ করিয়াছে। 

১১।  পরমপুরুষের নেত্ৰস্বরূপ, কমল ও কুমুদের আনন্দদায়ক, অন্ধকার- 
নাশক সূর্য ও চন্দ্ৰকে স্বজন পূর্বক রাহুগ্রহকে সৃষ্টি করিয়া, হে বিধাতা, তুমি 
কেন নিজেকে এমন অখ্যাতিভাজন করিয়াছ ? 

১২, যখন মুরারি গরুড়কে দুরে উড়াইয়৷ দিয়াছিলেন, গ্রহসমূহ বাহু 
বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, দিক্পতিগণ বায়ুকে বারণ করিয়া নত হইয়াছিলেন তখন 
যে শিবের সর্পরূপী হারলতা নিশ্চল হইয়াছিল, তালেন্দু স্থির হইয়াছিল, 
্বর্গগ্গা অচলপ্রবাহা হইয়াছিল এবং বাহার চিত্ত গভীর সমাধিমগ্ন ও শান্ত 
ছিল সেই শিব ত্ৰিভুবন রক্ষা করুন। 

১৩ ৷ হে গিরীশতনয় মৈনাক, তুমি গজসমূহকে দেখিলেনা, চমরীর পুচ্ছ- 
বায়ু ভোগ করিলে না, মন্তকের নিকট ছত্রাকার শশাঙ্ককে লাভ করিলে না; 
দৈবকে ধিক্‌, সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন থাকিয়াই তোমার বয়স বাড়িল। 

১৪ । হে পদ্মগণ, এই মধুকরের কার্যকলাপকে আমরা ধিক্কার দেই, যে 
তোমাদের নৈশ দুরবস্থা দেখিয়া কুমুদসমূহের সঙ্গে গোপনে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ 
করে। একমাত্র তোমরাই প্রশংসনীয়; কারণ, প্রভাত হইলেই তোমরা 
একইরূপ উল্লাস প্রকাশ কর, ৷ সেইরূপই সখ্য দেখাও এবং পূর্বের স্তায়ই 
নিজকোষ ( মধুকরকে ) দান কর। 

১৫। যাহাতে ধূমোদগারহীন অগ্নি শোভিত হইতেছে, যাহা পঙ্কলেশহীন 
বারিতরঙগযুক্ত, পাপন্পর্শশুন্ঠ উজ্জল কপালবিশিষ্ট, যেখানে অন্তহীন নিশানাথ 
বিরাজমান এবং যাহা প্রাণিহিংসায় অনভিজ্ঞ সর্পমালাবিভূষিত শিবের সেই 
অত্যন্ত অদ্ভুত শির তোমাদের মঙ্গলপরম্পরা রক্ষা করুন। 

১৬। যিনি শুধু জগতের জন্যই বাক্য হুষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু নিজে 
বাগত, যিনি বিশ্বের জন্য ভোগ্যবস্ত সমূহ বিস্তার করেন, কিন্তু ধাহার নিজের 


গদাধরবৈগ্য ৫৮৯ 


ইন্দ্ৰিয়সমূহ বিষয়ে অনাসক্ত, যিনি ত্রিতুবন রক্ষার্থে অস্তসমূহ ধারণ করেন, কিন্ত 
নিজের দেহধারণে উদাসীন, সেই পরোপকারব্রতী যোগেশ সদাশিব আপনাদের 
মঙ্গল করুন| 

১৭) হে পথিক, এই সরোবরের জল কৃষকগণ কর্তৃক নিঃশেবে অপসারিত 
হইলে, মুণালগুলি শৃকরসমূহ কর্তৃক ভক্ষিত হইলে, তীরতরু দাবানলে দগ্ধ 
হইলে ইহা শুধু তোমার শোকের নিমিত্তই তোমাকত্ৃকি দৃষ্ট হইয়াছে। 

১৮ । নরপিংহরূপী দেবতার দেহ রক্ষা করুক ; যে দেহে কেসর অবনমিত 
হইয়াছে, যাহাতে রোমহর্ষ উদ্ভূত হইয়াছে, যে দেহ এবন্ূত হইলে দুইজনের 
কথোপকথন অর্ধস্থলিত হইয়াছে, যাহ! গর্জনহীন, যাহা হইতে ভ্রকুটি দুরীভূত 
হইয়াছে, যাহাতে নয়ন আর হস্তযুগল ঘৰ্মাক্ত, নধপ্রভ| স্নান হইয়াছে, যাহা 
অঙ্গগ্রান্তে শোভাধারণ করিয়াছে এবং যাহাতে ভীতিকর ভাব প্রশমিত 
হইয়াছে। 

১৯। অমৃত ও বিষের দ্বারা যাহার ভোজন একরূপ, স্বর্গে ও শ্মশানে যাহার 
স্থিতি অবিভিন্ন, জল ও অনলের বহন যীহাকতৃক এক একারই অমুভূত হয়, 
যিনি গ্রশ্বর্ধ ও ভিক্ষার সহিত কালযাপন করেন, যিনি সর্বত্র সমভাবাপন্ন 
আত্মারাম সেই দেবত! শিব তোমাদের ভববন্ধন ছিন্ন করুন । 

২০। আনন্দে অশ্রপূর্ণ হইয়া এবং রোমাঞ্চিত দেহে মস্তক কম্পন করিতে : 
করিতে তুমি সমুদ্রের যশোগান কেন করিতেছ ? ইহা সর্প, কুভীর ও মকরের 
সখা, ইহাদ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন? ইহাতে গুণযুক্ত যে মণিসমূহ লাভ 
করা৷ যায়, উহাদিগকে নমস্কার । | 

২১। (তোমার) মুলদেশের গর্তে সর্প (আছে ), (তোমার ) দেহ 
কীটসমূহে পূৰ্ণ, (তোমার) শিরোদেশ থৃখ্রমমূহের দ্বারা ক্লিষ্ট অধোদেশ 
কণ্টকপূৰ্ণ । হে তরু, অপথভাক্‌ তোমার এই (সব) জানি) তথাপি, এই 
পাদপহীন স্থানে একমাত্র তুমিই আশ্রয় 

২১ । পাম্বজনের ক্লেশনাশের জন) জলধারণ, ভ্রমরশ্রেণীর আনন্দের নিমিত্ত 
পদ্মসঞ্চয়, সিতাংশুর প্রীত্যর্থে মৃণালধারণ ; সেই মূল্যবান্‌ সরোবরের কথা 
(আর কি বলিব )_ যাহার তীরজাত দ্িগ্ধদর্শন তরুও দূর হইতেই আমাদের 
নয়নশ্রম হরণ করে। 
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২৩ |. বিশ্বেশ্বরের যে অশেষ শরাগি চতুর্দিকে ধুমজালের যবনিকা বিস্তার 
করে, বৃহৎ প্ফুলিক্সস্থলে পুষ্পাঞ্জলি বিকিরণ করে, গৃহোপরি পদ স্থাপন করে 
এবং যাহা স্থবিস্তৃত ময়পুরে রুদ্রদ্ত অঙ্গরাগে ব্যাপ্ত সেই শরাগ্নির তাণ্ডব 
আমাদিগকে পবিত্র করুক । 

২৪। কমলবন নিমীলিত হউক, বৃক্ষসকল বিদলিত হউক; গজগণের 
গণ্ডস্থলে দাননদীসমূহ শু হউক; আমরা সেই ভ্রমর যাহাদিগকে, পালনাৰ্থে, 
গজানন ভগবান্‌ (স্বীয় ) গণ্ডস্থল দান করেন। 

২৫ ৷ ওহে হরভুজঙ্গ, তুমি যে স্কন্দের ময়ূরের প্রতি হেলাভরে দৃষ্টিপাত কর, 
অথবা গরুড়কে যে ঘ্বণাভরে অবলোকন কর এবং স্বেচ্ছায় ওষধী লেহন করিয়া 
সবল হও, সেইজন্য তোমার ডৃন্মকেই আমৰা প্রশংসা করি। 

২৬ ক্রোধভরে বন্থধাতলে শিথিলভাবে চরণ স্থাপন হেতু নিরালম্বভাবে 
রথ নিয়ে পাতালে পতিত হইলে,ময়পুরী দৃষ্টির অগোচর হইলে ভূতেশের বিশ্বস্ভর 
বাণত্যাগবিষয়ক ক্ষিপ্ৰ প্রযদ্ধ তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক ৷ 

২৭। স্তোত্ৰ পঠিত হইয়াছে, উপহার প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু, হে হেমনিধি, 
আমর! কি করিব, সেই দুষ্ট যক্ষ আমাদিগকে তোমাকে দেখিতেও দিতেছেনা। 

২৮) হে প্রভু খঞ্জন, তুমি সৰ্পকণায় আরোহণের অধ্যবসায় ত্যাগ কর, 
ত্যাগ কর। বন্দনাৰ্হ তোমাকৰ্ত্‌ক আমাদিগকে যে ফল দের, তাহা, না হউক । 
দৈববশে যদি পরদীপ্রগরল এই সৰ্প তোমাকে দংশন করে, তাহা হইলে বিশ্বদ্ৰষ্ট 
এই শরৎকাল নেব্রহীন হইবে। 


গোবর্ধনাচার্য 


১। বিরিহিগণের চিত্তচাঞ্চল্যকারী কাষাগ্জির ধূমজাল উদগত হইয়াছে; 
আহা, অন্ধকারপটল দিগঙ্গনাগণের মুখে কস্তরীর পত্রভঙ্গস্বরূপ বিরাজিত 
হইতেছে, দিবাগ্সির অলাররেখা নিৰ্বাপিত হইয়াছে, হুর্যকিরণে কম্পিত আকাশ- 
রূপ নীলোৎপলের এই সঞ্চরণশীল মধুকরগণ শোভা পাইতেছে। J 

২। প্রদু অতনু, আজ্ঞাধীন ব্যক্তির প্রতি আপনার কী অন্ুয়া? আপনি 
ধঙ্ছতে বাণ আরোপিত করিয়াছেন; কে আপনার কোপভাজন ? তীরসমূহ 


গৌড় অভিনন্দ ৫০৩ 


বিশ্রাম করুক, বঙ্থ নিষন্ন হউক, জ্যা সংযত হউক । আমাদের চা 
মনে এই শরনিক্ষেপের প্রচেষ্টা কেন? 

৩ | অক্েশে বিহার কর, বিলম্ব করিওনা, প্রসন্ন হও। বায়ুকম্পিত 
লতার স্তায় কম্পিত হইতেছ কেন? ক্ষীরোদসদৃশ এবং চঞ্চল দৃষ্টিপাতমাত্রে 
ক্রীত ব্যক্তির প্রতি শৃঙ্গারতাবের নিরোধ কিরূপ? 

৪। যে পথিক, যদি তুমি দ্বারকায় যাও তাহা হইলে দেবকীনন্দনকে 
বলিও “মদনের মোহ্মন্ত্রে বিকল গোপীগণ ত (তোমা কতৃক) পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। (কিন্তু) লীলাকদদ্ধের পরাগরাশিতে অন্ধকার দিকৃসামূহ ও বমুনা- 
পুলিনস্থ স্থানসমূহ তোমার স্থৃতিপথে উদ্দিত হয় না কি?” 

৫1 উপবনের তড়াগ-তটে স্নানান্তে উত্তরণ আর্দ্র বসনা, নিবিড় ও পীন 
উরু, জঘন ও স্তনধুক্তা, শোভন অক্ষিপন্ষযুক্তা রমণীগণের কেশপ্রান্ত হইতে 
জলবিন্দু পতিত হইতেছে; এইরূপ নারীগণের দেহলাবণ্য দর্শনের ইচ্ছায় 
তপন রথবেগ মন্দীভূত করিতেছেন । 

৬। প্রেমিকের স্তায় তড়াগ তরঙ্গরূপ মস্তক লুষ্ঠিত করিয়া প্রথমে এণাক্ষী 
রমণীগণের চরণে পতিত হয়, তৎপর তাঁহাদের উরু গ্রহণ করে, জনপরিসর 
স্পর্শ করে, কর ধারণ করে, মধ্যভাগ গ্রহণ করে, স্তনযুগল আলিঙ্গন করে 
এবং কেশপাশে হস্ত প্রসারিত করে। 

৭। যাহাতে হার ব্যবধান হুষ্টি করে, নিবিড় আলিঙ্গনে যাহাতে রোম- 
হর্যও বাধা জন্মায়, যাহাতে পরস্পর অর্ধনারীস্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেও আকাঙ্কা 
নিবৃত্ত হয় না, সেই দাম্পত্যকে অপর মুগনয়ন! নারী কিয়পে বিশ্লিষ্ট করিবে? 


গৌড় অভিনন্দ 
১ । হে জলনিধি, তুমি যে তরঙ্গসমুহের দ্বারা অম্বর স্পর্শ কর, পাতালতল 
রত্বরাজিদ্বারা উদ্ভাসিত কর, বহুধাকে জলে আবৃত কর, তোমার সেই সকল 
কর্মে ধিক্‌ ; কারণ বারিগ্রহণে উৎসুক পাহদনকর্ৃক অশ্রব্লির্জন পূৰ্বক তুমি 


পরিত্যক্ত হও। 
২। জবী, আমি তোমার নিকট নতমপ্তকে এই তিক্ষ প্রার্থনা করি যে, 
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€তোমার) যদি প্রেম না থাকে তথাপি কণিকামাত্র করুণা কর। সেই 
রমণীর এমন অবস্থা যাহাতে মূ বিশ্রাম এবং মরণ ( একমাত্র প্রতিকার )। 


চন্দ্ৰগৌমী 
১। ফ্লল্লকুছ্‌মিত এই বসস্তকালের আবির্ভাব হইতেছে, হিমাংশুতিলক- 
শোভিত শবরৎকাল আসিয়াছে--( এইরূপ ভাবিয়া ) মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত 
হয়। আমার মন কিন্তু ‘আয়ু ক্ষয় হইল’ এই ভাবিয়া বিষণ হয়। 
২। রত্বরাজি মৃত্তিকা ভেদ করিয়াও উখিত হয়, জলদ আকাশ হইতেও 


বারিবর্ষণ করে। অভীষ্ট ফল অভীষ্ট কালে ফলে; কাল বিশিষ্ট গুণ, রত্ন ও ধন 
দান করে। 


চিরঞ্জীব 
বৃন্দাবনে ক্রীড়ারতা গোপীকৰ্ত্‌'ক আকুষ্টচিতত ত্ৰিভঙ্গদেহযুক্ত কংসারির 
ঘর্মাজ করকমলকলিকা হইতে কম্পমান মুরলী তাহার অজ্ঞাতসারে তদীয় পাদ- 


পদ্মে পতিত হইলে তিনি শূন্যে (বংশীবাদনার্থে ) যে ফুৎকার করিয়াছিলেন, 
তাহা জয়লাভ করুক । 


জগদানন্দ রায় 


তরণী জর্জরিত, নদীতে জল অতি গভীর, আমরা বালিকা--এইরূপে 
সবই লর্বনাশের কারণ । হে মাধব, সম্প্ৰতি তুমি কর্ণবার--ইহাই তৰী রমণী- 
গণের রক্ষার উপায়। 


জগন্নাথ সেন 


১। হে যাদবশ্রে্, আমি পতিত (হইলেও) তোমার 'দীনবন্ধু' নাম 
স্বরণ করিয়া উৎসাহ পাইতেছি। ‘তুমি ভক্তবৎসল+ ইহা শ্ৰুত হইলে আমার 
হৃদয় অচিরে কম্পিত হয়। 

‘২! যে ক্বষ্ণপী মহাপুরুষ মুখমাধুৰবসম্পদে অপরের হৃদয় বলপূৰ্বক গ্রহণ 
করেন, তাহার সখ্যকামী ব্যক্তির শরীরের আশা কি? 


জয়দেব | ৫০৫. 
জয়দেব 


১। তাহাদের সেই সুরতারন্ড গ্রীতিজনক হইয়াছিল__যাহাতে গাঢ় 
আলিঙ্গনে রোমহর্ষের দ্বারা, ক্রীড়ার আম্মৃষঙ্গিক সাগ্রহদৃষ্টিতে নিমেষের 
দ্বারা, অধরস্ুধাপানে নিরর্থক পরিহাসের দ্বারা এবং আনন্দোদর হেতু, 
কামকলাবুদ্ধেও বিদ্র হইয়াছিল। 

২। প্রবল তেজোময় যে বন্ধী বেদের’ বিলোপজাত ছুদ্বতির ধ্বংসে 
ধুমকেতু স্বরূপ, যিনি ক্ষণকালের জন্ত তরবারি সঞ্চালনপূর্বক ধুমসদৃশ পাপাশয় 
ফ্লেচ্ছগণকে হত্যা করিয়া ও পাপ নষ্ট করিয়া সত্যযুগের স্থত্ৰপাত করিয়াছিলেন 
তিনি সংসারের পাপ হরণ করুন। 

৩। মৃগনয়ন| স্ুরনারীগণের ক্ৰীড়াকপূৰর্রদীপ, মদনের রাজলক্ষী কর্তৃক 
উৎক্ষিপ্ত একমাত্র ছত্ৰ, নারীগণের শ্রমাপনোদক চলমান চামর কম্ত,রী-অঙ্গলিপ্ত 
মান-বধুর কপৌলের উপধান, গগনসাগরের দ্বীপ এবং দেবগণের নগরীর 
জীড়াপরায়ণ হংসম্বরূপ চন্দ্র শোভিত হইতেছে। 

৪। যিনি ভ্মচ্ছলে ভূমি, স্বৰ্গগঙ্গাচ্ছলে জল, ভালনয়নচ্ছলে অগ্নি, 
সপশ্বাসলক্ষিত বায়ু এবং বিশাল ও ভীষণ মুখগহবরচ্ছলে আকাশকে ধারণ 
করিয়া আছেন (ও ) পঞ্চভূতের দ্বারা নিত্য বিশ্বকে বিস্তার করিতেছেন, সেই 
মুগাঙ্কমৌলি (শিব ) আপনাদিগকে সম্পদ বিতরণ করুক | 

৫ । শরৎকালে এখানে সুন্দর ভূমির উপরিস্থ নিভৃত কুঞ্জে উত্তেজিত ও 
অবিরাম পুচ্ছচালনরত খঞ্জন মধুর কৃজন করিতে করিতে, সন্মুখে পতিত হইতে 
হইতে, বারংবার উড়িতে উড়িতে পক্ষযুগল কম্পিত করিয়া প্রিয়াকে বহক্ষণ 
চুম্বনপূৰ্বক তাহার সহিত আনন্দে মিলিত হইতেছে এবং তাহাকে আনন্দ 


_ দান করিতেছে। 


৬।. হুন্দরী ! প্রভু! ওগো ক্শাঙ্গী! কী বলিতেছ ? (আমার ) হস্ত 
গিরিতটের দ্বারা অবনামিত হইয়াছে। প্ৰিয়তম, আমি কি সাহায্য করিব? 
ওগো সোহাগিনী, (তোমার ) বাহুলতা প্রসারিত কর। এইরূপ প্রসারিত 
রাধার বাহুমূল হইতে চেলাঞ্চল অপসারিত হইলে তদীয় কুচবুগে পতিত 
কংসারির দৃষ্টি জয়লাভ করে। রর 


*+ 
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৭। মদনের বীধুলি ফুলের ধুর স্তায় এই রমণীয় বিঘাধর শোভিত 
হইতেছে। ইহা তীর ও জ্যা ছাড়াই যুবকগণের হৃদয় বলপূৰ্বক ভেদ 
করিতেছে। 

৮1 এই রমণীর ত্ৰিবলিতবুঙ্গযুক্ত নিয়নাভীত্রদের উপরে রোমরাজি নিতম্ব 


ও স্তনতটে মদনের সঞ্চরণের সৌন্দর্য হরণ করিতেছে। 


ধোখী 


১। আমি অতিশয় ক্ষীণ ও কোমল এবং কুচষুগলের ভারবহনে অক্ষম 
এই তাবিয়াই যেন এই নারীর দেহের মধ্যভাগ উক্ত তারবহনের জন্ত 
ব্রিবলি ধারণ করিতেছে । 

২। ওগো ক্শোদরী, পুরাকালে আজন্ম স্থিরপ্রতিজ্ঞ কোন্‌ ব্যক্তি শত 
শত যজ্ঞদ্বার! কুম্ছুমধসুর আরাধনা করিয়া এয়াগে ভ্ৰমণকালে দেহত্যাগ করিয়া- 
ছিল, যাহার জন্তু তুমি পথ অবলোকন করিতেছে? তোমার লোলনেত্রোৎপল 
হইতে অশ্রধার! মৃণালরূপ গ্রীবাদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং তুমি 
গ্রীবাভঙ্সহ দৃষ্টিপাত করিতেছ। 

৩ ৷ মীনকেতুর ধনুর জন্য বিধাতাকর্ভুক নেই রমণীর দেহ আরন্ধ 
হইয়াছিগ। তোমার বিরহজনিত সাতিশয় ছূর্বলতাবশতঃ ধর নিৰ্মিত হইল 
না। হে প্রত, প্রসন্ন হও, সম্প্রতি দৃষ্টিকে প্রেম গধাবর্বা কর; উহা রতিনাথের 
ধন্থর জ্যা হউক । 

8 | কেশরের দ্বারা বারিবিনদুবর্ষণপুর্বক মন্ছণ স্কন্ধ বারংবার কম্পিত করিয়া 
অগ পাদাগ্রতাড়িত কর্দখাক্ত নদীজল পান করিয়াছিল । 

৫ | হে রাজন্‌, তুমি ক্ষমা পরিত্যাগ করিলে যুদ্ধে বাহবলশালী ব্)ক্তিগণও 
(জয়লাভ করিতে ) অক্ষম হয়; প্রাধিগণের দেহ কম্পিত হইলে তুমিও 
অঙ্গকম্পায় ‘আকুল হও । তুমি পৃথিবীর কর গ্রহণ কর, ইহারাও স্বৰ্গস্থ 
হরিপনয়না নারীগণের কর গ্রহণ করেন; তাহাদের' অপেক্ষা তোমার কি 
অধিক আছে যেহেতু গুণিগণ তোগার যশোগান করে? 

৬ ব্ৰহ্ধশির যদি ছেদন কর, প্রেতগণের সঙ্গে যদি সখ্য স্থাপন 
কর, মাতৃগণের সঙ্গে যদি মত্ত হইয়া ক্রীড়া কর, শ্মশানে যদি আলন্দলাভ 


চমন 
রতি 5 


ধোরী ৫০৭ 


কর, জনগণকে হ্ৃষ্টি করিয়া সংহার কর তাহা হইলে  ভক্তিপূর্ণচিত্তে 
কাহার সেবা করিব, কি করিব? (তাহা হইলে ) ত্ৰিভুবন শূগ্ত, তুমিই ত 
একমাত্ৰ ঈশ্বর | 

৭। হে ধূর্ত, তোমাতে একাগ্রচিত সেই চপলনয়না রমণীর দেহ 
মদনবাণবর্ষণে যতই ক্ষীণ হইতেছে তাহার লাবণ্য যেন আশ্রয়স্থলের হাগ হেতু 
ততই ঘনীভূত হইতেছে। 

৮। উপবনে বিহারকালে ঘর্মবিন্ুগুলি তাহাদের পীন পয়োধরে 
রহদাকার মুক্তার ন্যায় সুন্দর হইয়াছে, ত্রিবলিতে তির্যক্ভাবে বিস্তৃত হইয়া 
বেলীর গ্যায় হইয়াছে এবং মুখে লম্বমান কেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া কেতক- 
চর্ণের সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে। 

৯। হে ভাগাবান্‌, ঈষৎ পরিণত দুর্বার ন্যায় দুর্বল তন্থলতাঁটিকে যে 
তাহার শ্বাসানল শুদ্ধ করিতেছে না, তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার নেত্ৰদ্বয়ের অবিরাম 
অশ্রধারার প্রভাব । ৰণ 

১৭। সে ক্ৰীড়াশৈলগুহায় আনন্দ পায় না, বাতায়নে আসে না, দুর 
হইতে গুরুজনদিগকে দ্বণ| করে, লতাকুঞ্জে বিহারবাসনা পরিত্যাগ করে । হে 
সুদৰ্শন, সে শুধু সথীগণের সাস্বনাবাক্যহেতু আশা! ধারণ করিয়া, আশা দ্বারা 
হৃদয়কে বীধিয়| এবং হৃদয়ে তোমাকে স্থাপন করিয়া কালযাপন করিতেছে । 

১১। আপনার সেবার্থ উপস্থিত রাছগণের প্রমোদগৃহ হইতে এই মৃগ- 
নয়না রমলীগণ নিদ্রাবিজড়িত নয়নে, সথীগণের প্রতিও উদাসীন হইয়া, 
নখক্ষতে সংলগ্ন বস্ত্ৰসহ, পদে পদে মুখচন্্ের দ্বারা ব্যথাব্যঞ্রক “সীৎ ‘গীথ' 
শব্দ করিতে করিতে, অতিরিক্ত রতিশ্রমে শিথিল অঙ্গ নিয়া বহির্গত হইতেছে। 

১২। লোকটি অত্যন্ত ক্রোবী দুষ্ট অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন_ 
উহা পশ্চাতের খুরদ্বয়ের দ্বার! ভূমি খণ্ডিত করিয়াছিল, সন্মুখের পদদ্বয় উধেৰ ৷ 
উত্তোলন করিয়াছিল এবং মস্তক অবনমিত করিয়া নিজের রক্ষককে পাতিত 
করিয়াছিল। 

১৩। কুণ্ডলচক্রের ধারে নিবিড় নৈশতম নাশ করিয়াই যেন তুমি গমন: 
করিতেছ ; ওগো আকর্ণবিস্তৃতনেত্রপন্কজধুক্ত1 নারী, কাহার মনোরথপাদপ 
সফল হইল ? 


৫০৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


১৪ ৷ প্রত্যুষে আলুলায়িত কবরীবদ্ধনে বাহুলতার উত্তোলন হেতু তাহার 
বক্ষস্তল হইতে বস্তাঞ্চল ঈষৎ অপসারিত হইলে আমি যখন গভীর আগ্রহে 
দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, তখন তিনি লজ্জানম নেত্রে হাস্ত করিয়াছিলেন । 
লজ্জাবনম্র তাহার রূপ যদি মনোভব চিত্রিত করিতে সক্ষম হন ! 

১৫। মুগরশিশুনয়না রমণীগণ  কাঞ্চিবিহীন গুরুনিতন্ে জলার্দ্ বস্ত 
পরিধান করিয়া ও দুর হইতে চতুর সখী ও কামুক ব্যক্তিগণের দ্বারা দৃষ্ট হইয়া 
এবং পরষ্পর বক্রস্মিতহান্ত করিয়া অপগতক্ষৌম ঈষৎ দৃষ্ট কুচাগ্রে বিশাল পদ্মপত্ৰ 
স্থাপন করিয়া তীরভূমি অতিক্রম করিতেছেন । 

১৬। হে পরত্তৎ, তুমি যে পাস্থপ্রিয়াগণের নিনিমিত্ত শত্ৰু পরভূতকে 
পোষণ কর, বলিড্ৰব্য লুকায়িত করিয়া হস্ত হইতে দ্রব্য অপহরণ কর, তোমার 
সেই সবই আমি সহা করিব যদি আমার আদেশে তুমি শাখান্তরে গেলে আজ 
আমার দীর্ঘপরবাসী প্রিয়তম নিধিত্বে উপস্থিত হয়। 

১৭। কামক্ৰীড়াৰ্থে সজ্জিত বারা্নাগণের সস্তোষ্রে জন্য কামদেবেরে 
'আদেশেই যেন স্থচিভে্য গাঢ় নৈশ অন্ধকার যেখানে সেখানে নীল তিরস্করিণীর 
আকার ধারণ করিয়াছে। 

১৮ | এই রমণীর জ্রিবলিসহিত রোমরাজি নাভীহুদের উপরে তীয় মুখ- 
চক্র দর্শনে ত্রস্ত স্তনরূপ চক্রবাকের মুখল্ষ্ট শৈবলমঞ্জরীর ন্যায় বির।জিত হইতেছে। 

১৯। চতুর রমণী পক্ষব্যাপী অশ্রুবিন্দুসমূহ অমঙ্গলভয়ে নয়নযুগল উত্তান 
করিয়া অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়াছেন । (কিন্তু ) পতির সন্মুখে নত হইয়া 
আত্রপল্পব স্থাপনকালে তাঁহার অশ্রধারায় অলঘট পূর্ণ হইয়াছে ॥ 


বঙ্গাল 


৯। আমার মনে হয়, যেন স্বর্ণযয় কর্ণাভরণের ভয়হেতুই এই রমণীর 
কর্ণবুগল তদীয় নেত্ৰদ্বযদ্বার| বাধিত হয় নাই । 

২। সুস্বাদু, গভীরনীরা, বক্রতাহেতু সুন্দরী ও কৰিগ্রণের উপজীব্য 
গঙ্গানদী অবগাহনে এবং (সাহিত্য) রগ, অর্থ গৌরবধুক্তা, বক্রোক্তিহেতু 


বল্লালসেন ৫০৯ 
বল্লালসেন 


ওহে অন্ধকার,  অবিমুষ্যকারিতা হইতে বিরত হও। দিবাকর অন্তমিত 
হইয়াছে; তাহাতে কি? তুমি কি*দেখিতেছনা যে, সন্মুখে এই নিশাকর 
তেজপুঞ্জে নতস্তল প্লাবিত করিয়া উদিত হইতেছে? 


বাসুদেব সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য 


১। স্ব্রনায়ীর মুখমদিরার, তরঙ্গস্বরূপ, কলাসমূহের অনিৰ্বচনীয় চাতুরী- 
স্বরূপ মুরারিমুরলীর ধ্ৰনিপরম্পরা আমার চিত্তকে আকুল করিয়া দেয়। 

২।. হে কৃষ্ণ, তোমার অঙ্গ প্রক্ষালিত ও অনুলিপ্ড হইল, (আবার) 
এখনই তোমার দেহ ধুলিমলিন হইল ! ৷ 

৩। কণাদের মত জাত হইয়াছে, তৰ্কবিস্তা অধিগত হইয়াছে, মীমাংসা- 
দর্শন শিক্ষিত হইয়াছে, সাংখ্যমার্গ বিদিত হইয়াছে, যজ্ঞে মনোনিবেশ করা 
হইয়াছে, বেদান্তের অন্নগীলন প্রচুর পরিমাণে করা হইয়াছে; কিন্তু, কৃষ্ণের 
মাধুৰ্যধারামঙিত অপূৰ্ব মুরলী আমার মন আকর্ষণ করিতেছে। 

৪ | আমরা কৰি ৰব! তাকিক নহি, বেদাস্তে অতিশয় পারদর্শী নহি, বিচারে 
বাদীর পরাজয়কারীও নহি; কিন্তু, আমরা কপট গোপবালকের দাস । 

৫। এই বাঁচাল লোক যেমনতেমন ভাবে নিন্দা করুক) আমরা তাহা 
বিচার করিব ন| | হরির গ্রীতিরসমদিরায় অতিশয় মত্ত হইয়| আমরা ভুলুষ্টিত 
হইব, নৃত্য করিব ও আনন্দ উপভোগ করিব ( _ 

৬। আমার সেই জন্মান্তর সমূহ হউক, যেখানে তোমার মধুর বংশীনাদ 
আমার কর্ণপের হইবে; মুক্তির কথায় আমার প্রয়োজনকি ? 

৭। গৌন্দৰ্ধামৃতের ব্যাস্বরূপ, মাধুর্বতরঙ্গের পরাকাঠাম্বরপ এবং করুণার 
কেন্রুস্বরূপ কপট কিশোর শোভিত হউক । 


ভগৰৎ (চৈতন্য) 


১। হে নন্দনন্দন, ভীষণ সংসারসাগরে পতিত আমি তোমার: দাস; 
আমাকে দয়! করিয়া তোমার পাদ্পন্নস্বিত ধুলিবৎ মনে কর! 
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২। (সেই ) লম্পট পাদরত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পেষণ করুন বা 
দর্শন না দিয়া আমাকে মর্মাহত করুন, অথবা যাহাই করুন তথাপি তিনিই 
আমার প্রাণেখর, অপর কেহ নহে । 

৩। যাহা চিত্তমুকুরের শোধক, “বিশাল সংসারদাবানলের নির্বাপক, 
মঙ্গলরূপ কুমুদের পক্ষে ভ্যোত্লাবিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন, 
আনন্দসাগরের বর্ধক, যাহার শব্দে শব্দে রহিয়াছে পূর্ণ অমৃতের আম্বাদ এবং 
যাহা সমস্ত আত্মার ন্নপন্বরূপ সেই শীক্ষ্ণ-সঙ্কাৰ্ত্তন জয়লাভ করে। 

৪1 যে তৃণ হইতেও নত, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহনশীব, (স্বয়ং) নিরভিমান 
(অথচ অপরের ) সম্মানকারী তাহা কতৃক সর্বদা হরির নামকীৰ্ত্তন বিখেয় । 

৫) হে জগন্নাথ, ধন, জন, সুন্দরী রমণী বা কবিতা (প্রভৃতি কিছুই ) 
আমি কামনা করিন|। জন্ম জন্মান্তরে, হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি (আমার ) 
অহৈতুকী ভক্তি যেন থাকে । 

৬ | তোমার নামোচ্চারণে কবে (আমার ) লোচনদ্বর বিগলিত অশ্রধারায় 
এবং বদন গণগদরুদ্ধ বচনে পূর্ণ হইবে, দেহে রোমহৰ্ষ হইবে? 

৭ তুমি বহুপ্রকার নাম হুষ্টি করিয়া, সেই নামে নিজের সকল শক্তি 
অর্পণ করিয়াছ,_-নামন্মরণে কোন কালনিয়মের বিধান কর নাই। হে ভগবানূ, 
তোমার এইরূপ করুণ! ; (কিন্ত ) আমার এমন দুৰ্ভাগ্য যে এই নামে আমার 
অস্থ্রাগ জম্মিল না। ৰ 

৮ | গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষ যুগে এবং নয়ন বর্ষাকালে পরিণত 
হয় ও পৃথিবী শৃল্ত হইয়া যায়। 


, ভটশালীয় পীতাম্বর 


১। ছুই একটি আমগাছে মুকুল কিঞ্চিৎ বিকসিত হইয়াছে, রী সকল 
পাম্বজ্জন পরস্পর কাণে কাণে কি বলিতে বলিতে কষ্টে ুরিয়া বেড়াইতেছে। 
ছুই তিন ব্যক্তি কোথাও কোকিলরব স্পষ্ট গুনিয়াছে বা শোনে নাই। চারি- 
দিকে বিরহিনীগৃছে অসহ হাহাকার উঠিতেছে। 

২। হরির যে দেহখানি বৃদ্ধগণ-কৰতৃক সক্রেশে, বালিকাগণ কতৃ'ক অব্যক্ত 
প্রেম সহকারে, কুলবালাগণকতৃ্ক দীর্ঘশবাসসহকারে, পরিচারিকাগণ কতৃক 


ই ধন” 


মুকুন ভট্টাচাৰ্য ৫৯১ 


অধিক আকুতি সহকারে এবং কুলট| নারীগণকর্তৃক সম্তপ্ৰকাশিত আতি- 
সহকারে দৃষ্ট হইতেছে, নবযৌবনোৎ্সবে যেই স্বভাব-ন্দর দেহ তোমাদিগকে 
রক্ষা করুক | 
1 মূকুন্দ ভট্টাচার্য 

১। ‘হে বন্ধুগণ, ইহা উদ্দেশ্য করিয়| ইষ্টদেবতাকে প্রণাম কর।. যমুনাতেই 
জামুপরিমিত জগ থাকুক ; নতুথা অপর কেহ কর্ণধার হউক | 

২ |. বনমালী পিতৃক্ৰোড়ে বালকন্থুলত কর্মে রত থাকিলে নবীনা গোপ- 
বধুগণের স্মিতহাস্ত প্রকাশিত হইতেছে। ন 

৩। মুখ শুদ্ধ হইতেছে, উক্নযুগল,যেন জড়ত্বপ্রাধ হইতেছে, হৃদয় কণি 
হইতেছে, গওদ্থল শ্বেদাপ,ত হইতেছে--সখী, বনমালী দৃষ্ট হইয়াছেন কি? 


রঘুনাথ দাস 

১। গোপপ্রিয়ার মুখের ‘চু’ ‘চু’ শৰ্দহেতু চঞ্চল নেতরবিশিষ্ট, জয়ের 
সাহায্যে ভূমিতে লঞ্চরণকারী, নবহাস্তদ্মুধায় মধুর অধরাভাযুক্ত এবং তমালপত্র্বৎ 
নীলবর্ণ কোন একটি বালককে আমি সেব! করি। 

২। ওগো দুতী, পল্পবসমূহদ্বারা লতামওপাত্যস্তরে শয্যা প্রস্তুত কর, আমার 
পুষ্পসজ্জায় এখনও কেন আগ্রহ ত্যাগ করিতেছ না? দেখ, বৃন্দাবনের গহ্বরে 
সুচীভেগ্ত অন্ধকার বেশ ক্রীড়া করিতেছে। আমার মনে আশঙ্কা হয় যে, 
সেই শ্রেষ্ঠ গোপপুত্র এখানে মিলিত হইয়াছে। 

৩ সহচরী, প্রিয়তমের বিরহ আমার তত বেশী পীড়াদায়ক হয় না, যত 
ক্লেশকর হয় ভীষণ দৈত্যকুলপরিবৃত দৈত্যপতির নগরে তাহার বাস। 


রামচন্জ দাস 


১। তাহাকে বিনাদোষে বা দোষহেতু যদি আপনি বনে পরিত্যাগ 
করেন, তাহ! হইলে, হে ত্রিলোকনাথ, আপনাকে অভদ্র বা ভদ্র কে বলিবে? 
কিন্তু, হে কুলতুষণ, আমার এই নিষ্ঠুর হৃদয় স্মরণ করে বে, সেই রমণী 
আপনার জন্য গহন অরণ্যে নিজেকেও গ্ৰাহ করে নাই। 


৫১২ ৷ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


২। সখী, ভাল কথা আর কি বলিব? পূৰ্বে নিয়তই যদ্ৃচ্ছাক্ৰমে তুমি 
মুরারির এরাণেশ্রী বলিয়া যাহার নাম উচ্চারণ করিতে, সেই আমি প্রেমভঙ্গের 
আশক্কাহেতু প্রভুর প্রিয়তম দুতকে দেখিয়াও আদিষ্টা হইয়াছি কিনা এই 
সন্দেহে কিছুই জিজ্ঞাসা করিন| | 

৩। ওহে সখা মধুরাকুঞ্জপবন, তুমি সারা জগতের প্রাণ, পুর্বে হরির 
সংকেতমুরলীধ্ৰনি বহন করিয়া তুমি ব্ৰজহুন্দরীগণের পথদর্শন দীক্ষাদান করিয়া- 
ছিলে) এখনও কমলাপতির অঙ্গস্পৰ্শে পবিত্র শীতল অঙ্গবিশিষ্ট তুমিই আমাদের 

একমাত্র রক্ষক | 


কবূপ্‌গোস্বামী 


১। হে চকোরাক্ষী, পন্মলোচন উজ্জলদ্যুতিবিশিষ্ট (ব্যক্তি) ব্যন্তপুষ্পে কেশ- 
পাশ সজ্জিত করিয়! কুঞ্জে ক্রীড়া করিতেছে। তোমার হস্তযুগল এখনও গৃহকর্ম 
হইতে বিরত হইতেছে ন| | কি বলিব, তুমি রসিকাশ্রেষ্, এই সময়ে বিলম্বের 
অবকাশ নাই। 

২। আমি বারঘার যশোদাকে নমস্কার করি ; বিষ্ণু তীহার ক্রোড়গত, 
তিনি নবঘনশ্যাম৷, বিচিত্রনপে শোভিত পরিচ্ছদপরিহিতা এবং জগতের 
আননাদায়িনী। ] 

৩ । অগ্নি কুম্ভস্তনি, কামুকে, শৃর্গাররক্রীড়ালসাঙ্ি, তুমি কি এখন দধি- 
মন্থন আরম্ভ করিতেছ ?--কুঞ্জে মুরারির বশীর কোমল কলধ্ৰনি ইহা 
‘বলিতেছে। 

৪। এই যমুনানদীর তীরভূমি উচ্চ তরঙ্গাবলীদ্বারা প্লাবিত, এই নৌকা 
জলপূৰ্ণ, কলঙ্কের ভরও কৃষ্ণের নাই। ওগো সুন্দরী রাধে, আজ তুমি 
কঠোরতা অবলম্বন করিও না; তোমার অসুগ্রহে আজ আমরা বাচিব। 
পর্বতোপত্যাকায় বিহারের প্রতিশ্রুতি তুমি স্পষ্টভাবে আমাদিগকে পার করি 
ভাড়াম্বরূপ দাও । “ 

৫। হে বহুশ্ৰেষ্ট আমাদিগকে ধর্মপথ সম্বন্ধে কেন উপদেশ দিতেছ ? 
তুমি প্রসন্ন হও, তোমার নিজের শিষ্যা অতীব দুখী, শালীনতাহরণকারী 


রূপগোস্বামী ৫১৩ 


এবং পরপুরুষের প্রতি হৃদয়াকর্ষণকারী মুরলীকে শাসন কর, যেন সে 
আমাদিগকে আহ্বান না করে। 

৬। মা, বিলম্ব করিও না, আমার হাত ছাড়; আমি কৃষ্ণের কাছে 
যাইব। আমি থাকিতে পারিতেছি না; কারণ, প্রগল্তা দুজীর হ্যায় ও 
যূরলী গর্জন করিতেছে । 

৭ ৷. শ্যামলা, কমলা, ভদ্র! ও সোমাভা কতৃক যথাক্ৰমে প্রদত্ত দুগ্ধ, গুড়, 
নাডু, ও মধুতে তোমার যে তৃপ্তি হয়, রাধার নির্দেশে তোমার সম্মুখে মংপ্রদত্ত 

_ এই বস্তুতে তদপেক্ষা শতগুণ তৃপ্তি হইবে। হে কৃষ্ণ, রমণীয় (এই) উপহারে 


তুমি আনন্দলাভ কর। ই 
৮। ওগো চপলে, বিলম্ব করিওনা, . কংসারির বাশীতে বশীকরণমন্ত্ 
বাজিবার পুর্বে কলস পূর্ণ করিয়া গৃহে গমন কর। 


৯। ওগো! সরলে, তুমি নিষ্পাপ, বংশীবদন ত্রিভঙ্গ। ওগো! সখী, তাহার 
বক্ষঃস্থল মালার ন্যায় ভঙ্গুর কোন রমণীকর্তৃকই হুলভ। 

১০। মধুহুদনের যে মাধুর্যময় বংশীধ্বনি উপনিষদরূপ দেবীগণেরও 
ছুরারোহ, শুভজনক ও কঠিন কেশপাশে পরস্থাপন পূর্বক নৃত্য করে, তাহা 
কখন সহসা আঁমাদের কর্ণগোচর হইবে? - 

১১। ওগো মুগনয়না রমণীগণ, তোমরা যেহেতু লুষ্ঠিতবস্তে রাত্রিকালে 
বনে ধাবিত হইরা আমিয়াছ, সেইজন্ত আমার আশঙ্কা হয় যে, গোকুলে 
কোন দুৰ্জন তোমাদের অপমান করিতেছে । আঃ দানবরমণীগণের সিন্দুর- 
চিহ্নহারী আমার বাহুদণ্ড শোভিত হইতে থাকিলে ভ্যকি? তোমরা পতি- 
ক্রোড়ে ক্রীড়া কর। 

১২ । তোমর। সতী নারী; ব্রজের মধ্যে জালানিবারক ধর্মনদী প্রবাহিত 
হইতে থাকিলে তোমাদের হৃদয়ে এই কি উন্মত্ত আকাঙ্কা উখিত হইতেছে? 
হে সীমস্তিনীগণ, গৃহাভিমুখে প্রস্থানের জন্ত যত্ববতী হও, ইহার বিপরীত কর্ম 
করিও না।' আহা, আমার দৃষ্টিতে এই পুণ্যপথ বিনষ্ট হয় না। = 

১৩। চপল নন্দনন্দন স্বতি মানে না, আর্ত রোদন শোনে না, 
(আমাদের ) বারংবার প্রণাম অগ্রাহ্ করে! হায় সখি, এখন কি করা 
"উচিত ? নদীর মধ্যে সে নৌকা কম্পিত করিতেছে! 


৩৩ 


&১৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


381 দ্বারে তিন চারিটি পদক্ষেপ করিয়া, চঞ্চল নেত্রযুগল দ্বারা চতুদিকে 
দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে, স্মিতান্তপরায়ণ ও দধিহরণলীলায় ৃতসঙ্কম মধুকদন 
__ শঙ্কিততাবে গোপীগণের গৃহে প্রবেশ করিতেছে। 

১৫। কুক্লক্ষেত্ৰমিলিত এই সেই প্রিয় কৃষ্ণ, আমিও সেই রাখা, উভয়ের 
সেই সঙ্গমছুখ ; তথাপি মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরযুক্ত যমুনাপুলিনস্থ বনের প্রতি 
আমার মন স্পৃহালু হইতেছে। 

১৬1 যিনি বন্ধুজীব পুষ্পের ন্যায় রক্তবন্ত্রপরিহিত, সুন্দর শ্মশ্ৰুৰিশিষ্ট, 
স্থূলকায় ও চন্দনের স্তায় গৌরকান্তি এবং কৃষ্ণ ধাহার নয়নমণি সেই নন্দক 
প্রণাম করি। হু 

১৭ | অসি ধূর্তে, আন্দোলিত বনমালাদ্বার৷ তোমার স্তনযুগে চন্দন নু 
হইয়াছে, মকরাকার কৰ্ণভূষণ দোলায়িত হওয়ায় কপোলে মকরীচিহ্ন দৃপ্ত 
হইয়াছে। (তোমার ) এই তত্থদেহ‘যথেচ্ছ তরঙ্গজীড়ায় ক্লান্ত। তুমি সত্যই 
বলিতেছ যে, আনন্দৰশতঃ আজ তুমি রাধার অপেক্ষাও অধিকতর রসে মগন 
হইয়াছিলে। - 

১৮ হে নিরাশ্রয়ের বন্ধু, করুণাময়, তবসাগরের গভীরে নিমজ্জমান, 
আমাকে অবিলম্বে একবার (তোমার) হাত ধরিতে দাও--এই সাগর 
নানারূপ বাধা জন্মায় এবং ভ্রাস্তিবেগহেতু অতল এবং বলশালী । 

১৯। হে মথুরা, তোমার প্রভু মুরারি যাহা কখনও উপাসককে দান 
করেন না তুমি সেই ভক্তিযোগ বিতরণ করিতেছ, তোমার মাহাত্ম্য 
অনির্বচনীয়। = 

২০ অগ্নি গৌরি, মানের বন্ধন শিথিল করিতে : করিতে গৌরব 
হারাইও না। দৈত্যারি (কৃষ্ণ) সরলতা অবলম্বন করে না। গ্রতারকের 
প্রতি সরলতা সমীচীন নহে | 

২১। হে কল্যাণি, তুমি কম্পিতা৷ হইয়া রোমহ্্ধসহকারে বাহির হইতে 
গৃহে প্রবিষ্ট হুইয়াছ ; নিশ্চয়ই কালসাপ (বা, প্রেমিক কৃষ্ণ কতৃক তুমি 
বিন্ষুব্ধা হইয়াছ। 

২২। সথীরা চলিয়া গিয়াছে, বহু পরিমাণ জলপূৰ্ণ বৃহৎ কলসী বহুন 
করিতে করিতে আমার বিলম্ব হইয়াছে। হে নন্দনন্দন, তুমি একাঁকিনী 
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আমাকে যদি স্পর্শ কর, তাহা হইলে আমি এখনই এই জীবন তোমার সমক্ষে 
ত্যাগ করিব। 

২৩। তুমি কি ও বন্ৰুগ্ৰীৰ ( কৃষ্ণকে ) দেখিতেছ? সখী, পৃতনাস্থদন 
যাউক, যাউক। প্রতিকৃলাচারে নিপুণ দুশ্চরিত্রা রমণীটিকে শ্রেষ্ঠ দেবীর ন্যায় 
সেবা কর। 

২৪। ওহে ভাগ/বান্‌, প্রিয়সখীর কি বার বার শঙ্কিতভাবে দেখিতেছ ? 
যমুনার বাতাসে বিকীর্ণ কদম্বের পরাগরঞ্জিত ( তাহার ) পৃষ্ঠদেশ কি? 


জন্মমণজেল 


91 সেই রমণীর অলস ও নিমীলিত নেত্রযুক্ত মুখখানি দেখিয়া আমি 
যখন চঞ্চলচিত্ত হইয়া মৌনভাব ধারণ করিয়াছিলাম তখন কর্ণোৎপলের মধ্যে 
বিচরণকারী ভ্রমরের ক্ষণকালস্থায়ী নাদপূৰ্ণ গান মনে মনে স্মরণ করিতেছিলাম। 

২। ত্রমরগণের অবিরত মধুপানের আগার, রাজহংসীগণের অভিসার- 
কুঞ্জ এবং কমলার বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহস্বরূপ এই লীলাসরোবর নয়নযুগলকে 
আনন্দ দান করিতেছে। 

৩। একটি প্রিয়ার চরণকমলের সেবায় আমি ক্রিষ্ট; ( তদুপরি ) বিভিন্ন 
অঙ্গনার গভীর মনোঁভব্ভাবে রমণীয় মুখচন্দ্ৰসমূহের দর্শনেচ্ছা আমার হৃদয়ে 
চাঞ্চল্য জন্মাইয়াছে। 

৪। এই পবিত্র আশ্রমসমূহ সন্মুখে শোভিত হইতেছে--ইহাদের মধ্যে 
সুগন্ধি ও মন্ণ হোমধুমরাজিদ্বারা কিসলয়সমূহের রক্তিমা দূরীভূত হইয়াছে 
এবং হরিণগণের কৰ্ণে সামগানের ধৰনি প্রবিষ্ট হওয়ায় উহারা কৌতুহলভরে 
নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। 

৫। হে কৃষ্ণ, অপর একটি কুঞ্জে কোন এক ব্যক্তি একটি গোপীর 
কেশপাশে তোমার বনমালা পরাইয়া দিয়াছিল; উহা আমি পাইয়াছি, এই 
নাও-ুপ্ধমুখ একটি গোপশিশু এইরূপ বলিলে লজ্জাবনত রাধা ও কৃষ্ণের 
খুণিত, আনন্দময় ও অলস দৃষ্টি জয়লাভ করে। 

৬। কোন একজন সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি নিভৃতে ততপ্রিয়াকর্তৃক কৰ্ণোৎ- 
পলের দ্বারা তাড়িত হইতেছেন--প্রিয়! ক্রোধতরে কিঞ্চিৎ আনত ব্যক্তিটির 
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কেশে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে রতিগৃছে নিয়া, হারের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধ 
.. করিয়া কণ্ঠাৰ্ধে রুদ্ধ বাক্যে বারবার এই বলিয়া তর্থসনা করিতেছেন, 
“পুনরায় তাহার গৃহে যাইবে 1” 

৭| হস্তীর তাপ দুরীভূত হয় নাই, তৃষ্ণা মিটে নাই, শরীরের খুলি 
ধৌত হয় নাই, সে ইচ্ছামত কন্দ ভক্ষণ করে নাই, কেলির কথা আর কি 
(বলিব)? সে উৎক্ষিপ্ত গুগুদ্বার| পদ্মিনীকে স্পর্শ করে নাই (অথচ) 
মধুকরগণ বিনা কারণে গুঞ্জনের কলরব আর্ত করিয়াছে । 

৮। গোপবেশী বিষ্ণুর মুখ তোমাদিগকে রক্ষা করুক-_যে মুখ গ্রীবাভঙ্গ- 
যুক্ত, যাহাতে কর্ণভূষণ অংসম্পর্শী, কেশপাশ উজ্জল ময়রপুচ্ছে দীপ্ত, যাহা 
কুটিল ভ্রলতার শ্রীমণ্ডিত, যাহাতে 'অধরপুট বাগ্থমান বংশীতে নিহিত এবং 
যাহাতে আগ্রহব্তী রাধার আননে ঈষৎ নিমীলিত দৃষ্টি নিবদ্ধ। 

৯। হে লরলে, যদিও তৎকতূক তোমার কুচমগ্ুলে নখচিহ্ন পাতিত 
হয় নাই, মুক্তাহার কণ্ঠ হইতে বিযৌজিত হয় নাই, কপোলে পত্রাবলী লুপ্ত 
হয় নাই, যদিও তোমার বিদ্বাধর তৎকভূর্ক দশনদষ্ট হয় নাই, তথাপি আজ 
তাহার হতবুদ্ধিতা দর্শনে দুশ্চরিব্রতা অন্নমিত হইতেছে। 

১০। ওগো সরলে, উজ্জল ও শিঞ্জিত ভূষণসমূহ মোচন করিতে 
করিতে, নীলপন্পে সজ্জিত হইতে হইতে, কন্ত,রীচুর্ণে বারদ্ার দেহ অঙ্ুলিপ্ত 
করিতে করিতে (এবং) যমুনার জলের স্তায় নীল ও মচ্ছণ কৌষেয়বন্ত 
পরিধান করিতে করিতে তুমি অসতীত্ব স্থচিত করিতেছ ; গোপন করা নিরর্থক । 

১১। ইহা বায়-কম্পিত পত্র, তাহার ক্রোধশ্ষুরিত অধর নহে) এগুলি 
পতমান পুষ্পরাশি, অশ্রবিদ্দুসমূহ নহে; ইহা আকুল মধুপগুঞ্জনেধ্বনি, 
ক্রোধজাত আর্তধবনি নহে । আহা, কি কষ্ট! এই কোমল লতা বৃক্ষের সহিত 
মিলিত হইয়াছে, কিন্ত আমার প্রিয়া নহে (অর্থাৎ, প্রিয়া আমার সহিত 
মিলিত হয় নাই )। 

১২। নিয়ত চাটুবাক্যের বক্তা, সতত উপহারে আসক্তচিত, অবিরত 
মুখাবলোকনকারী, নিরস্তর করযোড়ে স্থিত এবং যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
ক্ষণিকের তরেও পাৰ্শ্ব ত্যাগ করে না, এই সেই ব্যক্তি নারীর প্রতি কাম- 
পরায় অথবা অসহায় ভৃত্য? j - 
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১। সখী, দামোদর দুগ্ধ দোহন করিতেছেন; তাঁহার অঙ্গুলিগুলি 
অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, চরণের অর্ধভাগ তিনি ভূমিতে 
স্থাপন করিয়াছেন, সন্ত দুগ্ধবিন্দুসমূহের দ্বারা পয়োধরাঞ্চল প্রচুর পরিমাণে সিক্ত 
হইতেছে, তাঁহার অবনমিত জামুদ্বয়ান্তবৰ্তা ঘটের মধ্যে পতিত দুগ্ধধারার 
মনোহর ধ্বনি উখিত হইতেছে । 

২। অদ্ভুত, অদ্ভুত, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে ; হরি, হরি, গোপবালক- 
ভ্ৰমে কৃষ্ণ কৌতুহলবশতঃ দৃষ্ট হইয়াছেন। 

৩। ওগো সখী, পতিই উপান্ত, তাঁহার চরণধুগলের অন্থরণই ব্রত 
বিপথ-গমনের এই ছুরাকাজ্ফা তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে ? যাহাতে যুবকগণের 
চিত্ত মগ্ন হয় না, সেই রূপের কি প্রয়োজন? তেমন শিক্ষকগণের কি 
প্রয়োজন যথকর্তৃক প্রদত্ত গূঢ় কামরহন্তের উপদেশে দীর্ঘষশরূপ ফল লাভ 
হয় না? 

৪। নীল পদ্মদলে স্িঞ্ধ ও সুন্দর, মদমত্ত ও কুজনরত জলচর পক্ষীর 
প্রিয়. এই সেই যমুনা, যাহার তীরে পুরাকালে প্রায়ই গোপীনিধুবনের 
আনন্দে মুরারির দিনগুলি সাগ্রহে অতিবাহিত হইত। 

৫। ওগে| প্রিয়সথী, তুমি নবযৌবনসন্পন্না, নাগরজনেরা বিভিন্ন প্রবৃত্তি- 
বিশিষ্ট; সুতরাং, আজ হইতে হঠাৎ কাহারও মুখোমুখি তাকাইও না। 
চন্ত্র সূর্য যাবৎ থাকে তাবৎ একমাত্র পতির সেবা অতিশয় শ্রদ্ধাসহকাঁরে 
করণীয়। রূপকে রক্ষ/ করা উচিত এবং আমাদের মত লোকের কথায় 
মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য | 

৬। হে কৃষ্ণ, তুমি একাই এই গেবেধধন দীর্ঘকাল ধারণ করিয়া 
আছ, তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, সম্প্রতি আমরা উহা ধারণ 
করিতেছি_গোপগণ এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলে (কৃষ্ণের) বাহুর 
ঈষৎ আকুঞ্চনের ফলে অবনমিত গিরির ভারে ক্লিষ্ট হইয়া তাহারা চীৎকার 
করিতে থাকিল। এই অবস্থায় শ্মিতহান্তযুক্ত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। 

৭। নীচশ্রেণীর এই গৃহস্থবধূগণ চন্দ্ৰালোকে দীর্ঘ গীতধ্বনিজনিত সুখ 


৫১৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


উপভোগ করিতে করিতে তওুলপেষণ করিতেছে; অনবরত মুষলোভ্বোলন- 
হেতু তাহাদের পীন কুচকুস্তের কোমল ও শ্যাম অগ্রভাগ দোলায়িত হইতেছে, 
তাহাদের কণ্ঠাগ্র নত হওয়ায় তাহারা রমণীয়দর্শন হইয়াছে এবং তাহাদের 
উৎক্ষিপ্ত বাহুলতায় বলয়গুলি প্রচলিত হইতেছে। 

৮) এই পুরনারীগণ অন্তায়মান তপন দর্শন করিয়া ধাবিত হইতেছেন ; 

_ তাঁহাদের স্বদ্ধদেশ হইতে দ্থলিত বন্াঞ্চল ধারণে তাহারা ব্যগ্ৰ, প্রভাতে 

বহির্গিত কুষকগণের আগমনের ভয়ে তাহারা অবগাহন করিয়া পথ ছাড়িয়া 

দিয়াছেন, হাটে ক্রয়যোগ্য বস্তুর মূল্য হিসাব করিতে তাঁহাদের অঙ্গুলি- 

গদ্বিগুলি ব্যস্ত। 
৯ এই মুগ্ধ কৃষ্ণ ব্রজনবাপাকে অন্তরে স্থাপন করিয়া ভোগবাসনার্লিষ্ট 

অঙ্গে রাত্রিকালে ক্লেশ ভোগ করেন; তিনি ভ্রীড়াকমলের আকাঙ্ক্৷ করেন 

না, জ্যোৎনাধারায় আনন্দ পান না এবং এণাক্ষী রমণীগণের আলাপস্থুখ 
উপভোগ করিতেও চেষ্টা করেন না। 

__ ১৮। অনুকূল ও শান্ত আতোবহা যমুনা, নীলপদ্ের ন্যায় শ্যামবৰ্ণ 
পর্বতের ্রাস্তদেশ, কদম্বপুষ্পে স্থরভি গুছাসমূহ এবং প্রথম অভিগারে মাধুরী- 
মণ্ডিতা রাধার কথা স্মরণ করিতে করিতে অমুতপ্ত দ্বারকাপতি কৃষ্ণ ত্রিভুবনের 
আননবিধান ক্রুন। 

৯১। আপনার নয়নে, আপনার বদনে, আপনার হস্তে, আপনার চরণে 
পল্মাগয়া বিকগিত পরনের প্রীতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন, যেহেতু 
আপনার দৃষ্টিপাত, আপনার আদেশ, আপনার হস্ত-শঞ্চালন এবং আপনার 
গাদএসাদহেতু তিনি ( লক্ষ্মী ) বাচকগণের দ্বারা স্ব-ভাব প্রাপ্ত হন। 

. _১২৷ লতারে অবনত ও বর্ধণকারী মেঘ দর্শনে যখন তৃষণর্ভ চাতক 
দলের আশায় চীৎকার কয়ে, তখন উহার চঞ্চল চঞ্চুপুটে লুষ্টিত করকাসমূহ 
প্পষ্টতাবে দৃষ্ট হয়; ইহা দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কি? ন ন 

১৩ ৷ গুরপুরতান্তে বহু বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে যাহাতে ও গুণগুলি 
আছে সেই কল্পতরুই একমাত্র প্রশংসনীয় ; (উহার ) সঙ্কল্প ফলের ওঁকাত্তিক 

খাকাজ্কা। রত্ব ফল, বৃত্তি জগতের ক্লেশাপনোদক, উন্নতি অলঙ্ঘ্য এবং যশ 

রয়: 


শরণ ৫১৯ 


১৪। শিবের. ভূষণ, দেবসভার জীবন, রাত্রির অনঙ্কার, পাপীয়শী নারী- 
গণের কুলশক্র, অমৃতনিন্তন্দের প্রবগিরি, শতদলের আতঙ্ক, মকরধৰজের রতি- 
কলানিকেতন, সমুদ্রের একমাত্র বন্ধু ও কুমুদসমূহের আনন্দের মূল এই শশাঙ্ক 
জয়গাভ করে। 

১৫। আমি নিজেই সেই অন্যপ্রকার সাহস আরম্ভ করিয়াছি যাহাতে 
স্তনাবরণ শিথিল হইয়াছে, কবরী আলুলায়িত হইয়াছে এবং মালা! উন্ম,লিত 
হইয়াছে; কিন্ত, দুর্বহ নিতদ্বভারহেতু আমি ঈপ্সিত সুখের সহল্রভাগের এক 
ভাগও লাভ করি নাই। 

১৬। জলনিধি অমৃত ও বিষের জন্ম দিয়াছিল, হিমাংগু কান্তি ও কলঙ্কের 
'আধার, কল্পতরু স্বভাবতঃ কঠিন হইলেও দাতা, (কিন্ত) ধাহার প্রণয়ামৃত 
হ্াসপ্রাপ্ত হয় না, যাহার রূপকে কালিমা স্পর্শ করে নাই এবং ধাহার ত্যাগ- 
শীলতা ব্যাপক, এইরূপ আপনার সাদৃস্ত কে প্রাপ্ত হইবে? 

১৭। হে নাথ, তুমি বেদবাদদ্বারা তৃপ্ত, কিন্ত আমার নির্বেদবাদ অন্তহীন ৷ 
তুমি কলাসমূহে আগ্ৰহান্বিত, আমার এক বৃত্তি প্রত্যহ বিকল } তুমি ভাবগুদ্ধি 
দ্বারা অধিগম:, কিন্তু, আমার কোন অভাব বিজয়ী হয়। গুণসমুহের উপবন 
স্বরূপ (তুমি) বিগুণবিধি আমা কর্তৃক কিভাবে উপাসিত হইবে? 

১৮ প্রবাহিতা বাম্পধারায় তাহার কপোলতল মলিন হইয়াছে, এবং 
দীর্ঘশ্বাসতরঙ্গে কক্ষস্তল তরঙ্গিত হইয়াছে। এইরূপে তোমার বিরহে তাহার 
বিপত্তি রজনী দেবী, পরিতাপথির শয্যা অথবা কুন্গ্মধন্থ জানে । 

১৯। পৃষ্ঠদেশে গিরিরাজ ঘুরিতেছে, সমুদ্র কর্ণপ্রান্তে গর্জন করিতেছে, 
বিষানল শিখাজাল বিস্তার করিয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতেছে; তগবান্‌ কৃর্ণ কিন্ত 
গ্রীবাদেশ কটাহমধ্যে স্থাপন করিয়| তন্্রাতিভূত নেত্ৰে নিদ্ৰিত আছেন। 

২০। যিনি জভঙ্গমাত্রে গৌড়লক্মীকে জয় করেন, অবলীলাক্রমে কলিঙ্গ- 
দেশ জয় করেন, চেদিরাজের চিত্ত সন্তপ্ত করেন, যিনি দুষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে 
সুর্যের গ্তায় তপনশীল, যিনি স্বেচ্ছায় শ্নেচ্ছগণকে বিনষ্ট করেন, কামরূপের গর্ব 
খর্ব করেন, কাণীরাজের তেজ হরণ করেন এবং মগধরাজের শীর্ষদেশে বিহার 
করেন। // 

২১। সখী, মুরারির দর্শনরতা তাহার সৰ্বাঙ্গ যে নয়নে পরিণত হয় নাই, 


&ই০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হরির গুণগ্রামের কথাশ্রবণরতা৷ তাহার (সর্বাঙ্গ ) যে কর্ণসমূহে পরিণত হয় 
নাই, তাহার সহিত সত্বর আলাপকারিণী তাহার ( সর্বাঙ্গ ) যে মুখে পরিণত 
হয় নাই, ইহা অর্টার হথষ্টিকৌশলের মাধুৰ্য নহে। 

২২। রজ্জবনিক্ষেপের বেগবশতঃ বাহুলত| উন্নমিত হইলে যাহার এক 
পাৰ্শ্বে স্তন ব্যক্ত হইতেছে, স্থত্ৰচ্ছেদহেতু যাহার শাখার বালাগুলি ঝন্‌ বন্‌ 
করিতেছে, যাহার স্থল উরুষুগল তির্যকৃভাবে বিস্তৃত হইয়াছে এবং পৃষ্ঠদেশ 

. অবনমিত হওয়ায় যাহার নিতম্বের বিস্তার লক্ষিত হইতেছে, সেই সাধারণ 
স্ত্রীলোকটি মুহযুহ কূপ হইতে জল সিঞ্চন করিতেছে । 

২৩। বিবাহের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে যে লক্ষ্মী, (বিষ্ণুকর্তক) 
লঙ্ধা হইয়াও, পিতার কথা স্মরণ করিতে করিতে দৈত্যারির প্রেমে আবু 
চিত্ত হন নাই এবং সমানোদরপ্রস্থত বলিয়া নিজের অব্যাহত সেহযুক্ত কৌস্তুভ 
সদ্য প্রতিবিষ্ব গ্রহণের ছলে যাহাকে অঙ্কে স্থাপিত করিয়া যেন বারবার সাত্বনা 
দিতেছে, তিনি আপনাকে পবিত্র করুণ। 

২৪। তুমি সমস্ত বস্তুর দাতা এবং অকত্তিম বীর, তুমি কুপিত হইলে 
কাহার আশ্রয় গ্রহণ কর! উচিত-_চিন্তামণির, দেবপাঁদপের, চন্দনবৃক্ষের অথবা 
গিরিরাজের? ( ইহাদের মধ্যে) একটি অচেতন, একটি কঠিনতা বর্জন 


করে না, অপর একটি ছেদনের ব্যথায় ব্যথিত হয়, আর একটি কিন্পরগণের 
অধিপতি । কে তোমার অভ্যর্থনার যোগ্য ? 


শ্রীমৎ 
যে কৰ্ণভূষণের শব্দকে সংযত করা হইয়াছিল, উহা! বাম হস্তে ধারণ 
করিয়া, কুজ হইয়া, ক্ষিপ্রপদক্ষেপে এবং ঈষৎ হান্ত করিয়া সনুখস্থ হান্তপরায়ণা 
রমণীগণকে নয়নভঙ্গীদ্বার| নিবেধপূর্বক হরি মাতার পশ্চাতে কোন এক সময়ে 
সন্ত স্বত হরণ করিয়াছিলেন। 


ষষ্ঠীদাস 


১। ওগো স্থন্দরী, তোমার চন্দ্রবদনখানি চোখের কাজলের জলে মলিন 
করিও না। করুণানিধান হরি তোমার প্রতি আবার দয়া করিবেন। 


হ্থৰ্যদাস ৫২১ 
২। হে মাধব, মধুর বংশীধ্বনি শ্ৰবণে যে গোপীগণ গুরুতর লজ্জাকেও 
পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহার! তোমার বিরহে কি করিয়া কালযাপন করিবে? 
৩। ওগো সখী, যমুনাতীরে পুপকন্দুক-উৎক্ষিপণকারী, নটবেশধারী 
কপট গোপকিশোরচন্্রটিকে আর দেখা যাইবে না। : 


ূ্যদাস | 
যমুনার জলে নৌকা থামাইয়া সেই দেবকীনন্দন স্মিতহান্তে নৌকারহিতা 
গোপীর কাতর মুখখানি অবলোকন করিতেছেন। 


সংক্ষিপ্ত গ্ৰন্থপঞ্জী 


[ বাঙালী-রচিত বিভিন্নবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্করণাদির বিবরণ গরন্থমধ্যে 
যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংস্কত-সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্বন্ধে 
আলোচন! করিবার জন্য যে সকল বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ, 
পত্রিকা ও পুথির তালিকার সাহায্য নেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান 
প্রধান খরগ্থাদির উল্লেখ এখানে করা হইল । ] 
(গ্রস্থকারনাম বর্ণামকক্রমিক ) 
বাংলা গ্রন্থ 
কষ্ণদাগ কবিরাজ : খীগীচৈতন্যচরিতামৃত, সং ভক্তিসিদ্ধান্তসরম্বতী । 
ক্ষিতিযোহন সেন £ (১) চিন্ময় বঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৫৮। 
* (২) বাংলার সাধনা। 
_ গ্রণনাথ সেন £ শারীরপরিচয়। 
গুরুপদ হালদার ঃ ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, কলিকাত|। 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী £ (১) তন্ত্ৰকথ৷, বিশ্ববিষ্তাসংগরহ। 
(২) ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাৰ । 
জালাল উদ্দিন £ সেকশুভো দয়া, সং সুকুমার সেন, কলিকাতা । 
দীনেশ ভট্টাচার্য্য £ বাঙালীর সারস্বত অবদান, প্রথমভাগ, কলিকাতা, 
৯৩৫৮ বঙ্গাৰ । 
নলিনী দাসগুপ্ত : বাঙ্গালা বৌদ্ধধৰ্ম । 
নীহার রায় ২ বাঙ্গালীর ইতিহাগ ( আদিপৰ্ব ), কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাৰ। 
বঞ্চিম চট্টোপাধ্যায় £ কৃষ্চচরিত্র । 
বিরাজ গুপ্ত ঃ বনৌষধিদৰ্পণ। 


বাংলা গ্রন্থ 


্রজেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় £ পরিষৎ-পরিচয় ॥ 
মকুন্দরাম £ কবিকম্কণচণ্ডী (বঙ্গবাসী সংস্করণ } | 
রমেশ মজুমদার £ বাংলাদেশের ইতিহাস । ও 
সুকুমার যেন £ (১) প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী । { 

(২) মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙ্গালী | 
সুখময় শান্ত্ৰী £ তন্ত্রপরিচয়। 
সুরেশ বন্য্যোপাধ্যায় স্থৃতিশীস্ত্রে বাঙ্গালী, কলিকাতা, ৯৩৮৮ |. 


৫২৩ 


হরগ্রসাদ শাস্ত্ৰী (১) প্রাচীন বাংলার গৌরব (বিশ্বব্দ্ধাসংগ্রহ ) ৷ 


(২) বৌদ্ধগান ও দোহা ৷ 

হররসাদ-সঘর্ধন-লেখমালা। = j 

বাংল! পত্রিকা 
ইতিহাস, ঈম খণ্ড। 
প্রবাসী, ৩৬শ ভাগ, হয় খণ্ড, ৯৩৪৩ | 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্ৰিকা, ১৩২৬, ৯৩৩৭ ১৩৩৮, ১৩৪৯, 

১৩৫৯ | 
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫%। 
ভারতবর্ষ, ১৩৩৬-৩৭, ১৩৫১ | 

সংক্কত গ্ৰন্থ 
অমরসিংহ £ নামলিঙ্গাহুশাসন ( অম্রকোষ ), সং কোলক্রক | 
শ্রতরেয় আরণ্যক । 

কালিদাস £ মেঘদুত, সং জে. বি. চৌধুরী | 
জল্হণ : স্থক্তিমুক্তাবলী, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল পিরিজ। . 
বল্লভদেব £ সুভাবিতাবলী, সং পিটারসন |: 
বিশ্বনাথ £ সাহিত্যদর্পণ' সং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। 


হিন্দী গ্রন্থ 
ভুলসীদাস £ রামচরিতমানস, নাগরীপ্চারিনীতা, কাশী । 


১৩৫০, ৯৩৫৮১ 


৫২৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ইংরাজী গ্রন্থ 


Barua, K. [৮8 Early History of Kamarupa. 
B. C. Law Volume, II. 
Belvalkar : Systems of Sanskrit Grammar. 
Chaudhuri, J. B.: (1) History of Duta-kavyas of Bengal. 
(2) Contribution of Muslims to Sanskrit 
Literature, 
The  Samudra-samgama of Dars 
.  Shukoh, 
Colebrooke : Miscellaneous Essays, II. 
Das Gupta, 9, N. £ History of Indian Philosophy, II. 
Deo, 9, K.: (1) History of Sanskrit Literature, Calcutta 
University. (with S. N. Das Gupta). 
(2) Farly History of the Vaisnava faith and 
movement in Bengal, Calcutta, 1942. 
(8) History of Sanskrit Poetics, I, IT, Calcutta, 
1960. 
(4) Bengals contribution to Sanskrit 
Literature and studies in Bengal 
Vaisnavism, Caleutta, 1960. 
Farquhar: Outline of the Religious Literature of India, 
1920. 
Hazra, R. 0, (1) Studies in the Puranic records on Hindu 
rites and customs. 
(2) Studies in the Upapuranas, I, Calcutta. 
Kane, P. V.: History of Dharmasastra, IV, Poona. 
Keith, A. B. : History of Classical Sanskrit Literatore. 


ইংরাজী গ্রন্থ ৫২৫ 


Krishnamachariar ; History of Classical Sanskrit Literature. 
Majumdar, R. 0. £ History of Bengal, Dacca University, I, 
(Editor) 
Mazumdar, বৈ. 0. : Inscriptions of Bengal, ]]], 
P. K. Gode Comm. Vol., Poona, 1960. 
Proceedings of the third Oriental Conference, Madras, 1925. 
(Bengal’s contribution to Sanskrit learning 
—by Shahidullah). 
Radbakrishnan, S.: (1) Indian Philosophy, 1, ]], 
(2) ‘The Brahmasutra. 
Sen, B.C: Some historical aspects of the Inscriptions of 
Bengal. 
Sir Asutosh Mookerji: Commemoration Volume, ]]], 
Vidyabhusan, S. 0, £, History of Indian Logic. 
Wilson, ন, H.: (1) Essays, ], 
(2) Works, V, London, 1865. 
Winternitz, M. £ A History of Indian Literature, Vols. ], I. 


ইংরাজী পত্রিক! 
Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Vols. 
VILL, IX, X, XL, XXII. 

Bharatiya Vidya—Vols. এ], LVL 

Epigraphia Indica—Vol. XV. 

Indian Antiquary—1922, 1928, 1929, 1980, 

Indian Culture—Vols. I—V. 

Indian Historical 94576225098, হা, VELLA AVL 
XVI1IL তমসা], 011) XXVI, 
XXVIIL, XXIX. 


৫২৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1906, 1915, 1988. 
Journal of Bihar and Orissa Research Society, V, 1919. 
Journal of Oriental Research, Madras, Vi, XXL. 

Journal of University of Gaubati, VI. 

Journal of Ganganath Jha Research Institute, ILI. 

Journal of Royal Asiatic Society, 1888. 


Nevw Indian Antiquary, V. 
Our Heritage (Journal of Sanskrit College, Calcutta), I-IV, 
Vi. 
Patna University Journal, II. 
ZDMG, 28. 
পু'থির তালিক। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত 
কলেজ (কলিকাতা), এশিয়াটিক সোসাইটি ( কলিকাতা ) প্রভৃতি স্থানের পুখির 
তালিকা ব্যতীত নিয়লিখিত তালিকাগুলি উল্লেখযোগ্য 
Catalogus Catalogorum (Aufrecht). 
Catalogue of Mss. in the Darbar Library of N epal. 
Catalogue of Skt, Mss. in Privato Libraries of N. ভা, 
Provinces, I. 
Catalogue of Skt. Mss. in Jammu and Kashmir. 
Catalogue of Skt, Mss. in India Office, London. 
Catalogue of Skt, and Pkte Mss. in Bombay Branch of Royal 
Asiatic Society, J. 
Catalogue of Sanskrit 1198) Benares, ই 
Catalogue of Skt, Mss, in private Libraries of Gujarat, IV. 
Descriptive Catalogue of Skt, Mss. in” Asiatic Society, 
Calcutta, 


পুঁির তালিকা ৫২৭ 
Gujarat Report (Buhler). 
Index to Bibliography of Indian Philosophical systems (Hal). 
Kashmir Report (Buhler). 
Notices of Sanskrit Mss. (R. L. Mitra). 
Notices of Sanskrit Mss. (নু. P. Sastri) 
Oudh Catalogue of Sanskrit Mss, VI. 
Report on Search of Mss. 
Search of Sanskrit Mss,, Central Provinces (Kielhorn). 
Triennial Catalogue of 1189.) Madras. 
Ulwar Catalogue, 


নাম-নির্দেশিকা 


[ বাঙালী লেখক ও তাহাদের রচিত সংস্কত গ্ৰন্থামূহের 
নাম এখানে লিখিত হইল । ] 
গ্রন্থকার 
অজিতনাথ স্তায়রদ্ব ৮১ উমাদেবী ৩৭৮ 
অতীশ ৩০৭, ৩০৮ উমাপতিধর ১০০১ ১০৪ 
অনিরুদ্ধ ১৪০, ১৫৭ উমেশ গুপ্ত ২৯৫ 
'অনুপণারায়ণ ১৫৮, ৩৭৮, ৩৯৮ কণাদ ১৭৪, ১৭৫ 
'অনদা তর্কচুড়ামণি ১০৮, ১১২, কবিকর্ণপুর ৯৯, ৩০-৩৪, ১১০, ১২৫ 


১১৩, ৩৮১ 
অভয়াকর গুপ্ত ৩০৯, ৩১০ 
অভিনন্দ ২০, ২৯, ২২, ৯৮, ৯৯ 
অভিরাম ২৫৮ 
অমরমাণিক্য ১২৯ 
অমর মৈত্র ৩২৯ 
অমৃতানন্দ ভৈরব ৩২৫ 
অম্বিকাচরণ ৭৫ 
অরুণ দত্ত ২৯৬ 
অজু মিশ্ৰ ৩৫৪ 
আনন দান ৩৯৩ 
আনন্দী ৩৩ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর ৬০, ২৪৮, ৩৪৭ 
ঈশ্বর সেন ২৯৭ 
উপেন্দ্ৰনাথ ৩৮২ 


১২৭, ১৯০) ২০৫, ২৫৩১ ২৭২, 
২৭৩, ২৮৪ 
কবিচন্ত্ৰ ২৫৪, ২৭৩, ২৯) 
কবিতাকিক ১৩০ 
কমল শীল ৩০৪ 
কর্ণপূর ২৫৫ 
কলাধর ৩৭৭ 
কল্যাণবর্মা ৩৫৩ 
কল্যাণমল্ল ৩৪৪, ৩৯২ 
কান্তিচন্দ্ৰ ২৭৭ 
কান্তি মুখোপাধ্যায় ৩৮০ 
কামদেব ৩৪৪ 
কালিদাস ২৫৪ 
কালীকান্ত ৪০১ 
কালীচরণ ২৯৭ 


১। এর পরিশিষ্ট ইহার বিহযীতুত হইল না । 


গ্রন্থকার 


কালীপদ ১৩% ৩৮১, ৩৯৮ 

কালীপ্রসাদ ৩৩3 

কালীশঙ্কর ১৮৮ 

কাশীচন্দ্র ১৫৩ 

কাশীনাথ ২৮৪, ৩৩৭, ৩৪৯, ৩৯৫ 

কুঞ্জবিহারী ১১২ 

কুবের ৩৭২, ৩৭৩ 

কুমারবজ ৩০৭ 

কুকুরিপাদ ৩১১ 

কুমারচন্দ্র ৩১০ 

কুলধর ২৩৩ 

কুল,কভট্ট (কুলক) ১৪৩, ১৪৪, ২৫৭ 

কৃষ্ণকান্ত ৬১, ৩৯৮ 

কৃষ্ণৰাস ৩৪, ১৭৬, ১৭৭, ৩৫১, ৩৭৮ 

কৃষ্ণনাথ ৮২, ৯৩ 

কৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ ৩৩৬ 

কৃষ্ণমিশ্র ১২০, ১৫৮ 

কৃষ্ণমোহন ১০৯, ৩৩০-৩৩২ 

কৃষ্ণানন্দ ৩১৮, ৩১৯, ৩২৫, ৩£১ 

কেশব ৩৫১ 

ক্ৰমদীশ্বর ২৩৯ 

ক্ষিতীশ ৩৪৭ 

ক্ষেমীশ্বর ৫৪, ১২০ 

গঙ্গাদাপ ২৮৩, ২৮৪ 

গঙ্গাধর ১১১, ১১৩, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৮, 
২৩৫, ২৩৫, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, 
২৫৭, ২৫৯, ২৭৭,২৪৪ 

গঙ্গারাম দাস ২৯৪ 


৩৪ 


৫২৯ 


গণনাথ ২৯৫, ৩০২, ৩৮৪ 

গদাধর ১৬৪, ১৮৬, ১৮৭, ২৭৯, ৩০০ 

গয়াদাস ২৯৭ 

গুণবিষ্ণু ৩৫৮, ৩৫৯ 

গুগানন্দ ১৮০ 

গুরুপ্রসর ৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯১,৩৯২, ৩৯৬ 

গোপাল ১৪৫,১৪৬, ১৯৩, ২০৬, ২০৮, 
২৩৪, ২৩৫, ২৫৮, ২৬৭, ২৯৮, 
৩৩৬, ৩৫ 0, ৩৫৩ 

গোপালদাস ৩৭৭ 

গোগীকান্ত ১৮৫ 

গোপীনাথ ১৩০, ২৫৪ 

গোপীশ্বর ৩৫২ 

গোপেন্ গোস্বামী ৭৫ 

গোবর্ধন ৩৬, ৩৭, ২৩৩, ৩৫৪ 

গোবিন্দ ৪৫, ১৮৫ 

গোবিন্দ স্যায়বাগীশ ৩৯২ 

গোবিন্দ ভট্টাচাৰ্য ৩৮৭ 

গোবিন্দ কবিভূষণ ৩৯৯ 

গোবিন্দকান্ত ৩৪৪ 

গোবিন্দ তর্কবাগীশ ৩৩৩ 

গোবিন্দদাস ৩৭৯, ৩৯৭ 

গোবিন্দ বিষ্কাবিনোদ ৩৩৪ 

গোবিন্দ গেন ২৯৮ 

গোবিন্দ সাৰ্বভৌম ৩৩৬ 

গোবিন্দরাম ২৯৮, ৩৪৪ 

গোবিন্দানন্দ ৯৩৯, ১৪৪, ১৪৫, 


১৬৪, ৩৫০ 


৪৩০. 


গোরক্ষ ৩১২ 

গোলোক, (গোলোকনাথ ) ১৮৮, 
৩৮৫ 

গোস্বামী ভট্টাচাৰ্য ১৮৮ 

গৌড় পূৰ্ণানন্দ ১৬৩ 

গৌড়পাদ ১৫৮, ১৫৯ 

গৌড়ীয় শঙ্কর ৩২৭, ৩২৮ 

গৌরগোপল শিরোমণি ৭৪ 

' গৌরমোহন ৩৮০ 

গৌৰীকান্ত ১৮৮ 

ঘনশ্যাম ১১০ 

চক্ৰদত্ত ২৯১*% 

চক্ৰপাণি ৫৪, ২৭০, ২৯২) ২৯৩ 

চক্ৰপাণি দাস ২৯৮ 

চতুভুর্জ ১৯, ২৯, ২৩৫, ৩৬১ 

চন্দ্ৰকান্ত ৯১০, ১১১, ১১৩, ১৩৩, ১৫২, 

১৬৭, ১৮৮, ২6৯, ২৭৮, ৩৫৫ 

চন্দ্ৰগোমী ৯৭, ৯৮, ১২১, ১৬৭, ২৪০, 
২৪১, ২৪২ 

চন্ত্রমোহন ৬১, ২৮৪ 

চন্দ্রনারায়ণ ১৮৮ 

চন্দ্রশেখর ৪৩, ১৫৬, ২৮৪, ৩৩৪, ৩৩৮, 
৩৬৬ 

াগদাস ২৫৩ 

চ:রু রায় ৩৭৯, ৩৯৯ 

চিরঞ্জীব (রামদেব দ্রষ্টব্য) ৯৪, ৯৫, ৯৬, 
১৬৮, ২৭৪, ২৭৫১ ২৭৬, ৩৬০ 

চৈতন্য ১১০, ৩৮৮, ৩৯৪ 
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জগদীশ ১৬৭, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, 
২৭৯ 

জগদীশ্বর ৪০১ 

জগদ্বন্ধু ২৭৭ 

জগদ্বন্ধু ভট্টাচাৰ্য ৩৩৬ 

জগন্নাথ ১৪৬, ১৬৮, ২৮৪, ২৯৮, ৩৩৬, 
৩৩৯, ৩৫৫, ৩৮৩, ৪০১ 

জটাধর ২৬৩ 

জনাৰ্দ্দন সেন ২৫ 

জয়কৃষ্ণ ১৮৮ 

জয়দেব ৩৩, ৩৭, ৩৮-৪০, ৪২, ৭৬, 
১০০, ১০৩, ১৮৮, ২৩০, ২৭৫, 
২৮১% 

জয়রাম ১৮৮, ২৮০ 

জলেশ্বর ১৭১ 

জানকীনাথ ১৭৪, ১৮৮ 

জালন্ধরিপাদ ৩৯২ 

জিনদাস ২৯৮ 

জিনেন্তরবুদ্ধি (জিনেন্দ্ৰ ) ২৪২, ২৪৩ 

জীবগোস্বামী (জীব ) ১৯, ২৮, ২৯, 
১৯০, ১৯৩-২০১, ২০৪, ২০৫%, 
২০৬) ২৪৫%,২৪৬, ২৮৬*, ২৮৮ 

জীমূতবাহন ৮০, ১৪০, ১৪৮, ৯৫০, 
১৫১, ২১৭ 

জুমরনন্দী ২৩৯ 

জেতারি ৩০৭ 

জ্ঞানশ্রীমিত্র ৩০৮ 


জ্ঞানানন্দ ৩৩৫ 


তর্কপঞ্চানন ৩৯১ 
তর্কবাগীশ ১৫৬ 

তারাচন্ত্র ৩৮০, ৩৯৪, ৩৯৫ 
তারাচরণ ৩৪৬ 

তারানাথ ২৫০, ২১৭, ২৬৮ 
তারাপদ চৌধুরী ২৫০ 
তিলোপা ৩১২ 
তৈলিকপাদ ৩১২ 
ত্রিবিক্রম ৩৮৬ 

ত্ৰিভুবন ২৮০ 

ত্ৰিলোচন ৭১, ২৬২ 
ত্ৰৈলোক্য গুহনিয়োগী ৮২ 
দখিভূষণ ৩৯৯ 

দানশীল ৩১০ 

দামোদর ২৫৫ 
দিবাকরচন্ত্ৰ ৩০৭ 

হুৰ্গাদাস ৩৩৪ 

ছুর্গারাম ৩৩৩, ৩৪১ 
ছুলাল ১৮৮ 

দেবকীনন্দন ২৭০ 

ধৰ্মথ! ৩৫২. 

ূর্জটি কাব্যতীৰ্থ ১৩৩ 
ধোয়ী ৬৫. ৭৬, ৭৭, ৭৮ 
ধ্ৰুবানন্দ ৩৫৫ 

নন্দকুমার ৩৯৩ 

নন্দরাম ১৬৪, ৩৪১, ৩৪২ 
নবদ্বীপ ২০৭, ৩৫০ 
নরসিংহ ১৮৮ 


গ্রন্থকার ৫৩১ 


নাগবোধি ৩১১ 

নারায়ণ ১৯% ৯৩ ২৫৪, ২৫৯, ২৬৩, 
২৬৬, ২৭০, ৩৬০ 

নারায়ণ দাস ২৯৮ 

নিত্যানন্দ ৩৬১ 

নিশ্চলকর ২৯৩ 

নীতিবর্মা ১৯, ২৪ 


নৃসিংহ ২৫২ 


স্তায়পঞ্চানন ২৫৮ 

পঞ্চানন ১১৩, ১৩৩, ১৫৭, ১৬৭, ১৬৮, 
২৭০, ৩১৯%, ৩৪৯, ৩৭৩, 
৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮৫, ৩৮৮, ৩৯১ 

পদ্মনাভ 8৩, ১৬৪, ১৮৮, ২৭০, ২৮১ 

পরমানন্দ ১২৫, ২৬২, ২৬৩, ২৭৩, ২৭৮ 

পরমেশ্বর ২৯৮ 

পরিত্রাজকাচার্য ৩১৮ 

পালকাপ্য ২৮৯ 

পুগরীকাক্ষ ২৩৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৭৯, 
২৮২ 

পুতলি ৩১১ 

পুরুষোত্তমদাস ৩৯০ 

পুক্লষোত্তমদেব ৫৪, ২৪৩, ২৪৪, ২৬০ 
৩৯৭ 

পুরুযোত্তম ২৫৫, ২৬১ 

পূৰ্ণচন্দ্ৰ দে (পূৰ্ণচন্দ্ৰ ) ৬২, ৬৩, ৪০০ 

পূৰ্ণানন্দ ১৬৪, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭% 

প্রথল্ভাচার্য ১৮৮ 

প্রজাপতি দাস ৩৫০, ৩৮৭ 


৫৩২ 


গ্রজ্ঞাকরমতি ৩০৫, ৩০৬ 

প্রজ্ঞাবৰ্ম| ৩১০ 

প্রবোধানন্দ সরস্বতী ( গ্রবোধানন্দ ) 
৩৩, ৪৭ 

প্রমথ তর্কভূষণ ১০৯, ৯১২, ১১৩ 

গ্রাণকৃষ্ণ ২৯৯, ৩৫১, ৩৯০ 


জ্িয়ম্ব| ১০৭ 
গ্রীতিরাম ২৯৯ 
বঙ্গসেন ২৯৯, ৩০০ 
বনমালী ৩৪০ 
বলদেব বিদ্তাভূষণ ৫০%, ১৫৮, ১৯৩, 
২০৭, ২৭৪, ৩৮১, ৩৮৭, 
৩৯৯ 
বলভদ্ৰ ১৮৮ 
বলরাম পঞ্চানন ২৪৭ 
বল্লালসেন ( বল্লাল ) ১৪০ 
বংশীবদন ২৫৮ 
, ৰাচন্পতি ২৯১ 
বাণেশ্বর ১০৯, ৩৬২১ ৩৬৫ 
বাচ্ছদেব ৩২৬, ৩৩৬, ৩৩৮ 
বাহ্ছদেব সার্বভৌম ৪৭, ৯৬৩, ১৬৯, 
১৭০, ১৭৯, ১৭৫, ১৯০ 
বিজয় রক্ষিত ২৯১, ২৯৩, ৩০০, ৩০১ 
বিজ্ঞানভিক্ষু ১৫৭, ১৫৯, ১৬০ 


বিদ্ধাকর ১৯, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৯৯, ১০৫ 
বিষ্ভাবাগীশ ৩৮২ 


বিদ্ভাভূষণ ২৫৯, ৩৭৯ 
বিদ্ধালঙ্কার ৩৮৯ 
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বিধুশেখর ৩৭৯, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৯, 
৩৯১, ৩৯২, ৪০৯ 

বিভূতিচন্ত্ ৩০৯ 

বিশাখদত্ত ১২০ 

বিশ্বনাথ ৩৬, &২, ৬০, ১৭৭, ১৮৮, ২০৫ 
২০৮, ২৩৬,২৭২, ২৮৬%, ২৮৭, 
৩০১, ৩৮৮, ৩৯৫, ৪০০ 

বিষ্ণুদাস ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৩৮০ 

বৃন্দ ৩০১ 

বৃন্দম্যধব ২৯২ 

বৃন্দাবন ১৯৯, ২৭২ 

বৃহস্পতি রায়মুকুট ৯৯; ১৪৫, ২৬৩, 
৩৪৩ 

বেচারাম ২৭৭, ৩৪৫, ৩৫৩ 

বেণীদত্ত ২৭৭ 

বেদান্তবাগীশ ভট্টাচাৰ্য ১৩৩ 

বৈজয়স্তী ৭৫ 

বৈন্তনাথ ৭৫, ১৩২, ৩৮৯, ৩৮৩ 

বৈগ্ত রঘুনন্দন ৩০১ 

বোধিভদ্র ৩১৯ 

ব্রজরত্ব ৩৮৮ 

ব্ৰহ্মানন্দ ১৬৪, ৩২৬, ৩৩৭ 

ভট্টনারায়ণ ১২০ 

ভট্টাচাৰ্য ৩৯৬ 

ভবদেব ১৩৯, ১৫৪, ১৫৫১ ২৮৯ ৩৭৯ 

ভবানন্দ ১৭৯, ২৫২, ২৫৩ 

ভবানীদাস ৩৫১ 

ভবানীশঙ্কর ৩৩৬ 


গ্রন্থকার 
ভরতমল্লিক (ভরত) ১১৪, ২৫০, ২৫২, 


২৫৯, ২৬৪, ২৬৫, ৩৫৫ 
ভরত শিরোমণি ৩৭২ 
ভরতসেন ২৫৩, ২৫৭, ২৬৪ 
ভাবসেন ২৫৭ 
ভূদ্বেব মুখোপাধ্যায় ২৯৬ 
ভোজরাজ ৩৭১ 
ভোলানাথ ৭৩ 
মৎন্তেন্্রনাথ ৩৯২, ৩১৩ 
মথুরাদাস ৩৯০ 
মথুরানাথ ১৮১, ১৮৩, ১৮৭১ ৩৪৩ 
মথুরেশ ২৫৭, ৩৯৬ 
মদন ১২৯ 
মধুসুদন ৫২, ১০৮, ১১২, ১৬১, ১৭০, 
৩৮২, ৩৮৭ 
মনোহর দাস ২০৬ 
মহাদেব ৩৩৩ 
মহানন্দ চক্রবর্তী ৯০৮ 
মহেশ ১০৯) ১১১ ১১২, ৩৪৯, ৩৫২ 
- মহেশ্বর ২৭৯, ২৮২ 
মাধবকর (মাধব) ৬৫, ৭২, ১৮৮, ২৫%, 
২৬৭, ২৯০, ২৯৯, ২৯২ 
মাধবচন্ত্র ২৮৩ 
মাধবানন্দ ২৩৬ 
মীননাথ ৪০০ 
মুরলীধর ২৫৭ 
মুরারিগুপ্ত (মুরারি) ২৯, ৩০, ৩১, ১৯০ 


মুরারি ১২০ 


৫৩৩ 


মৈত্রেয়রক্ষিত ২৪২, ২৪৩ 

মোক্ষাকর গুপ্ত ৩১১ 

যদুনন্দন ৩৩৯, ৩৯০ 

যছুনাথ ৩৩৯ 

যাদবেন্ত্র ৩৪০ 

যোগীন্দ্রনাথ ২৯৬, ৩৮৫ 

রঘুদেব ১৮৮ 

রঘুনন্দন ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪-১৪৬, 
১৪৯, ১৫০, ২১১, ২১৭, ২৫০, 
২৫৭, ৩১৭, ৩১৮, ৩৩৯, ৩৪৯, 
৩৫৩, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৯০ 

রঘুনাথ ১৯, ৩৪, ৪8৯, ১৫৬, ১৬৪, 

১৬৬, ১৬৯, ১৭১-১৭৫, ১৮৮, 

২৩৬, ২৬৬, ২৭০, ৩১৮, ৩৩২, 

৩৫৩ 

রঘুমণি ২৫২, ২৬৮, ৩৭২, ৩৭৩ 

রৃত্বগর্ভ ৩৩৪, ৩৪০ 

রত্বনাভ ৩৪২ 

রত্বাকরশাস্তি ৩০৮ 

রত্বেশ্বর ২৭০ 

রমাকান্ত ২৫৬, ২৫৯, ৩৯৫ 

রাখালদাস ১৬৫, ৩৭৬, ৩৭৭ 

রাঘব ১৭৪, ৩৩৭ 

রাঘবানন্দ ৩৫০ 

রাঘবেন্দ্র ১১৩, ৩৪৯, ৩৬০, ৩৯৪ 

রাজকিশোর ৩২৮ 

রাজবল্লভ ৩০৯ 


- বাজারাম ৩৩৯ 


৫৩৪ 


রাজেন্দ্র ৩৪০, ৩৫৬ 
.রাঁধাকাস্ত ২৩৪, ২৬৮ 
রাধারুষ্ ২৫৪ 
রাধামাধৰ ৩০১ 
রাধামোহন ২০৭, ২৩৫, ৩৩৪ 
রাধারমণ ১৬৫, ২৩৬ 
রামকবি ৩৯৪ 
রামকিশোর ২৫০, ২৫৮, ৩৩৩, ৩৩৭, 
৩৪০ 
রামকুমার ২৫০ 
রামকাস্ত ৩৫৫ 
রামকৃষ্ণ ১৫৫, ১৫৭, ১৮৮, ২৬৬, ৩৩২, 
৩৬০ 
রামগতি ৩৩৫, ৩৪০ 
রামগোপাল ৭৪, ১৮৬, ৩৩৬, ৩৩৮ 
রামগোবিন্দ ৩৫৩ 
রামচন্দ্র ৪৬, ১৩১, ১৮৬, ১৮৮, ২৫১, 
২৭৭, ২৮৪, 
৩৯৩ 
রামচরণ ২৮৩, ৩৯৪ 
রামজি ৩৫২ 
রাম তর্কবাগীশ ২৫৬, ২৫৭ 
ব্লামতারণ ৩৮২ 
রামতীর্থ ১৬৫ 
বামতোষণ ৩১৯, ৩৩৮ 
ক্লামদয়াল ৭৪ 
রামদাস ২৫১ 
রামদেব ৩৯৪ 


৩০১, ৩৪০, 
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রামনাথ ১০৮, ১৬৪, ১৮৫, ২৩৪, ২৫১, 
২৫২, ২৫৪-২৫৭, ২৫৮, ২৬৫, 
২৭৪, ৩৬০ 

রামনারায়ণ ৩৪৬ 

রামপ্রসাদ ২৭১ 

রামভদ্র ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪%, ২৫৮, 
৩৩৫, ৩৪২, ৩৭৭, ৩৮৯ 

রামমাণিক্য ৩৮২ 

প্লামরাম ৬৭, ৩৪২ 

রামশন্মা ২৬৬ 

রামঙ্ছন্দর ৩৮৯ 

বামসেন ৩০১ 

রামানন্দ ১৫৭, ১৬৪, ১৬৫, ৩২৫, ৩৩০, 
৩৫৫ ত 

রামেশ্বর ২৫৫, ২৫৮, ২৭১ 

রায়মুকুট ২১, ১৪৬, ২৬৩, ২৯৬ 

রাহুলভদ্র ৩১২ 

কুদ্রধর ৩৮৩ 

রুদ্র স্ঠায়বাচস্পতি (রুদ্র বাচন্পতি ) 

৪৫, ৬০, ৭৯, ৮০, ১৮৮, ৩৮৬ 

রুদ্র রায় ২৩৪ 

রূপ কবিরাজ ২০৫, ২০৬ 

বূপগোস্বামী (রূপ) ১৯, ২৯%, ৩৪, 

to, ৫১১ ৫৮, ৬৫, ৬৮, ৭০, 
৭২, ৯৯১ ১০১, ১০৫, ১২২, 
১৯০-১৯৩, ২৪৫, 
২৮৫, ২৮৬১ ২৮৭, 


১২০, 
২৭৩, 
৩৭৮ 


্রদ্থকার 


জক্মণমাণিক্য ১২৮, ১২৯ 

লক্ষ্মীধর ১০৩, ১০৫, ৩৭০ 

লম্বোদর বৈদ্য ৭৪ 

লুই পা ৩১২ 

লোকনাথ ২৭২, ৩৫৫ 

শঙ্কর (গীড়ীয় শঙ্করও দ্রষ্টব্য ) ১৮৮, 

J ৩০১, ৩২৭, ৩২৮ 

শবরি ( শবরীশ্বর ) ৩১২ 

শভুচন্দ্ৰ ৩৪৫ 

শরচ্চন্ত্র ৩৮১, ৩৮২ 

শরণ ১০৩, ২৪৫ 

শান্তরক্ষিত ৩০৪ 

শাস্তিদেব ৩০৫, ৩০৬ 

শালিকনাথ ১৫৪ 

শিতিকণ্ঠ ২৭৮, ৩৮৪ 

শিবদাস ২৯১%, ২৯৪ 

শিবনাথ ৩২৫ _ 

শিবচন্ত্র ১৬৬ 

শিবরাম ১৮৮, ২৫২, ২৫৫, ৩৫০, ৩৮৯ 

শিরোমণি ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, 
১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৯, 
১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, 
৩৩৫ 

শীলভদ্র ৩০৩, ৩০৪ 

শুভাকর ৩৯৯ 

শুলপাণি ৫৪, ১৪২, ১৪৭৭ ১৫৫, ১৭২, 

২১৭, ২৮৯, ৩৭২ 


শ্যামাকুমার ৩৪৫ 


শ্রীক্ ৩০১ 

শ্ৰীকান্ত 9০২ 

শ্রীকৃষ্ণ ৭০, ৭১, ৮০, ৮১, ১৮৮, ৩৪১ 

শ্রীকুষ্ণচৈতন্য ১১১ 

শ্রীধর ১৯, ৩৭, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৯৮, ৯৯, 
১০১, ১০৫, ১৫৯, ১৬৬ 

শ্রীনাথ আচার্ধচুড়ামণি গ্রীনাথ ) ১৪২, 

১৪৩ 

শ্রীনাথ ভট্টাচার্য ১৫৭, ২৩৫ 

শ্রীনিবাস ১১১, ১৪৫%, ৩৪৩, ৩৪৪ 

শ্ৰীপতি ২৭১ 

শ্রীরাম ১৭৯, ২৬৬, ২৬৬ 

শ্রীশথর ৩৮৫, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০০ 

গ্ৰীহ্য ২৬, ২৭ 

ষঠীদাস ২৫৪, ৩৮৩ 

সনাতন ১১০, ১৯৪) ১৯০, ১৯২, ১৯৩) 
২০৪, ২০৬, ২৪৫%, ২৮৮, ৩৩৬ 

সন্ধ্যাকর নন্দী ১৯, ২২, ২৩, ৪৩ 

সরহ ৩১২ 

সরোরুহবজ্র ৩১২ 

সর্বানন্দ ২১, ২৫, ২৪৪, ২৬৯, ২৯৬, 

৩২৫, ৩২৬, ৩৯৮ (এই সর্বা- 
নন্দ কি বাঙালী 1) 

সাৰ্বভৌম ১৭০, ১৭৯ 

সিদ্ধান্তপঞ্চানন ২৫৫ 

সিদ্ধিনাথ বিপ্ৰ ৮১ 

সবল ৩৯৪ 

সুভূতিচন্দ্ৰ ২৭৯ 


7৫৩৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


স্থুরপাল ২৯৩ হরিচরণ ৩৪৬, ৩৪৭ 

সুরেশ্বর ২৯৩ হরিদাস ৭৩, ৯৩, ১০৬, ১৩২, ১৫৩, 
ুষেণাচার্য ২৫০ ১৬৭%, ১৭৫, ২৭৮, ৩৫৪ 
সুশীল সেন ২৯৫%, ৩০২ হুরিনারায়ণ ৩৩৩ 

হৃ্টিবর ২৪৪ হরিহর ৩৫২ 

স্বাপ্রশ্বরর ১৫৬, ১৫৭, ১৭১ হলামুধ ১৪১, ১৫৫, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০ 
স্বরপদামোদর ৩১ হারাণ চক্রবর্তী ২৯৬ 

হরগোবিন্দ ৩২৮, ৩৩৭ হৃদয়ানন্দ ৩৫২ 

হরপ্রসাদ ৩৫৬ হেরম্ব ৩০২ 


হরানন? ৩০২ 


অধ্যাত্মসৰ্বস্ব 

অনঙ্গরঙ্গ 

অনর্ঘরাঘব 

অনিলদুত 
অন্গমানদীধিতি 
অন্ুমানদীধিতিটাক! 
অম্নুমানদীধিতিপ্রসারিণী 
অন্গুমানমণিপরীক্ষা 
অন্ধুমানালোকসারমঞ্জরী 
অন্ুমানলোকগ্রসারিণী 


১৭৩, 


১৭৬, 


১৬২ 


১৬৫ 


১৭৯ 


১৭৭ 


৩৭৭, 


১৭৬ 
২০৫ 


২৭৮ 


২৭৮ 


৫৩৮ 
অষ্টাবিংশতিতত্ব ১৪৪ 
আখ্যাতবাদ ১৭৩ 
আখ্যাতবাদটাকা ১৮০ 
আখ্যাতদীধিতিপ্রসারিণী ১৭৬ 
আখ্যাতবৃত্তি ৩০০ 
আগমচন্দ্রিক! ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২ 
আগমতন্ববিলাস ৩৩২ 
আচারচন্দ্রিকা - ১৪৩ 
আচারনিৰ্ণয় ১৪৬ 
আচারসাগর ১৪১ 
আতঙ্বদর্পণ ২৯১ 
- আত্মতবদীপিক! ১৭৪ 
আত্মতন্ব প্রবোধ ১৭৪ 
আত্মতন্ববিবেকদীধিতি ১৭৩, ১৭৯ 
'_ আত্মতন্ববিবেকদীধিতিটিগ্ললী ১৭৯ 
আত্মগ্রকাশক ১৬৪ 
আত্মবোৌধটাকা ১৬২ 
আদিকাগুমনোহর! ৩৫৫ 
আনন্দচন্দ্রিকা _ ২৮৬% 
আনন্দতরঙ্গিণী ৩৪৫ 
আনন্দতিলক ৩৭৮ 
১৯, ৩২ 
আনন্দমন্দাকিনী ৫২, ১০৮, ১৬২ 
আনন্দলতিকাচন্পূ ৯৩, ১০৭ 
আনন্দলহরীটীকা ৩৩৩ 
আন্বীক্ষিকীতব্তবিবরণ ১৭৪ 
আভাণকমালা ৩৭৮ 
'আমরীসংহিতা ৩২৯ 


আমোদ ৩৭৮ 
আমায়মঞ্জরী ৩০৯ 
আযুর্বেদরসশান্ত্র ২৯২ 
আযূর্বেদদীপিকা ২৯৩ 
আরণ্যকাগ্মনোহরা ৩৫৫ 
আৰ্যতারাদেবীস্তোত্রযুক্তিকামালা ২৪০ 
আৰ্যনীলাম্বরধ্রবজ্ৰপাণিসাধন ৩১১ 
আৰ্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান ৩০৪ 
আর্ধানবশতী ১০৮ 
আর্ধাসপ্তশতী ৩৬, ৩৭ 
আশুবোধব্যাকরণ ২৫০ 
উজ্জলনীলমণি ১২৩%, ২৮৬, ২৮৭ 
উজ্জলনীলমণিকিয়ণ ২৮৭ 
উত্তরসীতা ১৫৯ 
উদ্ধবদূত ৬৫, ৭২ 
উদ্ধবসন্দেশ ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭২ 
উদ্ধারচন্দ্রিকা ১৫৩ 
উদ্বাহচন্্রা লোক ১৫২ 
উদ্ভটচন্্ৰিক| ৬১ 
উদ্ভটসাগর ৬৩ 
উপদেশামৃত ৩৭৮ 
উপসর্ণবৃতি ২৫০ 
উপযারিণয় ৩৭৯ 
খতুচিত্র ১০৮ 
একবৰ্ণাৰ্থপংগ্ৰহ ২৬৫ 
একবীরসাধন ৩০৮ 
একবীরোপাখ্যান ৩৭৯ 
একাক্ষরকোষ ২৬১ 


১৪০, ১৪১ 


২৭৯, ২৮২ 


২৪৯ 


২১, ২২, ৯৯ 
৩৮০ 


৫৩৯ 

কাব্যকুত্তত ২৭৪ 
কাব্যকৌস্তুভ ৩৮১ 
কাব্যকৌমুদী ২৭৮ 
কাব্যচন্দ্ৰিকা ২৭৩, ২৭৭, ৩৮১ 
কাব)চিন্তা ৩৮৯ 
কাব্যতন্বাবলী ৩৪৯ 
কাব্যদীপিকা ২৭৫ 
কাৰ্ব্যপেটিকা ১০৯, ৩৪৯ 
কাব্যপ্রকাশাদর্শ ২৭৯ 
কাব্যপ্রকাশতিলক . ২৮০ 
কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা ২৭৮ 
কাব্যপ্রকাশভাবার্থচিন্তামণি ২৭৪ 
কাব্যবিলাস ২৭৪-২৭৬ 
কাব্যমালিকা ২৩৮ 
কাব্যরত্নাকর ২৭৭ 
কাব্যরত্বাবলী ২৭৪ 
কাব্যরসাবলী ৩৮১ 
কাব্যলহরী ৩৮১ 
কাব্যাদর্শদীপিকা ২৮২ 
কাব্যাদর্শটীকা ২৮০, ২৮২ 
কাম্যযন্ত্রোদ্ধার ৩১৮ 
কারকরহন্ত ২৫২ 
কারকোল্লাস ২৫২ 
কার্ধকাঁরণতাবসিদ্ধি ৩০৮ 
কালচক্রগণিতমুখাদেশ ৩১৯ 
কালবিবেক ১৪০, ২১৭ 
কালিকাপুরাণ ২২৭, ২২৮ 

১০৯ 
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" কালীতববম্ধাবিন্ু ৩৩৪ কৃষ্ণতন্বামৃত 
কালীসর্বন্বসম্পুট ৩৩৪ কৃষ্ণপদামৃত 
কালীসহজনামন্ততিরদুটাকা ৩২৭ কৃষ্ণভক্তিরসোদয় 
কাশীশতক ৩৬৬ ক্বষ্ণভক্তিস্ুধাৰ্ণব 
কিঙ্কিন্ধ্যাকাওমনোহরা ৩৫৫ কৃষ্ণানন্দকাব্য 
কীচকবধ ১৯, ২৪, ২৫ কৃষ্ণানন্দিনী 
কীরদুত ৭৪ ক্ৃষ্ণার্চাদীপিকা 
কুন্দমালা ৩৮২ কৃষ্ণাহ্নিককৌযুদ্ব 
কুবলয়াশ্বচরিত ১২৯ কোকিলদুত 
কুমারবন্ধ (দ্রঃ দশকুমারচরিত- কোষীনি্ণয় 
সংক্ষেপ ) ৩৮৫ কৌতুক্সৰ্বস্ব 
কুলদীপিকা ৩৫৫ কৌ তুকরত্বাকর 
কুলপুজনচন্দ্রিকা কৌস্তেয়বৃত্ত 
(কুলপূজাচন্ৰৰিক| ) ৩৩৪ কৌমুদ্বীজ্বধাকর 
কুলানন্দতন্তৰ ৩১২ কৌলজ্ঞাননিৰ্ণয় 
কুম্দুযাঞ্জলিকাব্লিকাব্যাখ্য৷ ১৭৮  কংসারিশতক 
কুস্থমাবলী ৩০১ ক্রমচন্দ্রিক! 
কু্ুমাবচয় ৩৮২ ক্ৰমদীপিকাটীকা 
_কুটমুদ্গৰ ২৯১ ক্রিয়াযোগসার 
কতার্থমাধব ৩৮২ খগ্ডনপরাক্রম 
কৃতিসাধ্যতান্গমান ১৭৩ খণ্নভূষণমণি 
কৃত্যততবার্ণৰ ১৪৩  শ্রীষ্টোপনিষৎ 
কৃত্যপন্নবদীপিকা গণবৃতি 
(দ্রঃ-পল্পবদীপিক! ) ৩৮৭  গণাধ্যায় 
কষ্চকুতুহল ৩৮২ গণিতচুড়ামণি 
কৃষ্ণকুতুহলনাটক ১৬২ গদবিনিশ্চয় 
কৃষ্ণকুমাযী ৩৮২ গদাধরন্যুনতাবাদ 
কৃষ্ণকেলিছুধাকর ৩৬৭ গয়াআদ্ধপদ্ধতি 


৩৮২ 

১৩৩ 
৩১২-৩১৬ 
২৮৩ 

৩৩৪ 

৩৩৪ 
২১৭, ২১৮, ২৩১% 
১৬৪ 

১৬৪, ১৭৩ 
৩৪৬ 

২৪৪ 

২৯৮ 
৩৪৩, ৩৪৪ 
২৯১ 

৩৭৭ 

১৪৪ 


গ্রন্থ 

গীতগোবিন্দ ৩৩, ৩৭-৪০, ৫১, ৭৬;* 

৯০০১ ১০১,* ১০৩, ২৩০, ৯৮১% 
গীতগোবিন্দমাধুরী ৩৮২ 
গীতাবলী ৫৯১ ১১০ 
গ্ীতাবলীগ্ুবোধিনী ৩৮৩ 
গুণকিরণাবলীদীধিতি . ৯৭৩, ৯৭৭ 
গুণদীধিতিটাকা ১৭৭ 
গুণবতী ৩৮৩ 
গুণরহন্ত ৯৭৮ 
গুণস্থক্তি ১৬৭, ১৮৫ 
গুণামুতলহরী ২০৫ 
গুরুপাদুকাস্তোত্ৰ ৩৩৪ 
গূঢ়ঙদীপিকা ১৪৩ 
গুঢ়বাক্যবোধক ২৯৩ 
গূঢ়বোধক ৩০২ 
গোপালচম্পু ১৯, ২৮ 
গোপালচরিত ১১% ৩৮৩ 
গোপালবিরুদাবলী ২৯, ৫১ 
গোপীদুত ৭৪ 
গোবিন্দচরিত ৩৬৭ 
গোবিন্দলীলামৃত ৩০ 
গোবিন্দভাষ্য ২০৭ 
গোবিন্দমেঘোদয় ৩৬৭ 
গোবিন্দরতিমঞ্জয়ী ১১০ 
গোরক্ষশতক ৩১২ 
গোরক্ষভুজঙ্গ ত 
গোরক্ষসহত্রনামস্তোত্র ৩১২ 
গোরক্ষসংহিতা ৩১২ 


ৰ ৫৪১ 
গৌড়পাদকারিকা! ১৫৮, ১৫৯ 
গৌতমীয়তন্ত্রত্বদীপিকা! ৩৩৪ 
গৌরগণচন্দ্রিকা ২০৫ 


গোৌরগণোদ্দেশদীপিকা ৩০, ৩১, ২০৫ 
গৌৱাঙ্গচন্পু ৩৬৭ 


গ্ৰন্থসংগ্ৰহ ৩৫০ 
গ্রহযাগতন্ গ্রেহ্যাগপ্রমাণতন্ব) ১৪৪ 
চক্রুদীপিকা ৩৩৫ 
চক্রপাণিবিজয় ১০৪, ৩৬৯ 
চক্রসংগ্রহ ২৯৪ 
চক্রসপ্বরমগুলবিধিতন্বাবতার . ৩০৭ 
চণ্ডকৌশিক ৯২০ 
চন্দনধেম্নদানবিধি ১৫% 
চন্দ্রবংশ ৯৯০ 
চন্ত্রদূত ৮০, ৮১ 
চন্দ্ৰপ্ৰভা ২৬৪, ৩৫৫, ৩৮৩ 
চন্ত্ৰাভিষেক : ৩৬৬ 
চন্দ্ৰালোকপ্রকাশশরদাগম ২৮১ 
চমৎকারকচন্দ্রিকা ১১০ 
চরকতাৎপর্যদীপিকা ২৯৩ 
চরকতন্ত্দীপিকা ২৯৪ 
চাল্ুৰৃত্তি ২০৩ 
চাতুরমান্তপদ্ধতি ১৪০ 
চান্্রব্যাকরণ ২৪৯, ২৪২ 
চিকিৎপা। ২৯১ 
চিকিৎসারত্ব ২৯৮ 
চিকিৎসাসারসংগ্রহ (ৰা 
চিকিৎপাসংগ্রহ) ২৯২, ২৯৩ 


২৯৭, ২৯৯ 


৫৪২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


চিকিৎসাসার ২৯৩ 
চিকিৎসারত্বাবলী ২৭৩, ২৯৭ 
চিকিৎসাসারদীপিকা ৩০২ 
চিত্তামোদগিন্ু ৩৮৩ 
চিত্ৰযজ্ঞ ১৩২ 
চিত্ৰচম্পু ৩৬৩ 


চৈতন্তচন্দ্ৰামৃত ৩৩, ৪৭, ৪৮ 
চৈতন্তচন্দ্ৰোদয় ৩৪, ১২৫, ১২৭ 


চৈতন্তচরিতামৃত ১৯৩০, ৩২ ৩৩ 


চৈতঙ্কামৃত ২৫৩ 
চৈত্ৰযজ্ঞ ৩৮৩ 
ছন্দঃসারসংগ্রহ ২৮৪ 
ছন্দোগপদ্ধতি ১৩৯ 
ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ ৩৬০ 
ছন্দোবিবেক ৩৮৪ 
ছন্দোমঞ্জরী ২৮৩, ২৮৪, ৩৬৭ 
ছন্দোমঞ্জরীটীকা ২৮৪ 
ছন্দোমঞ্জরীজীবন ২৮৪ 
ছান্দোগা/মন্ত্রভাষ্য ৩৫৮, ৩৫৯ 
জয়রামী ২৮০ 
_ জমকলর্পতক ২৯৪ 
ভাতকপদ্ধতি ( বিদগ্ঝতোষিণী) ৩৫০ 
জাতমার্তও ৩৫১ 
জাৰ্মণিকাব্য ৩৪৫ 
জীবাণুত্বখওন ৩৭৭ 
জীবাণুশাদন ৩৭৪ 
জ্ঞানকারিক! ৩১২ 
জ্ঞানদীপিকা ৩২৯ 


জ্ঞানানন্দতরঙ্গি ণী 
জ্ঞানারণি 
জ্ঞাপকসমুচ্চয় 
জ্যোতিঃশান্ত্রসংক্ষেপ 
জ্যেতিঃশ্লোকসমুচ্চয় 
জ্যোতিঃসংক্ষেপ 
জ্যোতিঃমার 
জ্যোতিঃসারসংগ্রহ 
জ্যোতিষরত্ব 
জো্যোতিষাঙ্কুৱ 
জ্যোতীরত্ব 
জ্যোতীরহত্ত 
টাকাসর্বন্ব 
তন্ত্ৰসংক্ষেপচন্্ৰিকা 
তন্তুচন্দ্ৰিকা 
তন্ত্বদীপিকা 
তন্তুপ্ৰকাশ 
তন্বমণিবিবেচন 
ততবমুক্তাবলী- - 
মায়াবাদশতদুষণী 
তন্ত্রসংবৌধিনী 
তন্তসংগ্রহ 
তন্তুসন্দর্ভ 

তন্ত্ুসার 

ভক্ত্বগিদ্ধি 
তত্তানন্দতরঙ্গিণী 
তত্থার্থকৌমুদী 
তন্তাবলী 


৩৩৫, 


২৬১, 


২৯৩, 


১৬৫) ২০৮, 


৩৫১ 
১৬৫ 
২৪৩ 


তঞ্দীপনী ৩৩৬ 
অন্ত্ৰদীপিক| ৩৩৬ 
তন্ত্রপ্রকাশ ৩৩৬ 
তন্ত্ৰপ্ৰদীপ ৩৩৬ 
তন্ত্রপ্দীপপ্রভা ৩৩৬ 
তন্ত্ররত্ন ৩৩৬ 
তন্ত্ৰচন্ৰিকা| ৩৩৫ 
তন্ত্রগার ৩১৯, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭ 
তৰ্কবাদাৰ্থমঞ্জযী ১৭৫ 
তর্কামূত ১৬৭, ১৮৪ 
তাৎপর্যদীপিকা ৯৪২ 
তারাভক্তিতরঙ্গিণী "৩৩৭ 
তারার্চনচন্দ্রিক। ৩৩৬ 
তারারহন্ত ৩২৬ 
তারারহস্তবৃত্তি ৩২৭, ৩২৮ 
তারাবিলাসোদয় ৩৩৬ 
তিথিতন্ত ১৪৬ 
তিথিবিবেক ১৪২ 
তীর্ঘবাক্রাতন্ব ( তীর্থতন্ব ) ১৪৪ 
তুলসীদুত + ৭১, ৭৫ 
তৌতাতিতমততিলক ১৫৫ 
ত্ৰিকাওশব্বশাধন ২৫৩ 
. ব্রিকাগ্তশেষ ২৪৪, ২৬০ 
ত্ৰিকাওবিবেক ১27 
ত্রিপুরার্টনদীপিকা ৩২৬ 
্রিপুরার্চনরহস্ত ৩৩? 
ব্রিপু্রশাস্তিতর ১৪৪ 
জ্ৰিস্থত্ৰব্যাকরণ ২৫০ 


৫৪৩ 
দক্ষিণাকল্প ৩৩৭ 
দণ্ডনীতি ৩৮৪ 
দত্তকচন্দ্ৰিকা ৩৭২, ৩৭৩ 
দত্তকতিলক ৩৭২ 
দত্বকনিৰ্গয় ৩৭২ 
দত্তকবিবেক ১৪২ 
দত্তকশিরোমণি ৩৭২ 
দত্তকৰ্মপদ্ধতি ১৩৯, ১৪৪% 
দশকুমারচরিতসংক্ষেপ ৩৮৫ 
(দ্রঃ কুমারবন্ধু ) 
দশলকারার্থবিচার ২৫৩ 
দশাননবধকাব্য ৩৮৫ 
দানকেলিচিন্তামণি ৩৪ 
দানকেলিকৌমুদ্বী ৩৪, ১২২ 
দানক্রিয়াকৌমুদী ১৪৫ 
দানচন্দ্রিকা ১৪৩ 
দানবিচার ৩৮৫ 
দানসাগর ১৪০ 
দায়ভাগ bo, ১৪০, ১৪৮, ১৫২% 
দায়তাগটিগ্ননী ১৪২ 
দায়ভাগটীকা ১১৪ 
দিগদশনী ২০৬ 
দিনাজপুররাজবংশ ১১১, ৩৪৯ 
দিনেশশতক ২৮৩ 
দিললীমহোৎসবকাব্য ১১১ 
দীক্ষাতন্বপ্রকাশ ৩৩৭ 
দীধিতিরুন্নযনতাবাদ ৩৭৭ 
দীপকলিকা ১৪২, ২৮৯ 


৩৪৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ফুৰ্গমসঙ্গমনী ২৮৬%, ২৮৮ 
ুর্গবধকাব্য _ ১১১ 
দুৰ্গাপুজাতন্ত ২১৭ 
দুগাসপ্তশতী _ ৩৮৫ 
দুৰ্গোৎসববিবেক ১৪২, ২১৭ 
দুর্গোৎসববিবেক ১৪৩ 
দুর্ঘটবৃত্তি ১০৩, ২৪৫ 
তুৰ্জনমিহিরকলঙ্ক ৩৬৭ 
_দেবাতিশয়স্তোব্রটাকা ৩১০ 
দেবীপুরাণ ২১০ 
দেবীভাগবত ২২৩ ২২৭ 
দেবীভাষ্য ৩৭৫ 
দেবীশতক ৩৮৫ 
দেব্যাগমনকাব্য ৩৮৫ 
দোলারোহণপদ্ধতি ১৭২ 
'দৌলযাত্রাবিবেক ১৪২ 
দ্বাদশযাত্ৰাপদ্ধতি ১৭২ 
দ্বাদশযাত্ৰাতন্ত ১৪৪ 
দ্বিজনয়ন ১৪১ 
দ্বিরপকোষ ২৬০, ২৬১ 
দ্বিরূপধ্ৰনিগংগ্ৰহ ২৬৫ 
দ্বৈতোক্তিরত্রমালা ৩৭৪ 
ভ্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা ৩৮৬ 
দ্রধ্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি . ১৭৩ 
ব্যন্থক্তি ১৬৭, ১৮৫ 
দ্রব্যগুণ ২৯১, ২৯৮ 
দ্রব্যগুণসংগ্রহ ২৯৩ 
অ্ৰব্যগুণসংহিতা ২৯৫%, ৩০২ 


জ্ৰুতবোধব্যাকরণ 


নাড়ীপ্রকাশ 
নাদদীপক 
নাভাগচরিত 
নিকুপ্তকেলিবিরুদাবলী 
নিত্যাহিকতিলক 
নিদান 
নিষোজ্যান্বয়বাদ 
নৃসিংহস্ততি 


২৫৩ 
১৫৬ 
৩৪৯, ৩৭৪ 
২৫৪, ২৭৩ 
২৪৩ 
২৫৪ 
২৫৪ 
২৫৪ 
২৫৪ 
১৭৩, ১৯২৭ 
১৭৮ 
৯৭৭ 
২১৬, ২১৭ 
২১৭ 


৩৮৬ 

৫২ 

৩১২ 

২৯০, ২৯১ 
১৭৩ 

৩৮৬ 


গ্রন্থ 
নৈষধচরিত রা ২৬ 
নৈষ্ঠিকবরক্ষচারী ৩৮৮ 
ন্তায়কন্দলী ১৫৯, ১৬৬ 
স্যায়রহস্তা ৰ ১৭৭ 
স্তায়নীলাবতীপ্রকাশদীধিতি ১৭৩ 
স্তায়সিদ্ধ্ধালোক ১৬৭, ২৪২ 
স্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী ১৭৪ 
্যায়াদর্শ ১৮৪ 
পঞ্চকল্পতরু ৩৩৭ 
পঞ্চমবেদসারনির্ণয় ৩২৯ 
পঞ্চস্বরনির্ণয় ৩৮৭ 
পঞ্চিকা ৩০৪" 
পণ্ডিতচরিত প্রহসন ৩৮৭ 
পণ্ডিতসৰ্বস্ব ১৪১ 
পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয় ৩০০ 
পদচন্দ্রিকা ২৬৩ 
পদযোজনিকা ১৬৫ 
পদাঙ্ধদুত ৭০, ৭১, ৮১ 
পদার্থথগুন ১৭৩ 
পদাৰ্থচন্ৰিকা ২৯৮ 
পদাৰ্থতন্্ববিবেচনপ্রকাশ ‘১৭৮ 
পদ্মত ৮১ 
পদ্মপুরাণ নি ২৩০, ২৩১ 
পদ্তমুক্লাবলী ৪৫১ ২৮৪, ৩৮৭ 


পগ্াাবলী . ১৭, ২১, ৩১%, ৩৭, ৫৮-৬০, 

৬৮%, ৯৯) ১০১-১০৩, ১০৫, 

২৭৩, ৩৮৭ 

পবনদূত ৬৫) ৭৬, ৭৮ 
৩৫ 


৫৪৫ 
পরমাত্মসন্নৰ্ত ১৯৩, ১৯৫ 
পরিভাষা ২৯৮ 
পরিভাষাপ্রদীপ ২৯৮ 
পরিভাষাবৃত্তি ২৪৪ 
পরিষ্কার ১৬৮, ৩৭৫ 
পর্যায়রতুমালা ৭৩, ২৬৭, ২৯০, ২৯১ 
পল্পবদীপিকা (দ্রঃ কৃত্যপল্পব- 
দীপিক) ৩৮৭ 
পাদপদুত ৭৫ 
পাম্বদুত ৩২ 
পারস্করগৃহাভাঘ্য ৩৫৯ 
পারিজাতহরণ ' ৩২ 
পারিজাতমঞ্জরী ১২১ 
পাৰ্থাশ্বমেধ ৩৭৪, ৩৮৮ 
পিকদূত ৭৫, ৭৯ 
পুরশ্চরণদীপিকা ৩৫৮ 
পুরশ্চরণ প্রয়োগাদর্শ ৩৩৮ 
পুরাণসরবস্ব ২৩২, ৩৫৪ 
পুরাণসার ২৩৪ 
পুরাণার্থপ্রকাশক ২৩৪ 
পুস্তকপাঠোপায় ৩১০ 
পূৰ্ণিমা / ১৫৭, ৩৭৫ 
পিতৃদয়িতা ্‌ ১৪০ 
প্রজ্ঞাপারমিতাপিগ্ার্থপ্রদীপ ৩০৮ 
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রসতন্বসারসংগ্রহ ২০৭ 


৫৫২ 
গীতন্তচিস্তানণি ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭ 
শ্রীতন্ববোধিনী ৩২৫ 
শ্রীবজতৈর্বতন্পঞ্জিকা ৩১০ 
শ্রীবিষুবিক্রম ৩৭৪ 


শরীমুবজাদিক্রমাভিসময়সমুচ্চয়- 
- নিষ্পন্ন 


৩০৯ 
শ্রীরাজগ্রশস্তি ৩৭৪ 
শ্রীরাসমহাকাব্য ৩৯৬ 
শ্রী্ববীমহাকাব্য ৩৯৭ 

(দ্রঃ সগ্ডশতীকাব্য ) 

গ্লোকমঞ্জরী ৬০ 
যটুকৰ্মদীপিকা ৩৪১ 
যট্কর্মোল্লাস ৩২৭ 
যট্‌চক্রক্রমদীপিকা ৩৪২ 
ষট্‌চক্ৰনিরপণ ৩৪১ 
য্চক্রগ্রভেদ ৩২৭ 
যট্‌চক্রবিবরণ ৩২৭% 
বট্‌পস্তমালা ৩৪২ 
যট্‌সন্ৰ্ভ ১৯৩ 
যত্বকারিকা ২৫৭ 
যষ্টিতন্ন ৩৪৭ 
সকারভেদ ৩৯৭ 
সঙ্চলকমদ্ৰম ২৮,৪২০৫ 
সঙ্কল্পকৌযুদী ১৫৫% 
সঙ্গীতমাধব ৩৩, ৩৯৭ 
সচ্চরিতমীমাংসা ১৭২ 
সতীপরিণয় ১১৩ 
সৎকাব্যরত্বাকর ৩৯৭ মৃ 
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সৎকাব্যকল্পদ্রম ৬১; ৩৯৮ 
সতরুত্যমুক্তাবলী ৩৫৩ 
সত্যান্নভাবমহাকাব্য ৩৯৮ 
সদাচারনির্ণয় ৩৬৭ 
সদুক্তিকৰ্ণামৃত ১৯, ২১, ৩৭১ ৪০), 
৫৪, ৫৬, ৫৭, ৭৮, ৯৮, ৯৯, 
১০১-১০৩, ১০৫ 
সহুপহাররত্নাকর ৩৯৮ 
স্বৈগ্থকুলপঞ্জিক! ৩৫৫ 
সঘৈগ্ভভাবাবলি ৩৫৫ 
সনৎকুমারসংহিতা! ২৩২ 
৯ 
4৮১১ ৩৯৭ 
ae ৩৪৬ 
সমঞ্জসাবৃত্ি ১৫৮, ৩৯৮ 
সময়রহন্ত ১৭৮ 
সমাধিসম্তারপরিবর্ত ৩১৯ 
সমাসবাদ ১৭৮ 
সমৃদ্ধমাধব ৩৯৯ 
সম্বন্ধনিৰ্ণয় ১৪৫% 
সম্বন্ধৰিবেক - ১৩৯, ১৪২ 
সরলা ৯৩ 
লর্বমঙলোদয় ১১৩, ৩৭৪. 
সর্বসারসংগ্রহ ২৯০ 
সৰ্বাঙ্গসুন্দর ২৯৬ 
সৰ্বানন্দতরঙ্গিণী ৩২৫ 
অর্বোল্লাস ৩২৬ 
সংক্রান্তিবিবেক ১৪২ 


সংবৎসরপ্রদীপ 
সংস্কারপদ্ধতি 
সংক্ষিগুসার * 
সংক্ষেপজ্যোতিরাকর 
সংক্ষেপশারীরকমারসংগ্রহ 
সংক্ষেপভাগবতামূত 
সংক্ষেপহরিনামামৃতব্যাকরণ 
সংশয়শাতনী 
সংস্কারপদ্ধতিরহন্ত 
সাধ্যসাধনকৌমুদী 
সামন্তবিরুদাবলীলক্ষণ 

, সারতৈলিক 
সারমঞ্জরী 
সারলহরী 
সারসংগ্রহ 
সারশ্বতপ্রদীপ 


১৯০, 


সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ 
(বা, সাংখ্যতন্ববিলাস ) 


সাংখ্যনার 


৯৫৭ 


১৫৭ 


৫৫৩ 
সিদ্ধযোগ ২৯২, ৩০১ 
িদ্ধানতনববিদদ ১৬২ 
সিদ্ধান্তচন্দিকা ১৬৬ 
সিদ্ধান্তচিন্তামণি ২৯১ 
সিদ্ধান্ততরি ৩৪৫ 
সিন্ধাস্তমণিমঞ্জরী ৩৫৩ 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ১৭৭ 
সিদ্ধান্তরত্ব ২০৭ - 
সিদ্ধান্তরহস্ত ১৭৮, ১৮১ 
সিদ্ধান্তসার ১৭৮ 
সিদ্ধাস্তার্ণব ১৬৬ 
সীতা-পরিণয় ৩৯৯ 
স্থখলেখন ২৫৯ 
স্থদর্শনচরিত ৩৯৯ 
স্ুন্দরীরহন্তবৃত্তি ৩৪২ 
জুবর্ণতৈজসত্ববাদ ১৭৮ 
স্থভাবিতমুক্তাবলী ২৪৪ 
সুভাবিতরত্বকোশ ১৯, ২১%, ৫৩-৫৫ 
সুমনোহঞলি ১১৩ 
সুরথকথামৃত ২০৫. 
সুর্যশতক ৪০০ 
সেতু ২৮১ 
স্তবকদম্ব ৩৬৭ 
ভ্তবনসমুদ্র ৪০০ 
স্তবমালা ৫০ 
স্তবামৃতলহয়ী ৪০ 
স্তবাবলী ৪৯ 
ভোত্রাবলী ৩৭৪ 


৫৫৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
স্ত্রীরিত্র ৪০০ হুরিলীলাব্যাখ্যা 
__ শ্মরদীপিকা ৪০০ হরিষ্চজ্রচরিত 
স্বতিকৌমুদী ৩৬১ হরিস্থৃতিনুধাক্কুর 
স্মৃতিচিন্তামণি ১৫৩ হর্যোদয় 
_স্মৃতিতন্তব ২১১% হস্ত্যায়ুৰ্বেদ 
_ স্বতিসাগর * ১৪৩ হারাবলী 
 স্থৃতিরত্রহার ১৪৬ হান্ার্ণৰ 
্তমস্তকোদ্ধার = ১৩৩  হিতোপদেশ 
বগরবিলাসামূত, ২০৫ ছিতোপাখ্যান 
স্বৰূপাখ্যস্তবটীক|" ৩৪২ হংসঢূত 
্বাস্থ/তত্ব এ ৩৪৪ হারলতা 
__ হরিচরিত ১৯, ২৯, ৩৬৯, ৩৬২ হেবজ্রসাধন 
__ হুরিনামামূত ২৪৬ হেমগ্রতাচম্পু 


হরিভক্তিবিলাস = ২০৬,২০৭  হেরুকসাধন 


২৮৭৯ 

২৪৪, ২৬০ 
৪০৯ 

১৯%, ৯৩ 
৪০১ 

৬৮, ৬৯৪ ৭৫ 
১৪০ 
১... 

৪০১ 

৩০৭ 


শ্লোক-সূচী 


[ গন্থমধ্যে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর সুচী এখানে দেওয়! গেল। 
পরিশিষ্টে উদ্ধৃত শ্লোকরমুহ্ু ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল 
না। তারকা-চিহ্ন পাদটীকার নিৰ্দেশক ।] 


অকস্মাদুন্মীলন্‌ ১২৮ অস্বিন্‌ সংস্কতপাঠ 
অগ্রজানুজয়োৰ্মধ্যে ৮৪ আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী 
অঙ্কে স্থিতায়| = ৩২৩ আদৌ জগা অগু 
অগ্নবঙ্গকণিঙ্গেযু ২ আনন্দকাননে কশ্চিৎ 
অজ্ঞানখণ্ডনকরী ৩৪৮ আনানমুধ্ৰ'তিলকী 
'_ অথ নয়নজলেন ২৫ আয়াতে দয়িতে 
অথ বিরহমহাচিঃ ৩৭১ আশাপাশৈঃ সখি 
. অধস্থা সংস্বিতা - ৩১৫৮ আশাবন্ধাঃ কুনু 
অনপিতচরীং চিরা ১২৩%  আশ্চর্যং যন্ত 
অনারাধ্য রাধা ৪৯  আশ্চর্যম্রিতমিদং 
অনালোচ্য প্রেম্ণ ৫৯ আসমুদ্রাত, বৈ 
অন্তঃ কাশ্মীর ৩৪৭ আহ্তাগ্ভ ময়া 
অন্তমুখে দুৰ্বাদো ৩৭ ইক্ষুর্নদীগ্রবাহো 
অপরে মিশরো ৩৪৮  ইচ্ছাশির্লরং 
অপারসংসারমুক্র ৩৬৫ ইতি চিত্তে. 
_ অবশেষে নবদ্বীপ ৩৪৫  ইদমতিশয়গুহং 
অন্ধিং গোষ্পদবৎ ৬৪ ইন্দীবরায়তবিলোল 
অভুদেগহে গেহে ৪৮  ইন্ত্রনীলমণিমঞ্ুল 
'_ অস্তোধিস্থলতাং ৫৯ উল্মীলৎকমলোদরে 
_ অসি বৃন্দে বন্য্যে ৭২ উন্নীলন্মধুগন্ধলুন্ধ 


৫৫৬ 


উপৈতি ক্ষারান্ধিং 
কচ্চিন্ততু? স্মরসি 
কচ্‌ যুবং স্মরথ 
কদলীব ফলং 
কপটেন নরোত্রম 
কমলনয়ন কলয় 
কম্পন্তে কপয়ো 
কল্যাণানাং নিধানং 
কাননারন্ধকাকলীশৰ্ব 


খ্যাতো গজপতের্বংশ 
গঙমওলসংসগি 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


৫৫ 
৬৯ 
৬৯ 
৩০৬ 
৬৭ 
২১৪ 
১০৫ 


গোলঞ্জীদীধিকায়াঃ 
গৌড়ং রাষ্ট্রমম্ব্তমং 
গৌড়াধিনাথরস 
চন্দ্রকচারুময়ুর 
চিরপ্রবাসান্মিলিতং 
চূড়াভস্মাঙ্কিতাবিব 


জনাননশ্চন্ত্ৰো 


‘অবাপুপং মুৰি 


জয় জয় ভানুস্গৃতা 
জিতধুমসমূহায় 

ততো নবং কান্তি 
তত্র সরাজ। 
ত্মাচ্ছুতং ছূর্বলমেব 
তির্কৃকন্ধরমংস 
তুষারনিঃশেষিতম্‌ 
তেষাং বংশে মহৌজাঃ 
ত্বং হি স্বভাব 


পততি পতদ্তে 


প্রথমং বর্ণনীয়ং 
জরান্সম্ত পশ্চিমে 
বক্তিয়ারে বিছারাদীন্‌ 
বক্তং বীর 

বৎস স্থাবর 

বন্তি তৎ তত্ব 
বংশবিভূষিতকরাৎ 
বিড়ৌদাঃ পুরা 
বিহরতি হুরিরিহ 
ব্ৰহ্মানন্দং চ ভিন্বা 
ব্ৰাজিলে! নাম 
ভ্রাম্যত্যেষ গিরেঃ 
মদোন্মত্তমাতঙ্গ 
মদেগহে মুষলীব 


মন্দং মন্দং চরণ 


শ্ল্যেক-হুচী 


৩৪৬ 
৩৪৪ 
৩৪৪ 


মিত্ৰে বিচিত্রম্‌ 
মুক্তাময়ান্তাচরণ 

যদপি বিবুধৈঃ | 
যমলাজুনিতূরুহারিণা 
যন্ত মাতা গৃহে 

রম্যৈষা চন্ত্ৰিকা 

রাত্রৌ যথা মেঘ . 
ললিতলবঙ্গলতা 
লুচীকচুরীমতি 

শঙখং সুচক্ৰং 

শিবমধ্যে গতা 
গুকতুওচ্ছবি সবিতু 
যড়ঙ্গাশ্চত্বারো 
সকলাঙ্গসমতভুজঙ্গ 

স শিবঃ প্রোচ্যতে 
সদোদ্বিগ্নাঃ খিরাঃ 
সমুদ্ৰকাঞ্চী শরিদ্‌ 

সাধু গ্লেচ্ছনরেন্দ 
সাংকেত্যং পারিহান্তং 
স্থৃতিস্তে ধমুষশ্চ 
গিগ্ধপ্তামারমণ 

প্পৃষ্টঃ পাথিবপাংসু 
স্ফুরদ্বৰ্হদলোদ্বদ্ধ 
স্বচ্ছদীলামিমাং 
হরেরভক্তো বিপ্রোহপি 
হিরণ্যবর্ণং জগদীশিতারং 


হেমাঙ্গদতুলা 


শুদ্ধিপত্র 


[শুধু গুরুতর অশুদ্ধিগুলিকে শুদ্ধ করা গেল ] 
পংক্তি আছে হবে 
সৰ্বশেষ ও সংস্কৃত বাংলা ও সংস্কত 
টী এ হইয়া . হওয়া 
সু ভবছুপযান ভবছুপযানম্‌ 
শেষ হইতে উপরে তৃতীয় ঝংকতেন ঝংরূতেন 
tn অপরাধিণী অপরাধিনী 
১ সুখানা কিছু সুখান| কহু কিছু 
2৫ . বড়ৌজাঃ বিড়ৌজ।ঃ 
শেষ হইতে উপরে তৃতীয় ইতি ইনি 
শেষ হইতে উপরে তৃতীয় আপাপাশৈঃ আশাপাশৈঃ 
১৫ ৰু দুতরূপে 
শেষ হইতে উপরে ষষ্ঠ. একদিন একজন 
ত যাহার উদ্দেশ্যে যাহার উদ্দেশ্য 
প্রদত্ত ৰ 
চু যাহার উদ্দেশ্যে যাহার উদ্দেশ্যে 
ত প্রদত্ত 
১০-১১ অজিত ই অজিত 
গ্ৰীন বৈ 
* টু গীস্তম্ভ 
রঃ কৈলিকলনং কেলিকলনং 
শেষ হইতে উপরে পঞ্চম Notes Notices _ 


পংক্তি 

শেষ হইতে উপরে ষষ্ঠ 
পাদটীকা > 

৪. 

১৮ 

‘শেষ হইতে উপরে চতুৰ্থ 
৯ 

১ 

শেষ হইতে উপরে তৃতীয় 
১৬ 

শেষ হইতে উপরে অষ্টম 


১1৯০৪ 


সৌহগ্া 


অভিধান অথবা টীকা 
অভিধান অথব| টীক! 
গোপালশতক 
বিক্ৰমাদিত্য 
শরন্ীরদজাল 
সহ প্রকাশিত 
( বঙ্গবাসী ) 
বিন্দ,পমাং 
বিশেষিত 
ব্যতনোদ্দরিদ্র 
থাকিবে ন| । 
ক্ৃতাৰ্থং তীৰ্থেযু 
যেন 


প্র্তন্দভাজত্তথা 
_ হৈমন্ফ রৎ 


বামনপ্তাজ্ঘি,ণ|. 
কংসদ্বিষো 
ত্বৎপ্রগাদাৎ 
পরিজনঃ 
ময়োপ 


১৯।৯০।৩ 


লৌহ 


৪৪২ 


জেগে? 


পংক্তি আছে 
শেষের উপরের পংক্তি _ নিম্পর্ধায় 
হ্‌ -কামাপি 


শেষের উপরের পংক্তি  যাবদ্গাপা! 


শ্লোক সংখ] ২১. . বিধুরিত 

দ্বিতীয় চরণ 

প্লোকগংখ্যা ২৮ মঞ্চ 
 গ্রথম চরণ 


শ্লৌকসংখ্যা ৯ চতুর্থ চরণ কন্দরেন্দী বরন্ত 
শ্লোকমংখ্যা ৭--প্রথম চরণ যেনাপরাধো! ? 
গ্লোকসংখ্য| ১--তৃতীয় চরণ যস্মিরভু 


- চতুৰ্থ চরণ তপত্যুহঃ 
প্লোকমংখ্যা ১৪-_ প্রথম চরণ প্রত্যুবে 
পরিস্করতি 


স্লোকমংখ্যা ৬-দ্বিতীয় চরণ যুরলী প্রগলৃভ... 


ক্লোকমংখ্যা ১১--দ্বিতীয় চরণ বিপ্রষঃ 
প্লোকমংখ্য। ২৩--দ্বিতীয় চরণ তবততে! 


প্লোকমংখ্য। ২৪- প্রথম চরণ শেব্যশ্চিন্তামণি . 
দ্বিতীয় ৰ নিৰ্ব্যাজবারে 
নামনির্দেশিকা 


শশী 


যেনাপরাধেো (?) 
যস্মিরভূৎ 
গু, ত্যুহঃ 


৩১, ধ্ঠামাচরণ দে ষ্ট্ৰীট 
কস RINT): কাজকাতা-১২ 


